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রমেনকুমার সর, শুভময় মণ্ডল, সুব্রত রায়চৌধুরী 


প্রকাশক : 
স্বপন বসু 
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 


বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ : 


শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 


দাম : ৮০.০০ টাকা 


সূচিপত্র 
পত্রিকা প্ৰসঙ্গ 
সুবিমল মিশ্ৰ 
মিৰ্জা শেখ ইতিশামুদ্ধিন : জীবন ও সাহিত্য 
রত 


করিমের ইতিহাসচর্গ ও সংশ্লিষ্ট প্ৰসঙ্গ 
আবদুল হোসাইন / ১৯ 
বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং ওুপনিবেশিক রাষ্ট্র 
সুভাষচন্দ্র সেন / ৩৩ 


যতিচিকের ভাষাতাত্বিক ভুমিকা ও ব্যবহারিক গুরু 
নীলাদ্রিশেখর দাশ / ৬৬ 


বর্ধমানের লোকভাষা ও তার রূপতত্বের রূপরেখা 
দিনেন ভট্টাচাৰ্য / ৭৭ 


বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শরৎচন্দ্র 
রমেনকুমার সর / ৮৫ 
বাংলা লঘুসাহিত্য এবং শিবরাম 
বিগমযুমার় মজনু ৪ 
‘বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী’ সম্পৰ্কে কিছু বক্তব্য 
সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত / ১০৩ 
জ্ঞানাছুর সম্পৰ্কে দুডার কথা 
স্বপন বসু / ১১১ 
অরুণটাদ দত্ত / ১১৮ 
১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৩৩ 


পরিষৎ-সংবাদ / ১৫৬ 


শুদ্ধিপত্র / ১৬২ 


অরুণচাদ দত্ত 


দিনেন ভট্টাচাৰ্য 


নীলাদ্রিশেখর দাশ 


পবিত্ৰ চক্রবর্তী 
শামসুল হোসাইন 
সম্তোষকুমার দাশগুপ্ত 


সুভাষচন্দ্র সেন 


স্বপন বসু 
স্বপনকুমার মণ্ডল 


লেখক-পরিচিতি 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রাক্তন সহ-গ্ৰন্থাগারিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: 
তারাশঙ্করের ‘কবি’। 


বর্ধমানের লোকভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও 
বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের আগ্রহী গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বানানের 
রবীন্দ্রনাথ, ছোটদের উত্ভিদবিজ্ঞান। নানা পত্রিকার নিয়মিত লেখক। 


ইউনিট-এ কর্মরত ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে ভাষাংশ ভাষাবিজ্ঞান (Corpus 
Linguistics) এবং ভাষা প্রযুক্তি (Language Technology) নিয়ে 
কাজ করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ :1.81180886 Corpora and the Apphied 
Linguistics ; বাংলা বর্ণমালা : ব্যবহার ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ভাষাংশ সংগ্রহ 


- ও আধুনিক বিজ্ঞান ; বহুরূপী বাংলা বানান। 


কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিথি 
অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 
বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মহিলাদের অবদান। বহু গবেষণা প্রবন্ধের 
লেখক। 


শ্ৰীগোপাল ব্যানার্জি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। নানা 
পত্রপত্রিকার নিষমিত লেখক। 


উপ-কিউরেটর ও ভারপ্রাপ্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর। গবেষক ও 
তথ্যচিত্র নির্মাতা । প্রকাশিত গ্রন্থ প্রফেসর আবদুল করিম সংবর্ধনা গ্ৰন্থ 
€২০০৩)। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। বৈদিক যুগের 
ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি নিযে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ. 
বৈদিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। 


ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, বাঁকুড়া শালডিহা কলেজ এবং রাজা 
রামমোহন কলেজ । অধ্যক্ষ, শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী। 
অবসরপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অতিথি 
অধ্যাপক! প্রকাশিত গ্রন্থ :].17050 Middle Class and their politics 
in Hooghly : 1859-1914 (2003)! বর্তমানে Fisheries and 
Fishermen in Colonial India বিষয়ে গবেষণা করছেন। 


সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত। 


দাৰ্জিলিং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। 
প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি (সম্পাদনা) ;বাংলা ও বাজলি (প্রবন্ধ 


সংকলন), বিভূতিভূষণের জীবন বিভূতি। 


পত্রিকা প্রসঙ্গ 


১৪১৪-র ১ম ও ২য় সংখ্যা অর্থাৎ ১১৪তম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে 
প্রকাশিত হল কিছুটা বিলম্বে। অনিচ্ছাসত্বেও আমাদের এই ক্রটি হয়েছে। প্রকাশনা সহায়ক . 
একজন, তাকে প্রকাশনা ছাড়া অন্যান্য কাজকর্মও কিছু দেখতে হয়। প্রকাশনা বিভাগ সেহেতু = 
যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া রচনাগুলি প্রকাশের পূর্বে বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার যে 
রীতি এখন চালু হয়েছে তার কারণেও সময় কিছুটা বেশি লাগে। ফলে সমস্ত নিয়ম মেনে 
কাজ করতে গেলে একটু দেরী যে হবে_-এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। 

বর্তমান সংখ্যায় একটি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার রচনাপঞ্জি বাদে ৯টি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। 
প্রত্যেকটি রচনা তথ্যনিষ্ঠ, মনোজ্ঞ ও শ্রমসাধ্য। বিশিষ্ট গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লোকসংস্কৃতি বিভাগের অতিথি অধ্যাপক (বর্তমানে অবসৃত) পবিত্র চক্রবর্তী প্রথম ইউরোপ 
যাত্ৰী বাঙালি মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনের ইউরোপ যাত্রার কাহিনি, যাত্রার প্রাসঙ্গিকতা, লর্ড 
ক্লাইভ কর্তৃক তার হেনস্থা ও বঞ্চনার ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। নদিয়ার পাঁচনুরের 
এই বঞ্চিত অথচ ভাগ্যবানের কথা আমরা জানতে পারবো তার প্রবন্ধে । 

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরের 
উপ-কিউরেটর শামসুল হোসাইন “আবদুল করিমের ইতিহাস চর্চা ও সংশ্লিষ্ট প্ৰসঙ্গ’ নিবন্ধে 
অধ্যাপক করিমের ইতিহাস গবেষণার গতিপ্রকৃতি ও তার ইতিহাস চর্চার ওপর বিশেষ 
আলোকপাত করেছেন। এটি পত্রিকার গৌরববর্ধনকারী রচনা। 

বিশিষ্ট গবেষক সুভাষচন্দ্র সেন “বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি 
এবং গুপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রবন্ধে উপনিবেশিক ব্যবস্থায় শুধু মহস্যশিল্লের সংকট নিয়ে আলোচনা 
করেননি, মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। জলজীবীদের নিয়ে 
কয়েকটি উপন্যাসের প্রসঙ্গও এই প্রবন্ধে এসেছে। দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক যথেষ্ট বিশ্লেষণশক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন। এটি একটি ভিন্নস্বাদের রচনা! এই নিবন্ধটিও পত্রিকাটির মান বৃদ্ধি করবে। 

তরুণ ভাষাবিজ্ঞানী নীলাদ্রিশেখর দাশ ভাষাপ্রযুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছেন। 
‘যতিচিহ্নের ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা ও ব্যবহারিক গুরুত্ব’ নিবন্ধে যতিচিহ্ন নিয়ে তার বিশ্লেষণী 
আলোচনা অনেকেরই ভালো লাগবে। ০.4 

বর্ধমানের লোকভাষার রূপতত্ব নিয়ে নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট গবেষক দিনেন 
ভট্টাচাৰ্য। তার প্রবন্ধটি আগ্রহীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করবে আশা করি। 

রমেনকুমার সর শরৎ উপন্যাসের নাট্যরাপায়ণ ও সেগুলির মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে তথ্যপূৰ্ণ 
ও সুলিখিত প্রবন্ধটি রচনা করেছেন তা কৌতূহল উদ্রেককারী। 

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক স্বপনকুমার মণ্ডল তার “বাংলা লঘু সাহিত্য ও 
শিবরাম চক্ৰবৰ্তী’ প্রবন্ধে “চুটকি সাহিত্য’ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত 
চুটকি সাহিত্য রচনায় শিবরাম কতটা সফল হয়েছেন তারও বিশ্লেষণী সমীক্ষা পাওয়া যাবে 
এই রচনায়। এটিও মনস্ক পাঠকদের ভালো লাগবে আশা করি। 

সম্তোষকুমার দাশগুপ্তের ‘বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী” সম্পর্কে কিছু মস্তব্য__প্রবন্ধটি সাহিত্য 


পরিষৎ পত্রিকার ১৪১২-র মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত বিবেকানন্দ দাশের প্রবন্ধের উপর 
বিশেষ আলোকপাত। প্রাবন্ধিক শ্রীদাশগুপ্ত উল্লিখিত প্রবন্ধের কোনো কোনো বক্তব্য মেনে 
নিতে পারেননি। সেই আলোচনাই ধৃত হয়েছে আলোচ্য নিবন্ধে। 

উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য সাহিত্যপত্র জ্ঞানাক্কুর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূৰ্ণ নিবন্ধ 
রচনা করে দিয়েছেন পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীস্বপন বসু। 

'জ্ঞানান্কুর” পত্রিকার সুচি সংকলন করে দিয়েছেন পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত অন্যতম সহ- 
্স্থাগারিক শ্রীঅরুণটাদ দত্ত। 

মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনের প্রতিকৃতি এবং জ্ঞানাক্কুর-এর একটি প্রারস্তিক পৃষ্ঠা ও 
একটি প্রচ্ছদপৃষ্ঠার আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন কার্যনির্বাহক সমিতির তরুণ সদস্য ড. রমেনকুমার 
সর। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। 

শতবর্ষ অতিক্রমী বাংলার এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু 
পক্ষ থেকে তাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 
১৪১৩-র শেষ সংখ্যাটি প্রকাশের পর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, 

তাদের প্রয়াণ আমাদের নির্বিগ্ন করেছে। তাদের কয়েকজনের কথা এখানে বলা হল। 

প্রথমেই স্মরণ করি কবি অমিতাভ দাশগুপ্তকে। তিনি ৩০ নভেম্বর ২০০৭ ভোরেই 
চলে গেলেন। জীবনের ৭২টা বছর তিনি পূর্ণ করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতার 
সমৃদ্ধ অঙ্গনে তার আবির্ভাব কাব্যসংকলন ‘সমুদ্ৰ থেকে আকাশে’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। 
তারপর কবিতাই তাকে পেয়ে বসেছিল। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক কবি। এটাই ছিল তার 
আসল পরিচয়। এই পরিচয়ে তিনি একেবারেই জল মেশাতে দেননি। “পরিচয়” পত্রিকা 
সম্পাদনা করেছিলেন দীর্ঘ তিন দশক কাল। 

রবীন্দ্রগবেষক ও রবিজীবনী গ্রন্থের অষ্টা অধ্যাপক প্রশাস্তকুমার পাল ৬৯ বছর বয়সে 
প্রয়াত হলেন। তার রবিজীবনী-র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল “ভূর্জপত্র" প্রতিষ্ঠান থেকে। এটি 
প্রকাশের পব গবেষণা জগতে আলোড়ন ওঠে । ৩য় খণ্ড থেকে প্রকাশের দায়িত্ব নেন আনন্দ 
পাবলিশার্স তারা পরবর্তী খণ্ডগুলির সঙ্গে প্রথম দুটির পরিবর্ধিত সংস্করণও প্রকাশ করেন। 
পরপর প্রকাশিত ৯টি খণ্ডে কবির জীবন ও সাহিত্যের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নানা ঘটনার 
বিবরণ বিধৃত হয়েছে। বাকি রয়ে গেল ১৯২৭ থেকে ১৯৪১ সুদীর্ঘ ১৫ বছরের জীবনপর্ব। 
এই বিশাল গ্ৰন্থে তিনি ব্যক্তিমানুষ এবং অঙ্টা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয়টুকু ধরতে চেয়েছিলেন। 

আর এক শক্তিমান সাহিত্যিক উদয়ন ঘোষ প্রয়াত হলেন সম্প্রতি | অধ্যাপনা করতেন 
আসানসোলে এবং এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার সাহিত্যসাধনা। কবিতা 
লিখলেও প্রকাশিত হয়নি কোন কবিতার বই। প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস, গল্প ও নাটক। স্মরণ 
করতে পারি তার একান্ক নাটক নীলিমা মঞ্চস্থ হয়েছিল কলকাতায় নান্দীকারের প্রযোজনায় 
এবং এই নাটকের মুখ্যভূমিকায় ছিলেন এখনকার বিশিষ্ট ভাষাতাত্বিক, তখনকার তরুণ 
সাহিত্যপ্রেমী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান ন্যাসরক্ষক সমিতির 
সদস্য ড. পবিত্র সরকার। 

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, এঁতিহাসিক, ওপন্যাসিক ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র একদা 
রাজনীতির জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন। এই 
মার্জিত স্বভাবের মানুষটি ছিলেন কলকাতার বনেদী বাঙালী ভদ্রলোকের শেষতম প্রতিনিধি। 
বাংলার সংস্কৃতিজগতের নানা শাখায় তার অনায়াস বিচরণ ছিল। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি 
আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন। 


কবি এবং রসরচনাকার তারাপদ রায়কেও স্মরণ করি। স্বনামে এবং নক্ষত্র রায়, 
গ্ৰন্থকীট ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। পূর্বমেঘ, কয়েকজন প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 
কৌতুকরসের রচনাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেইসঙ্গে কথ্যভঙ্গি ও পরিহাস-বিদ্রপ মিশ্রিত 
বাক্বন্ধের সমন্বয়ে তিনি এক স্বতন্ত্ৰধারায় কবিতা রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। শিশুসাহিত্যেও 
তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 

কবি, চিন্তাশীল, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক অবস্তীকুমার সান্যাল ৮৫ বছর বয়সে প্রয়াত 
হলেন। কিষণ চন্দর-এর অন্নদাতা (১৯৪৫), হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর (The Last Frontier) 
শেষসীমাস্ত (১৯৪৫) এবং রোমা রোর্লা-র ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি (১৯৯৭) গ্রন্থসমূহের মূলানুগ 
অনুবাদ তার কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। তার চৈতন্য বিষয়ক গবেষণা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ 
করেছে। 

বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ও চলে গেলেন সম্প্রতি। প্রথম দিকে ছাত্র 
আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় এক কর্মী ও নেতা। পরে শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। 
পরিচয় ও আজকাল পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, মনস্বী শিবনারায়ণ রায়ও চলে গেলেন। তার প্রেক্ষিত (১৯৪৫), 
সাহিত্য চিন্তা (১৯৫৫), প্রবাসের জার্নাল (১৯৫৮) অতি সুখপাঠ্য ও চিন্তাশীল গ্রন্থ। মানবেন্দ্রনাথ 
রায়ের ইংরেজি রচনা তিনি কয়েকখণ্ডে সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজিতে ৪ খণ্ডে মানবেন্দ্রনাথের 
জীবনী এবং ১ খণ্ডে এলেন রায়ের জীবনী তার উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। দীর্ঘ ২৫ বছর ‘জিজ্ঞাসা’ 
ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনা করেন। প্রত্যয়, অন্বেষা ও অনুচিস্তন” তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ। 

বিশিষ্ট ভাষাবিদ, অনুবাদক জ্যোতিভূষণ চাকীও চলে গেলেন সম্প্রতি। তিনি 
রামচরিতমানস ও দোহাকোষ সম্পাদনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (২২ খণ্ড)-এর তিনি 
ছিলেন প্রধান সম্পাদক। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাগর্থ কৌতুকী প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 
পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিটু. । 

দীর্ঘকালের দুই নিষ্ঠাবান পরিষৎ-সেবক সম্প্রতি সামান্য সময়ের ব্যবধানে প্রয়াত 
হয়েছেন। উভয়েই তিন দশক কাল কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত 
করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রবীণজন ড. কানাইচন্দ্র পাল বার-এট্‌-ল ন্যাসরক্ষক সমিতির সদস্য 
হিসাবে শেষাবধি পরিষদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অপরজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বন্দিরাম 
ই রিমন বহ যাবি সাহারার রি সজে তার আহি 
যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। .. 

রহ রয়াতরনের কথা আমের ডোনার বহনে বরে কলা এ কারার জি 
সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। 

এঁদের প্রয়াণ আমাদের সবাইকে বিষণ্ন করেছে, মর্মাহত করেছে। সাহিত্য পরিষদের 
পক্ষ থেকে তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি ও তাদের উপরত আত্মার শাস্তি কামনা 
করছি। পরিষৎ সম্পাদক স্বপন বসু এবং অশোক উপাধ্যায় ছাড়াও যে সমস্ত বিশেষজ্ঞজন 
পত্রিকার প্রবন্ধগুলি দেখে দিয়েছেন__তাদের প্রত্যেককে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

আমার চলার পথ শুরু হল। সবার সাহায্য-সহযোগিতা পেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
যেতে পারব-_এটি আমার বিশ্বাস। 


আষাঢ় ১৪১৫ সুবিমল মিশ্ৰ 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য 
বিষয়ের বিবৃতি 
(চনং ধারা অনুযায়ী, ফর্ম নং-৪) 


: কলকাতা 
: ত্রৈমাসিক : বৈশাখ-আধাঢ, শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র 


: রমাকান্ত চক্রবর্তী 


ভারতীয় নাগরিক কিনা : ভারতীয় নাগরিক 


মুদ্রকের নাম 


স্বত্বাধিকারী 


: ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


: শ্যামল সাউ 
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, 
কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড 
কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


আমি শ্রীরমাকাস্ত চক্রবর্তী জানাইতেছি যে উপরিউক্ত বিবরণ 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য । 


রমাকান্ত চক্রবর্তী 
প্রকাশক। 


১৪১৩ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ 


সভাপতি : পবিত্র সরকার 
সম্পাদক : রমাকান্ত চক্রবর্তী 
সহ-সভাপতি : অলোক রায় 
হিমাদ্ৰিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কুমুদকুমার ভট্টাচাৰ্য 
কল্যাণকুমার রায় 
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
নির্মলকুমার নাগ 
অভয়চরণ দে 
সহ-সম্পাদক : অলোক দাস 
অভিজিৎ রায় 
কোষাধ্যক্ষ : অশোক রায়চৌধুরী 
বিভাগীয় অধ্যক্ষ 
গ্ৰন্থশালাধ্যক্ষ : অমিয়কুমার সামন্ত 
পুিশালাধ্যক্ষ : অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
পত্রিকাধ্যক্ষ : সুবিমল মিশ্র 


চিত্রশালাধ্যক্ষ : ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 
শাখা পরিষৎ সদস্য : রতনকুমার নন্দী 
পৌর প্রতিনিধি : সাধন সাহা 


কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি 
অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ ঘোষ, আশিস খান্তগির, উৎপল ঝা, কল্যাণবন্ধু মিত্র, গৌতম 
বসু মল্লিক, গৌরকুমার মৌলিক, দেবাশিস বসু, বাসম্তীরানি দত্তচৌধুরী, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, 
মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, রমেনকুমার সর, রুমা ঘোষ, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, শেখর ভৌমিক, সবস্বতী 
মিশ্র, সুদীপ বসু, সুনীল দাস, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুমন ভট্টাচাৰ্য 


১৪১৩ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন উপসমিতির আহীয়ক ও সদস্যবৃন্দ 


পৃথিশালা : 


গ্রন্থাগার অবেক্ষণ : 


অশোক রায় চৌধুরী (আহায়ক) 
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, নির্মলকুমার নাগ, অভিজিৎ রায়, অলোক দাস, 


রমেনকুমার সর, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, উৎপল ঝা, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, 
সভাপতি, সম্পাদক ও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষগণ 


অমিয়কুমার সামন্ত (আহ্বায়ক) 

স্বপন বসু, নির্মলকুমার নাগ, সুনীল দাস, রমেনকুমার সর, সরস্বতী মিশ্ৰ, 
মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, সুবিমল মিশ্ৰ 

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আহায়ক) 

গৌরকুমার মৌলিক, গৌতম বসু মল্লিক, অলোক দাস, শেখর ভৌমিক 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আহায়ক) 


সুমন ভট্টাচার্য, শেখর ভৌমিক, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিমল মিশ্র, 
স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক দাস, অভিজিৎ রায় 


সুবিমল মিশ্র (আহ্বায়ক) 
স্বপন বসু, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, অলোক দাস, গৌতম বসু মল্লিক, অভিজিৎ 
রায়, রমেনকুমার সর 


= শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় আহায়ক) 


নির্মলকুমার নাগ, অভিজিৎ ঘোষ, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, কল্যাণবন্ধু মিত্র, 
মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় 


স্বপন বসু (আহ্ায়ক) 
সুবিমল মিশ্র, অলোক দাস, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 


গৌতম বসুমল্লিক (আহ্বায়ক) 
আশিস খাস্তগির, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম 


সভাপতি : রমাকান্ত চক্রবর্তী 

সম্পাদক : স্বপন বসু 

সহ-সভাপতি :  হিমাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অভয়চরণ দে 
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কল্যাণকুমার রায় 
অশোক ভট্টাচাৰ্য 
অমিয়কুমার সামন্ত 
প্রভাতকুমার দাস 
বারিদবরণ ঘোষ 

সহ-সম্পাদক : অলোক দাস 
সুনীল দাস 

কোষাধ্যক্ষ : অভিজিৎ রায় 

বিভাগীয় অধ্যক্ষ 

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : নির্মলকুমার নাগ 

পুথিশালাধ্যক্ষ : অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 

পত্রিকাধ্যক্ষ : সুবিমল মিশ্র 

চিত্রশালাধ্যক্ষ : ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 

শাখা পরিষদের সদস্য : রতনকুমার নন্দী 

পৌর প্রতিনিধি : সাধন সাহা 

কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি 


অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ ঘোষ, আশিস খাস্তগির, উৎপল ঝা, কল্যাণবন্ধু মিত্র, গৌতম 
বসুমল্লিক, গৌরকুমার মৌলিক, দীপঙ্কর ঘোষ, ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, বাসন্তীরানি দত্ত চৌধুরী 
শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, শেখর ভৌমিক, সুজাতা রাহা, সুদীপ বসু, সাইফুল্লা, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন উপসমিতির আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ 


ভবনসংস্কার 


: নির্মলকুমার নাগ (আহ্বায়ক) 
: সুনীল দাস, কল্যাণবন্ধু মিত্র, অভিজিৎ ঘোষ, অরুণ ঘোষ, শেখর ভৌমিক, 


রুমা ঘোষ, সাইফুল্লা, সুবিমল মিশ্র, মিলি গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ্বর বাগচী, 
প্রসূন ঘোষ। 


: ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (আহ্বায়ক) 
: গৌরকুমার মৌলিক, গৌতম বসুমল্লিক, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, সুমন ভট্টাচার্য, 


দীপঙ্কর ঘোষ, দেবাশিস বসু, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ বসু, জগদীশ 
বসাক, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, 


: অলোক দাস, রমেনকুমার সর, আশিস খাস্তগির, বিকাশ রায়, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, 


অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, অভিজিৎ 
ঘোষ, শুভময় মণ্ডল 


: অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আহায়ক) 
: সুবিমল মিশ্র, সুমন ভট্টাচার্য, উত্তরা চক্রবর্তী, কমা ঘোষ, নির্মল দাশ, শুভাশিস 


চট্টোপাধ্যায়, আশিস খাস্তগির, গৌতম বসু মল্লিক, সত্যবতী গিরি, সুনীল 
ওঝা, বিকাশ মিদ্যা 


- অলোক দাস, রমেনকুমার সর, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সুজাতা রাহা, ভবতোষ 


চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার নাগ, উৎপল ঝা, কল্যাণবন্ধু মিত্র, সুবিমল মিশ্র, 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চৌধুবী 


: কল্যাণবন্ধু মিত্র আহায়ক) 
: সাইফুল্লা, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায, নির্মলকুমার নাগ, 


অমিয়কুমার সামন্ত, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, সরস্বতী মিশ্র, গৌরকুমাব মৌলিক, 
নির্মলেন্দু রায়, বাসন্তীরানি দত্তচৌধুরী, সমীর রক্ষিত, অশোককুমার রায় 


: অলোক দাস (আহাযক) 
: সুবিমল মিশ্র, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 


| বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 


এষা : ৪০.০০ ৬ কনকাঞ্জলি . ৮.০০ ৬ প্রদীপ : ১০.০০ ৬ বিবিধ (গ্রস্থাকারে অমুদ্রিত ও সম্পূর্ণ 
অপ্রকাশিত বিবিধ কবিতাবলী) ' ২০.০০ $ ভুল : ৮.০০। 
দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 
কমলে কামিনী নাটক : ১৫.০০ ৬ জামাই বারিক : ৮.০০ ৬ দ্বাদশ কবিতা : ৬.০০ নবীন তপস্বিনী 
১৫.০০ ৪ নীলদর্পণ :৩০.০০ ৪ বিয়ে পাগলা বুড়ো :৬.০০ ৪ বিবিধ গেদ্য-পদ্য) : ১২.০০ ৪ 
লীলাবতী : ২০,০০ ৬ সধবার একাদশী . ২০.০০ ৪ সুরধুনী কাব্য ' ১৫.০০ 
নবীনচন্দ্র রচনাবলী (৫ খণ্ডে একত্রে) সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ৪৫০.০০ 
১ম খণ্ড : আমার জীবন ৬৫.০০ গু ২য় খণ্ড : আমার জীবন . ৬৫.০০ ৬ ৩য খণ্ড : আমার জীবন : 
৬৫.০০ গু ৪র্ঘ খণ্ড : অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্গমতী : ১৩০.০০ ৪ ৫ম খণ্ড : কুকক্ষেত্র, প্রভাস, 
রৈবতক . ১৩০.০০ ৪ পৃথক গ্রন্থ :অবকাশরঞ্জিনী :৩০.০০ ৬ কুরুক্ষেত্র : ২৫.০০ ৬ পলাশীর যুদ্ধ : 
৭৫.০০ ৬ প্রভাস : ১৫.০০ গু রঙ্গমতী : ১৫০০ রৈবতক ‘১০০.০০ । 
পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (১ম খণ্ড), ৫০.০০ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 
(অধুনা দুষ্প্ৰাপ্য ‘বঙ্গবাণী’, ‘সাহিত্য’, ‘প্রবাহিনী’, ‘নায়ক’ প্রভৃতিতে প্রকাশিত 
রচনাবলীর নির্বাটিত সংগ্রহ) 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 


১ম-২২শ খণ্ড, একত্রে মূল্য ১৫০০.০০ 








১ম খণ্ড :১০০.০০;২য় খণ্ড: ১৫০.০০ ;৩য খণ্ড: ৯০.০০৪র৫থ খণ্ড : ৯০.০০:৫ম খণ্ড . 


৪০.০০; ৬ষ্ঠ খণ্ড : ৪০.০০,৭ম খণ্ড :৩৫.০০ ;৮ম খণ্ড :৬৫.০০;৯ম খণ্ড :৩৫.০০:;১০ম 

খণ্ড : ৪০.০০ ;১১শ খণ্ড : 8০.০০ ;১২শ ঘণ্ড: ৬০.০০; ১৩শ খণ্ড : ৬৫.০০ :; ১৪শ খণ্ড : 

৪০,০০ ;১৫শ খণ্ড : ৪০,০০ :; ১৬শ খণ্ড : ৪০.০০; ১৭শ খণ্ড : ৭০.০০; ১৮শ খণ্ড .৮০ ০০; 
১৯শ খণ্ড : ৮০.০০; ২০শ খণ্ড : ১০০.০০। 


বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 
এঁতিহাসিক উপন্যাসগুলি যদুনাথ সরকাবের ভূমিকা সম্বলিত। 
১. আনন্দমঠ : ২০.০০ ৬ ২. ইন্দিরা : ১৫.০০ ৪ ৩. কপালকুণ্ডলা , ২০.০০ ৪ ৪ কমলাকান্ত : ৫০.০০ ৪ 
৫. কৃষ্ণকান্তেব উইল ৫০.০০ ৯ ৬. কৃষ্ণচরিত্র ১৩০.০০ ৯ ৭. গদ্যপদ্য বা কবিতা- পুস্তক ' ৮.০০ ৮ 
চন্দ্রশেখর : ২০.০০ ৬ ৯. দুর্গেশনন্দিনী ২০.০০ ৪ ১০. দেবী চৌধুরাণী : ২০.০০ ৪ ১১ ধর্মতত্ত্ব: ২৫.০০ 
& ১২. বিজ্ঞান বহস্য , ১৫.০০৪ ১৩. বিবিধ : ৪৫.০০ ৬ ১৪. বিবিধ প্রবন্ধ : ৫৫.০০৪ ১৫ বিষবৃক্ষ : 
২০.০০৯ ১৬. মৃণালিনী :২০ ০০৬ ১৭. মুচিরাম গুডেব জীবনচরিত ‘৬.০০ $ ১৮. যুগলাঙ্গুবীয : ৬ ০০ 
৬ ১৯. রজনী :১৫.০০ ৪ ২০. রাজসিংহ : ১২৫.০০ ৪ ২১. রাধারাণী :৬.০০& ২২. লোকরহস্য : ১৫.০০ 
৬ ২৩ শ্রীম্তুগবদ্গীতা : ২৫.০০ ৬ ২৪. সীতারাম : ২৭.০০ ৬ ২৫. সাম্য : ১৫.০০| 


বলেন্দ্ৰ গ্রন্থাবলী (এক খণ্ডে), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০.০০ 


ভারতচন্দ্ৰ গ্রন্থাবলী ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ১২৫.০০। 








মধুসূদন গ্রস্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 
১. একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ : ৩০.০০ গু ২. কৃষ্ণকুমারী নাটক : ২০.০০ ৬ ৩. 
চতুর্দশপদী কবিতা : ২০.০০ & ৪. তিলোত্রমাসম্ভব কাব্য (৫ম মুদ্রণ) : ৮.০০ গ ৫. পদ্মাবতী নাটক: 
১০.০০ ৬ ৬. বিবিধ কাব্য (৫ম সং) :৮.০০ ৭. বীরাঙ্গনা কাব্য : ২০,০০ গু ৮. ব্রজাঙ্গনা কাব্য : ৮০.০০ 
গু ৯. মায়াকানন : ১০.০০ & ১০. মেঘনাদবধ কাব্য :৮০.০০ ৪ ১১ শৰ্মিষ্ঠা 
নাটক : ২০.০০ গ ১২. হেকটর বধ (৫ম মুদ্রণ) : ১৫.০০। 
রামেন্দ্র রচনাবলী (৬ খণ্ডে কাগজে বাঁধাই একত্ৰে) ৩০০.০০ 
১ম খণ্ড : প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা : ৫৫.০০ $ ৩য খণ্ড: শব্দকথা, বিচিত্ৰজগৎ, যজ্ঞকথা : 
৫৫.০০ ৬ ৫ম খণ্ড: পতরেয় ব্ৰাহ্মণ ৫৫.০০ ৪৬ 
৬ষ্ঠ খণ্ড বিবিধ রচনা :৫৫.০০ | 
ব্লামেন্দ্র রচনা সংগ্রহ শতবাৰ্ষিকী সংস্করণ) ৭০.০০ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল দাস সম্পাদিত, 
(৪০টি মুল্যবান প্রবন্ধ, রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনী এবং তথ্যপূৰ্ণ ভূমিকা সহ সুদৃশ্য বাঁধাই) 
হেমচন্দ্ৰ শ্ৰন্থাবলী, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 
১. আশাকানন : ১৫.০০ & ২. কবিতাবলী (১ম ও ২য়) : ২৫.০০ ৬ ৩. চিত্তবিকাশ : ১৫.০০ &$ ৪. 
চিন্তাতরঙ্গিণী : ৬.০০ ৫ ৫. দশমহাবিদ্যা : ৬.০০ ঞ ৬. বিবিধ : ২০.০০ ৫ 
৭. বৃত্ৰসংহার কাব্য :৩০.০০। 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬) ৬ষ্ঠ সং বজেম্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১০০.০০ 
(১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পৰ্যন্ত বাংলা দেশের শখের ও সাধারণ নাট্যশালাব ইতিহাস। সচিত্ৰ। 
নাট্যসাহিত্যের নির্ভরযোগ্য পুস্তক। রবীন্দর-পুরঙ্কার প্রাপ্ত ।) 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (সচিত্র), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১ম খণ্ড : ২৫০.০০ ৪ ২য় খণ্ড : ১৮৩১-৪০ (৫ম মুদ্রণ) : ১৭৫.০০ 
পদকল্লতরু সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ১ম খণ্ড ৩০০.০০ 


নতুন সংস্করণের ভূমিকা : অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতকোষ (বাংলা কোষগ্রন্থ) (সম্পূর্ণ ৫ খণ্ড। সেট ৯০০,০০) 
১ম খণ্ড : (২য় মুদ্রণ) ২৫০.০০ গ ২য় খণ্ড : ১৭৫.০০ ৪ 
ওয় খণ্ড : ১৭৫.০০ $৪ৰে্থ খণ্ড : ১৫০.০০ & ৫ম খণ্ড : ২০০.০০ 


পরিষদের সাম্প্ৰতিক কয়েকটি প্রকাশনা 
পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চন 
তারাপদ সাঁতরা ৬ মোহিত রায় 
জুলেখা হক ৬ হিতেশরপ্রন সান্যাল 
দাম : ২৫০ টাকা 
বাংলার বিশিষ্ট শিল্পধারা- পোড়ামাটির শিল্পকলার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা একগুচ্ছ প্রবন্ধের সচিত্র সংকলন । 
২২৪টি ছবি। 
বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প গু হীরেন্্রনাথ মিত্র 
দাম : ২৫০ টাকা 
গত শতকের ষাটের দশকে বিস্তৃত ক্ষেত্রানুসন্ধানের ভিত্তিতে লেখা পশ্চিমবাংলার লোক-উৎসব 
সংক্রান্ত চুয়াল্লিশটি এবং শিল্পী ও শিল্প বিষয়ক চারটি রচনার সংকলন। বাংলার লোকসংস্কৃতির 
প্রামাণিক দলিল। সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রায় অর্ধশতক পরে গ্রস্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। 
সদ্যপ্রয়াত লেখকের পরিচিতি সহ। সঙ্গে ৪৮ পৃষ্ঠা আৰ্টপ্লেট। 








মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন : জীবন ও সাহিত্য 
পবিত্র চক্ৰবৰ্তী 


উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে ইংল্যান্ডে যান। তিনিই 
প্রথম ইউরোপযাত্রী বাঙালি যিনি ভ্রমণকাহিনি লেখেন। ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতন এই যে, 
ইতিশামুদ্দিন এবং রামমোহন রায় উভয়কেই একই কারণে বিলাত যাত্রা করতে হয়েছিল-_ 


“রামমোহন (জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩) ইংলভ যান ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইহতিশামেব ঠিক 
পঁয়ষট্ৰি বছর পরে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয়েই দৌত্য কার্যোপলক্ষে দিল্লীর হীনবল মোগল 
বাদশাহ কর্তৃক ইংলন্ডের রাজদরবারে প্রেরিত হয়েছিলেন।”১ 


রামমোহনের পূর্বে প্রথম বিলাতযাত্রী মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন হলেও একই সঙ্গে আরও দু'একটি 
নামেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যারা রামমোহনের পূর্বেই বিলাত গমন করে ইতিহাসে স্থান লাভ 
করেছেন। এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-_ 


“অনেকেবই ভুল ধারণা, ভাবতীয় বা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে রামমোহনই প্রথম বিলেতযাত্রী। 
*** মুম্বইয়ের দু'জন ব্ৰাহ্মণ এবং ১৭৬৫ সালে গণেশ দাস নামে এক বাঙালি হিন্দু ইউরোপ যান। 
১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলে গণেশ দাস ওই কোর্টের ফার্সি অনুবাদকের 
কাজে নিযুক্ত হন। পরে, ১৭৭৫ সালের জুনে রেভারেন্ড কিয়ারন্যান্ডারের কাছে খ্রিস্ট ধৰ্মও গ্রহণ 
করেন তিনি।”২ 


গণেশ দাস (বা ঘনশ্যাম দাস) এবং অন্যদের ইউরোপ যাত্রা ইতিহাসম্বীকৃত হলেও প্রথম 
বিলাতযাত্রী বাঙালিরপে মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মির্জা 
শেখ ইতিশামুদ্দিন ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিলাতে যান এবং তার সুদীর্ঘ ভ্রমণ বিবরণ তিনি ফারসি 
ভাষায় লিখিত “শিগার্ফ-নামা-এ-বিলায়েত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যে গ্রন্থের গুরুত্ব ও 
সত্যতা ইতিহাসে অপরিসীম। এ সম্পর্কে ইতিশামুদ্দিনের বংশধর রচিত পারিবারিক ইতিহাস 
গ্রন্থে (History of the Family of Mirza 11952704217. of 04380. 72701771907 by 
Khan Sahib Qazi Mohamed Sudrul 018) বলা হয়েছে - 
“The ship weighed anchor and started with the Captain and the 
Mirza on board, on 9th of Shaban in the Year 1180 A.H. *** This 
Journey of the Mirza led to the writing of the Shigarfnama, and he 
appears to have completed it in 1199 A.H. corresponding to about 
1779 A.D.”® 
মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন সম্ভবত ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জেলার চাকদহের অন্তৰ্গত পাঁচনুর 
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গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওই স্থানেই ১৮০০ বা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। নিজের 
সম্পর্কে তিনি বলেছেন--- 

“আমাব পিতাব নাম তাজউদ্দিন। নদীযা জেলার অধীনে পাঁচনব পরগণার কশবা গ্রাম আমাব 
জন্মস্থান। আমি বহুদিন ধবিয়া নবাব মিরজাফবের সেরেস্তায কাৰ্য্য করিযা পাবশ্য ভাষায় অধিকার 
লাভ কবিযাছিলাম।”৪ 

চাকদহের অন্তৰ্গত পাঁচনূর বর্তমানে চাকদহ রেল স্টেশন থেকে দক্ষিণে সামান্য দূরে অবস্থিত 
এবং খোসবাস মহল্লার অন্তৰ্ভুক্ত৷ এর পূর্বে জয়কৃষ্ণপুর, দক্ষিণে এনায়েৎপুর, ভবানীপুর, 
পালপাড়া এবং পশ্চিমে যশড়া ও হামিদপুর অঞ্চল অবস্থিত। কলকাতা থেকে রেলপথে আটত্রিশ 
মাইল এবং রাণাঘাট জংশন থেকে চোদ্দো মাইল দূরে অবস্থিত পাঁচনূর। পাঁচনূর নামটি ১৮৫৫ 
খ্রিস্টাব্দের রেভিনিউ সার্ভেতে কাজিপাড়া নাম গ্রহণ করে। পাঁচনূর অঞ্চলে বসবাসকারী কাজিগণের 
নামানুসারেই কাজিপাড়া নামটি গৃহীত হয়। পূর্বে এই স্থান “আচম্বিতা” শহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
‘আচম্বিতা’ চাকদহেরই প্রাচীন নামসমূহের একটি। দেবীবর ঘটক “দোবাশ্রিত কুলীন’ গণের€ 
যে শ্রেণীবিভাগ বা ৩৬ মেল গঠন করেছিলেন তার অন্যতম ছিল ‘আচন্বিতা’। ‘আচম্বিতা’ মেল 
সম্বন্ধে “দোষাবলী'তে বলা হয়েছে 

“আচম্বিতা হইল মেল নানা দোষ পাইয়া। 

গোবিন্দ সুত বিদ্যাধব শুডে করে বিষা।। 
চক্ৰপাণি মুখে মেল হল আচদ্বিত। 
গৌতম ঘটক পালটী নাহি হিতাহিত।1"%* 

জমিদারী সংক্ৰান্ত প্ৰাচীন কাগজপত্রেও চাকদহকে পূর্বে ‘আচম্বিতা’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 
‘আচম্বিতা’ ছাড়াও চাকদহের প্রাচীন অন্যান্য নামগুলির মধ্যে 'খক্ষবস্তনগরণ”, ‘প্রদ্যুম্ননগর’, 
“চত্ৰদ্বীপ’, ‘চক্ৰতীৰ্থ’, চক্রধৌতনগর' প্রভৃতি অন্যতম । স্মার্ত রঘুনন্দন তার প্রায়শ্চিত্ত 
তত্ত্বে মুক্তবেণী’ প্রয়াগের স্থাননির্দেশ কালেও চাকদহকে 'প্রদ্যু্ননগর” নামে চিহ্নিত করে 
বলেছেন 

‘প্ৰদ্যম্ননগবাদ্‌ যাম্যে সবস্বত্যা স্তথোত্তবে। 

তদ্দক্ষিণ প্রযাগস্ত গঙ্গাতো যমুনা গতা।”? 
দেবীবর ঘটক যে মেলবন্ধন করেছিলেন পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার সংঘটিত 
হলে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ পুনরায় তাকে সংস্কার করার 
পথে অগ্রসর হন এবং তিনি নিজে নবদ্বীপ, অগ্ৰদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদীপ এই চার সমাজের 
সমাজপতি হয়েছিলেন” চাকদহের ‘খক্ষবস্তুনগর’, ‘চক্রধৌতনগর’, ‘চব্ৰুদহ’ প্রভৃতি নামোৎপত্তির 
মূলে বিভিন্ন কিংবদস্তি, জনশ্রুতি ও ইতিহাস অবস্থিত বয়েছে।৯ ইতিহাস অনুসরণে জানা যায়, 
১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের শাসন সময়ে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। 
সম্রাট আকববের রাজত্বের শেষ দিকে বাংলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য 
মোগল অধীনতা অস্বীকার করলে ইসলাম খার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রতাপাদিত্যের 
বিকদ্ধে প্রেরিত হয়। বাগোয়ান নামক স্থানে মোগল বাহিনী শিবির স্থাপন করে প্রতাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সংঘর্ষে প্রতাপাদিত্যের বাহিনী পর্যুদন্ত হতে থাকে। সম্ৰাট 
আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর সেনাপতি মানসিংহকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ 
প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার জন্য প্রেরণ করেন। মানসিংহের নিকট প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। 
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বন্দি অবস্থায় দিল্লির বাদশাহের নিকট নিয়ে যাবার সময় মাঝপথে কাশীধামে প্রতাপাদিত্যের 
মৃত্যু হয়। 
ইসলাম খা যে বাগোয়ান গ্রামে শিবির স্থাপন করেন সেই গ্রাম ছিল ভবানন্দ মজুমদারের 
আবাসস্থল।১০ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধ অভিযানে ভবানন্দের সহায়তালাভ 
করেন প্রভূত পরিমাণে । মানসিংহের সঙ্গে ভবানন্দের পরিচয়ের পরে যশোহর যাত্রার পথে 
বল্পভপুরে মানসিংহ ভবানন্দের গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এই সময়ে সাতদিনব্যাপী প্রচণ্ড 
ঝড় বৃষ্টিতে মানসিংহের সৈন্যবাহিনী আট্‌কা পড়ে যায় এবং এই দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
পতিত সৈন্যদলসহ মানসিংহ ভবানন্দের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ভবিষ্যতে পুরস্কৃত 
করবার মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেবলমাত্র আতিথেয়তায় মানসিংহের মনোহরণ নয়, 
যুদ্ধকার্ষেও ভবানন্দ মানসিংহকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছিলেন। এই সহযোগিতায় পুষ্ট হয়ে 
মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে সহজেই যুদ্ধে পরাভূত করতে সমর্থ হন। যুদ্ধজয়ী মানসিংহ যশোহর 
থেকে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনকালে ভবানন্দকে দিল্লির বাদশাহের নিকট সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং 
ভবানন্দের প্রার্থনা অনুসারে ১৪টি পরগণার জমিদারি ভবানন্দ মজুমদারকে প্রদান করবার জন্য 
দিল্লির বাদশাহের নিকট সুপারিশ করেন। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ এক ফরমান জারি 
করে উল্লিখিত ১৪টি পরগণা ভবানন্দকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন। ভবানন্দের এই উপহার 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে__ | 
“মানসিংহ্‌ প্রতাপকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া সম্রাটের নিকট গমন করিতেছিলেন। *** 
ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। মানসিংহ, ভবানম্দকে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। শুনা যায়, বাদশাহ মন খুলিয়া এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করেন, 
*** বাদশাহ মানসিংহের অনুরোধে, ভবানন্দের মহৎপুর, বাগোয়ান প্রভৃতি টৌদ্দমহল প্রাপ্তি মঞ্জুর 
করেন।”১১ 
বলাবাহুল্য, এই ১৪ পরগণার অন্যতম ছিল চক্রদ্বীপ সমাজ। দিল্লির বাদশাহের নিকট থেকে 
চতুর্দশ পরগণা প্রাপ্তির পর ভবানন্দ রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেন। দিল্লির বাদশাহ নামেমাত্র 
শাসক থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দ ও তার উত্তরপুরুষগণই নদিয়ার শাসক হলেন। 
চাকদহের অন্তৰ্গত একদা সমৃদ্ধিশালী পাঁচনুরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধিবাসীরূপে 
হজরত শাহ আদম শহীদের নাম পাওয়া যায়, যিনি অসাধারণ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির 
অধিকারী ছিলেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তার সময়ে চাকদহেরই অন্তর্গত পালপাড়ার 
বাসিন্দা বাজা সোমেশ্বরকে রাক্ষস নামধারী একশ্রেণির অসভ্যজাতীয় মানুষ নৃশংসভাবে হত্যা 
করে। এই শ্রেণিভুক্ত মানুষেরা কেবলমাত্র যে সোমেশ্বরকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় তা নয়, এই 
অঞ্চলে কায়েম করে এক চরম বিভীষিকার রাজত্ব। এই অসভ্য রাক্ষসদের ভয়ে এই অঞ্চলে 
৯ বাসকারী বহু সাধক স্থানীয় একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন রক্ষা করেন। আদম শহীদ 
যুদ্ধের মাধ্যমে উক্ত রাক্ষসদের এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে সাধুসম্তদের ভয়মুক্ত করেন। 
এই প্রচেষ্টার কৃতজ্ঞতাম্বরূপ উক্ত সাধুগণ নিজেদের অবস্থানভূমি আদম শহীদকে উপহার দেন 
ও এই স্থানে বসতি স্থাপন করতে অনুরোধ জানান। এর সঙ্গে সাধুদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও যুক্ত 
ছিল বলে মনে হয়! এই অঞ্চলের “মণিকুণ্ড নামক জলাশয়টি এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে 
স্থানীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করেন। 
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পাঁচনুর শব্দটির উদ্তবের মূলে পঞ্চনূর বা আলোর কথা বলা হয়ে থাকে! এই পঞ্চ 
আলো নিঃসন্দেহে বহুগুণান্বিত পঞ্চ বিদ্বান, সজ্জন, মহানুভব ব্যক্তি থেকে এসেছে! এদেরই 
সুন্দর চরিত্রকে আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিংবদস্তি অনুসারে জানা যায়, আদম শাহ 
৪/৫টি সন্্ান্ত পরিবারকে এই স্থানে এনে বসিয়েছিলেন। পাঁচনূরে বহিরাগত যে সকল পরিবার 
বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে__ 

“Certain other families subsequently came to Pachnoor from 
Samendargarh and other places. Some came from Khissma and some 
others from Anwarpur. Later on some Khondkars came from 
Havelishahar and in this manner, the Qasba of Pachnoor was 
repopulated and grew into a 08988, i.e., a rural 10৬1.” ১২ 


পাঁচনূরের একটি বিখ্যাত পরিবার ছিল মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনের পরিবার! এ সম্পর্কে 


বলা হয়েছে-_ 

“Shayekh Jamal and Shayekh Talebuddin were two brothers living 
at Anoolia and Wazir Khan married a daughter of Shayekh Talebuddin 
and Shayekh Phool a grandson of Shayekh Jamal married a daughter 
of Wazir Khan. This Shayekh Jamal's family is one of the 4 families 
of Anoolia who had then migrated to Pachnoor, 

The family of Mirza I'tesamuddin are descendants of Shayekh Jamal 
of Anoolia. The ancestors of Shayekh Jamal were Arabs, descended 
from the Prophet and some of his Companions. They were a section 
who had voluntarily retired from the life of worldly cares and anxieties 
from a love of prayer and devotion to God and desire to acquire 
knowledge and learning and were given madad-o-mash (supply of 
necessaries of life) by the Caliphs from the Baitalmal. With the increase 
of children, they migrated into different parts of the Empire including 
Persia where they were fortunate enough to be favoured and honoured. 
With the invasion of Halaku Khan on the Islamic Empire the section 
who lived in Persia, migrated into India. The kings and Rajas of 
Hindoostan received them with favour and conferred Jaigirs. *** 


Exactly when and how Shayekh Jamal's ancestors came to Anoolia is 


not 08092016.” ১৩ 


পাঁচনূরে বসবাসকারী কাজিগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে-- 

“কাজীপাড়াব কাজীগণই সবিশেষ প্রাচীন বংশ। কথিত আছে এই কাজীগণেব পূর্ব্বপুরুষগণ 
পাণুয়ার যুদ্ধকালে এদেশে আগমন করেন। এই বংশে বহু বিদ্বান, ক্রিয়াবান, দানশীল মহাত্মা 
জন্মগ্রহণ কবিবাছেন, তন্মধ্যে হজরত আবদস্‌ শুকুব মবহুম নামে একজন সিদ্ধপুরুষ জন্মলাভ 
করিয়াছিলেন। *** পলা 

কাজীপাড়ার মুন্দী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মলাভ কবিয়াছেন, তাহাদেব মধ্যে মুন্সী ছলিমুল 
মরহুম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে নবাব মীরকাশিম তাহাব প্রতি কোনও কাবণে 
বিরক্ত হইযা সেকেঞ্রা নামক যন্ত্রে তাহার প্রাণবধেব আজ্ঞা দেন, কিন্তু কাজী বংশীয় প্রাগুক্ত বেলাত 
মুন্সী লর্ড ক্লাইবের ছারা নবাবকে অনুরোধ করিযা সে যাত্রা তাহাব প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম 
হইযাছিলেন 1৮১৪ 
চাকদহের কাজি পরিবারের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান পুরুষ মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন। পরিবারে 
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মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনের বংশলতা 


শেখ গুল মহম্মদ 


রি দিল (আনুলিয়া) শেখ মহম্মদ জামাল (আনুলিয়া) 


কন্যা +ওয়াজিব খান জৌনপুরী 
- শেখ ফুল (আনুলিয়া থেকে পাঁচনুব-এ আসেন) 


কাজি লস্কর খান কন্যা + শেখ ফুল 





শেখ সিবাজুদ্দিন শেখ তাজুদ্দিন (দরগাহি) | 


কাজি মহম্মদ মাহমুদ 
+ আফিফা বিবি 
কাজি মহম্মদ সদরুল ওলা 
আফিফা'বিবি + কাজি মহম্মদ মাহমুদ 
মহম্মদ আফিক মহম্মদ আরিফ 


৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


“বিলায়েত সুনশি” নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। 

পাঁচনূর ব্যক্তিগৌরবেই কেবলমাত্র গর্বিত নয়, তার নিজস্ব একটি গুরুত্বও ছিল। বিভিন্ন 
সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এক সময়ে পাঁচনূর ভাগীরথীর তীরে একটি 
প্রসিদ্ধ বন্দররূপে খ্যাতিলাভ করেছিল এবং এই বন্দর দিয়ে জলপথে বহু দূরদেশে ও বাংলার 
বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করা হত। অনেকে এই বন্দরকে আধুনিক কলকাতা বন্দরের সমতুল্য 
বলে উল্লেখ করে থাকেন। গঙ্গার গতিপথের পরিবর্তনে পাচনূর বন্দরের গুরুত্ব হাস পায় ও 
ত্রিবেণীর নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম নতুন বন্দররূপে গড়ে ওঠে। 

একদা সমৃদ্ধ পাঁচনূরে বর্তমানে কাজিবাড়ির ভগ্নাবশেষ ও দুটি আস্তানা বা সমাধির 
অস্তিত্ব আছে। এই দুই সমাধির একটি হজরত আদম শহীদ ও অপরটি হজরত শাহ সুলতান 
জাহিরুদ্দিন বাকীর বলে দাবি করা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে জঙ্গল পরিপূর্ণ 
স্থানে সমাধি দুটি আত্মগোপন করেছিল। সর্বপ্রথম শেখ আবদুস শুকুর এই সমাধিস্থানকে 
জঙ্গলের ভিতর থেকে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের নেপথ্যে একটি সুন্দর স্বগ্নদর্শনের 
ঘটনা মুনশি ইতিশামুদ্দিন বিরচিত “নসবনামা গ্রন্থে বিবৃত করা হয়েছে। নানাবিধ লোকশ্ৰুতি, 
জনশ্রুতি, কিংবদস্তি ও ঘটনাপরম্পরার পর্যালোচনায় পাঁচনূরের প্রতিষ্ঠাতা আদম শাহকে ইতিহাসের 
নায়ক আজম শাহ রূপেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 

এই পাঁচনূর গ্রামেরই সন্ত্রান্ত কাজি পরিবারের সপ্তান মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন ১৭৬৫ 
খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিলাত যান এবং সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত তার “শিগার্-নামা-এ-বিলায়েত' গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেন। ইতিশামুদ্দিনের জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও কর্মময়। একদিকে বিলাতযাত্রার 
সৌভাগ্য, অপরদিকে চরম দুঃখ ও কষ্টের সন্মিলনে তার জীবন গঠিত। বাদশাহ শাহ আলমের 
সুনজরে পড়লেও রবার্ট ক্লাইভের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল ত্বাকে। তীর বিলাতযাত্রার 
বিবরণমূলক গ্রন্থ ‘শিগাৰ্ফ-নামা-এ-বিলায়েত’ একদিকে জীবন-অভিজ্ঞতা অপরদিকে সমকালীন 
ইতিহাসের বহু উপাদানে পূর্ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পাঁচনূর গ্রামেই ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে মির্জা 
ইতিশামুদ্দিনের জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি তাঁর উন্নত মেধার পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
নবাব মীরকাশিমের শাসনকালে ইতিশামুদ্দিনের সঙ্গে শেখ সলিমুল্লাহ ও নবাবের প্রধান মুনশি 
মুহম্মদ কাসিমের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই সূত্ৰেই এই দুজন পণ্ডিতের কাছে তিনি ফারসি ভাষা 
শিক্ষা করেন। এই দুজনের মধ্যে সলিমুল্লাহ বিশেষভাবে ছিলেন ইস্টইন্ডিরা কোম্পানির আটজন 
বিখ্যাত মুনশির অন্যতম। আরবি, ফারসি, ইসলামি শাস্ত্ৰ ও সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষাতেও তার 
জ্ঞান এবং পারদর্শিতার কথা জানা যায়। ইতিশামুদ্দিন সমকালের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে 
যে কত গভীর ভাবনা পোষণ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় “শিগার্ফ-নামা" গ্রন্থে হিন্দি, বাংলা 
ও ব্রজবুলি ভাষায় নরনারীর প্রেম ও বিরহমূলক কবিতার তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যে তার স্বল্পতা 
বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করার মাধ্যমে। এইসকল ভাষার সাহিত্য ও হিন্দি সম্পর্কেও যে তিনি 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন এই ঘটনা থেকে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। 

ইতিশামুদ্দিনের কর্মজীবন প্রথমে মীরজাফরের সেরেস্তায় শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে 
মীরজাফরের শাসনের অবসানে মীরকাশিম যখন নবাবিপদ লাভ করেন সেই সময়ে তিনি 
নবাবি সেরেস্তার কর্ম পরিত্যাগ করে ইংরেজদের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। এই কর্মপ্রহণের লগ্ন 
থেকেই একদিকে যেমন ইতিশামুদ্দিনের উত্থান আরম্ভ হয় অপরদিকে লোভ-লালসা, ষড়যন্ত্রের 
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শিকার হয়ে তার জীবন অতিশয় জটিল ও ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে। ইংরেজদের অধীনে কর্মগ্রহণের 
প্রথমেই তাকে মেজর ইয়র্ক (মতান্তরে পার্ক)-এর তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হয় এবং ১৭৬১ 
খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের তৎকালীন মুসলমান নবাব আসাদ জামানের বিরুদ্ধে মেজর ইয়র্ক-এর 
নেতৃত্বে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে ইতিশামুদ্দিন ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করে মেজর ইয়র্ক 
এর সঙ্গে বীরভূম গমন করেন। এরপর পূর্ণিয়া ও আজিমাবাদের (পাটনা) যুদ্ধেও ইতিশামুদ্দিন 
ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করে মেজর ইয়র্ক-এর সঙ্গে ওইসকল স্থানে গমন করেন। এই অংশ 
গ্রহণের ফলে পাটনার আজিমাবাদে ইতিশামুদ্দিন দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের সান্নিধ্যে এসে 
তার বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। আজিমাবাদ যুদ্ধের পরে ইতিশামুদ্দিন মেজর ইয়র্ক সহ 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এইসময়ে মেজর ইয়র্ক এদেশ পরিত্যাগ করে ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ইতিশামুদ্দিনও যাতে ইংল্যান্ড যাত্রার সুযোগ লাভ করেন এই উদ্দেশ্যে তিনি 
একটি পত্র ও বীরভূমের মানচিত্রসহ ইতিশামুদ্দিনকে মেজর এ্যাডামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
প্রেরণ করেন। কিন্তু মূলত রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিকুলতায় মেজর এ্যাডামের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয় 
ও তিনি মেজর ইয়র্ক-এর প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ হন! এ সম্পর্কে ইতিশামুদ্দিনের নিজের 
বক্তব্য তার গ্ৰন্থ থেকে অনুবাদের মাধ্যমে অশ্বিনীকুমার সেন জানিয়েছেন-_ 

“ইহার কিছুদিন পরে মেজর বিলাত চলিযা গেলেন। দেশে যাইবার সময় তিনি আমাকে 
একখানি অনুরোধ পত্র দিয়া পাটনায় মেজর এডামের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেখানে মুন্সী-_ 
পরে রাজা নবকৃষ্ণের ষড়যন্ত্রে আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন কাজই সংগ্রহ কবিতে না পারিয়া পরে 
অনেক কষ্টে চাকলে জলেশ্বরের বক্সীর সেরেস্তাফ একটা চাকরী জুটাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
জলেশ্বরে ২ বৎসর চাকরী করার পর আমি মির কাশীমের বিরুদ্ধগামী সৈনিকদলের সহিত ঘেরিয়া 
ও উদয়ুনালায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। সেখান হইতে রাজমহল হইয়া বক্সী স্টাচির (Strachy) 
সহিত মেদিনীপুৰ আসিয়া এক বৎসর কাল এঁ জেলার কুতুলপুর পরগণার তহশীলদারের কাৰ্য্য 
করি। ইহার পর আমার মনিব স্ট্রাচি সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আমি জেনারেল 
কার্ণাকের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করি। এইবার চুনারে সাহ আলমের সহিত আমার পুনৰ্ব্বার সাক্ষাত 
হইলে তিনি আমাকে এলাহাবাদে লইযা আইসেন।”১৫ 
১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ এই সময়ে দিল্লির 

বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এতিহাসিক এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, 
যে চুক্তির বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি 
লাভ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এলাহাবাদ চুক্তির ন্যায় এতবড় একটি ঘটনা অত্যন্ত নিঃশব্দে 
ও গোপনে সংঘটিত হয়, যার সঙ্গে পশু কেনাবেচার তুলনা করা হয়ে থাকে-- 

“দেওয়ানী লাভের মত এত বড় একটা গুরুতর আদান-প্রদান বিনা বাক্য ব্যয়ে, বিনা তর্ক- 
বিতর্কে গৰ্দভ জাতীয় কোনো পশু কেনাবেচার মত অতি সহজে শেষ হয়ে গেল; রাজপ্রতিনিধি 
পর্যাযের আলাপ-আলোচনা, ইংলন্ডের রাজা বা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ কিছুরই 
প্রযোজন হল না।”১৬ 

এলাহাবাদ চুক্তির ফলে বাদশাহ-শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতাহীন দুর্বল 
সম্ৰাটে পরিণত হন। তার সকল ক্ষমতা কার্যত লোপ করে রবার্ট ক্লাইভ হয়ে ওঠেন শক্তিধর, 
সেইসঙ্গে তার ষড়যন্ত্র এবং চাতুরীর পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। বাংলার রাজস্ব থেকে 
বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ও অযোধ্যা থেকে কোরা এবং এলাহাবাদ জেলা দুটিকে 
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বিচ্ছিন্ন করা হয় এলাহাবাদ চুক্তির মধ্য দিয়ে, পরিবর্তে বাদশাহকে চিরতরে অধিকার হারাতে 
হয় কোম্পানির অধিকারভুক্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা! এলাহাবাদ 
চুক্তির পর বাদশাহ শাহ আলম এতই ভীত ও অসহায় হয়ে পড়েন যে রবার্ট ক্লাইভের কাছে 
তিনি করুণভাবে একটি ইংরেজবাহিনী মোতায়েন রাখার আবেদন জানান মুখ্যত তার নিরাপত্তা 
ও বিষয়াদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। তিনি ক্লাইভকে বলেন 


“আপনি কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার সকল ব্যবস্থা নিজেব খুশী মতই করেছেন, কিন্তু আমার 
বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্য কিছুই চেষ্টা করলেন না। আমি যাবৎ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকি, 
তাবৎ একটি ইংরেজবাহিনী আমার কাছে রাখবার ইচ্ছাও আপনার নেই। এখন আপনি আমাকে 
শত্ৰু পরিবেষ্টিত অবস্থায় একা ফেলে চলে যাচ্ছেন।' মোট কথা, ভাগ্যবিড়ম্বিত বাদশাহের তখন 
এমনই শোচনীয় অবস্থা যে, একটি ইংরেজ রক্ষীবাহিনীর উপস্থিতি ছাড়া তার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে 
যাবে বলে তিনি ভয় পেয়ে যান। তাই ক্লাইভেব কাছে একটি অবস্থানকারী ইংরেজ বাহিনীর জন্য 
তার এই সকরুণ প্রার্থনা।”১৭ 


এই দুর্বলচিন্ততার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ক্লাইভ সম্রাটকে বলেন যে, কোম্পানির উৰ্ধ্বতন 
কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ও ইংল্যান্ডের সম্রাটের নির্দেশ ছাড়া বাদশাহের নিকট কোন 
ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা সম্ভব নয়। অনুমতিলাভের পদ্ধতির বিষয়ে তার অভিমতও 
জ্ঞাপন করেন ক্লাইভ বাদশাহের নিকট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 


“তাই পরামর্শ করে স্থির হয়, বাদশাহের তরফ থেকে লক্ষ টাকার উপটোকনসহ একখানা পত্র 
দূত মারফত রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট পাঠান-হবে। ইংরেজ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কর্ণকের 
মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন সুইনটন বাদশাহের তরফ থেকে রাজদৃত নিযুক্ত হন। নওয়াব মুনীর 
উদ্দউলা ও রাজা সীতাব রায় তখন শাহ আলমের দুজন মন্ত্রী। এঁদেব মত নিয়ে বাদশাহ ক্লাইভকেই 
তার পক্ষে রাজার কাছে পত্রধানা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। ক্লাইভ সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

' নিম্ন মর্মে পত্র মুসাবিদা হবে বলে ঠিক হয় ঃ-- 

যেহেতু আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনেব ইচ্ছায় কোম্পানীর অনুকূলে সুবে বাঙলা সহ অন্যান্য 
প্রদেশেব দেওয়ানী অর্পণ করেছি, আজ আপনাদের সরকারী কর্মচারীরা এতৎ সম্পর্কে সমস্ত 
ব্যবস্থা অতি সম্তোষজনকভাবে সম্পন্ন কবেছেন; 

অতএব যখন আমি আমার নিবাপত্তা ও সাহায্যের জন্য আপনার কাছে ইংবেজ্ অফিসার দ্বারা 
পরিচালিত একটি ইংরেজ সেনাবাহিনীর জন্য প্রার্থনা করছি, আব আশাকরি, আপনার এই অনুগ্রহে 
আমাদের পারস্পবিক বন্ধুত্ব 'ও শুভেচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। 

এরপর ক্লাইভ সদলবলে' কলকাতায় চলে আসেন। নওয়াব মুনীর উদ্দউলা ও রাজা সীতাব 
রায়ও তার সঙ্গে আসেন। কিন্তু ক্লাইভ এ-দুজনকে বাদ দিয়ে পত্র লিখবাব জন্য জেনারেল কৰ্ণক, 
ক্যাপ্টেন সুইনটন ও জর্জ ভ্যানসিঁটার্টকে নিযে দমদমের উদ্যানে প্রবেশ করেন। শাহ আলমের 
সীলমোহব আর সুচি শিল্পের কাজ করা একখানা লেফাফা আগেই তাদেরকে দিয়ে দেওযা হয়েছিল। 

রাবি বাম মিছ নর কির হজরত তই ভার রে ছে 
দেওয়া হয়।”৯৮ 
ইতিশামুদ্দিনের বংশধরের ভাষায় এই কুট ছলনা নিম্নোদ্ধৃতরূপে বিবৃত হয়েছে 

“This led to the scheme of sending an ambassador of the Emperor 
to the King of England to establish .an alliance between the Emperor 
of Delhi, and the King of England. Lord Clive, Mr. Vansittart, Nawab 
Moniraddowla, Raja Shitab Roy and others put their heads together, 
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and selected Captain Archibold Swinton to carry the mission of the 
Emperor. It was felt necessary that the Captain should be accompanied 
by an Indian Omora from the Court of Delhi, as a proof of the 


genuineness of the mission and to carry conviction.”>® 


ক্লাইভের প্রস্তাবে সম্মত দিল্লীশ্বর ক্লাইভের মনোনীত প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন সুইনটনের 
সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজনে একজন দেশীয় মুনশি পাঠাবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন এবং একাজে দক্ষ ও উপযুক্ত বিবেচনায় মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনকে নির্বাচন করা হয়। 
যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে সম্রাট প্রথম বাঙালিকে বিলাতে প্রেরণ করেন তাঁর পথখরচ বাবদ 
বাদশাহী কোষাগার থেকে নবাব মুনীর উদ্‌দৌলার মাধ্যমে চার হাজার টাকা প্রদান করেন এবং 
কার্যসিদ্ধি অন্তে আরও অর্থ এবং বাদশাহী আনুকূল্য দানের আশ্বাস প্রদত্ত হয়। ইতিশামুদ্দিনের 
বক্তব্য নিম্নরূপ 
“*** ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহ আলম নিজেব দুরবস্থার কথা বিবৃত করিয়া এক পত্র ও 
বহুমূল্য উপটৌকনসহ কাণ্তেন সুইণ্টনকে ইংলণ্ডেশ্বরেব নিকট প্রেরণ করেন। আমি সম্রাটের পক্ষ 
হইতে মুন্সীরূপে কাণ্তেনের সহকাবী হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। ইংলণ্ডে যাওয়ার পাথেয় স্বরূপ 
রাজকোষ হইতে সম্রাটের অন্যতম মন্ত্রী নবাব মনিব উদ্দিন আমাকে ৪,০০০ টাকা দিয়াছিলেন।”২০ 
চার হাজার টাকা প্রদানের মাধ্যমে ইতিশামুদ্দিনের বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত চুড়ান্ত রূপ 
পরিগ্রহ করলে রচিত হয় এক ইতিহাস। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 
“The Mirza Saheb came home to Pachnoor, took leave of his wife 
and relatives and started for the port of Hughly after due preparation 
for this long, strange and arduous journey. The Foujdar of Hughly and 
important personages, including among others his friend Qazi Shaikh 
Alimoolla gave him a happy send off. The ship weighed anchor and 
started with the Captain and the Mirza on board, on 9th of Shaban in 
the year 1180 A.H.”*> 
“ভারতের বাদশাহেব পক্ষ থেকে ইংরেজ দূত বাঙালী সহকারী সমভিব্যাহারে চললেন 
ইংলণ্ডেশ্বরেব দিদার উপলক্ষে ।”২২ 
কিন্তু ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার এক সপ্তাহ পরে জাহাজ যখন মধ্যসমুদ্ধে 
উপস্থিত হয়েছে সেই সময়ে ইতিশামুদ্দিনকে শোনানো হয় এক চরম দুঃসংবাদ ৷ মুহূর্তে ইতিশামুদ্দিন 
বুঝতে পারেন ক্লাইভের ছলনা ও সমগ্র ঘটনার নেপথ্য রহস্যজালকে। সুইনটন সাহেব মির্জা 
ইতিশামুদ্দিনকে বলেন 
“রাজা তৃতীয় জর্জের উদ্দেশ্যে লিখিত শাহ আলমের পত্র ক্লাইভ বেখে দিয়েছেন। পত্রের সঙ্গে 
... যে লক্ষ টাকা মুল্যের খেলাত যাবাব কথা ছিল, তাবা বওনা হবাব আগে তা বেনারস থেকে এসে 
ৰ: পৌঁছে নি, তাই এই ব্যবস্থা। কাবণ খেলাত ছাড়া পত্র পাঠান খুবই দৃষ্টিকটু। খেলাত এসে পৌঁছলে 
পরবর্তী বছর ক্লাইভ নিজেই পত্র ও খেলাত নিয়ে বিলাত যাবেন। তখন যথা কর্তব্য পালনের জন্য 
পত্র ও খেলাত তাদের হাতেই ন্যস্ত করা হবে। সে পর্যস্ত ভাবা যেন বিলাতেই অপেক্ষা কবেন এই 
তাদের জন্য ক্লাইভের উপদেশ।”২০ 
এই দুঃসংবাদ শ্ৰবণে মির্জা অত্যন্ত বিস্মিত ও ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েন। কিন্তু যেহেতু দেশে 
প্রত্যাবর্তনের রাস্তা অবরুদ্ধ তাই সম্মুখ গমনই তিনি শ্রেয় মনে করেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছবার পর 
প্রায় দেড় বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন। আশা করেছিলেন ক্লাইভ তার প্রদত্ত প্ৰতিশ্ৰুতি 
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অনুযাষী পত্র ও উপঢৌকন নিয়ে ইংল্যান্ডে আসবেন; ক্লাইভ গিয়েছিলেন কিন্তু অন্যভাবে । এ 
সম্পর্কে বলা হয়েছে 
“কিন্ত ক্লাইভ বাঙলাব গভর্ণব হিসাবে তার দ্বিতীয় মুদ্দত শেষ করে পাক-ভারত থেকে 
চিরবিদায গ্রহণ কবেন ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। ইংলগু পৌছে তিনি বাজার সাথে 
মোলাকাত করতে যান, আর, শাহ আলম প্রদত্ত লক্ষ টাকার উপঢৌকন নিজেব নামে চালিয়ে দিযে 
রাণীকে সম্মান প্রদর্শন করেন।”২৪ 
শত বঞ্চনা ও চাতুরীর শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড প্রবাস ইতিশামুদ্দিনের জীবনে নূতন 
দিগন্তের উন্মোচন করে। নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি ফারসি ভাষায় “শিগার্ফ-নামা- 
এ-বিলায়েত” নামে যে অসামান্য ভ্ৰমণবৃত্তাস্ত রচনা করেন তা একদিকে ভ্রমণ বিবরণ, অপরদিকে 
ইতিহাসের বহু উপাদানে পূর্ণ। এই গ্রন্থের মধ্যে বিধৃত আছে তার দেশ ও কালের এক সঙ্কটময় 
মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি। ‘শিগাৰ্ফ-নামা’ গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে__ 
“This Journey of the Mirza led to the writing of the Shigarfnama, 
and he appears to have completed it in 1199 A.H. corresponding to 
about 1779 A.D.” 
অধুনা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ‘শিগার্ফ-নামা-এ-বিলায়েতে'র সূচনায় ইতিশামুদ্দিন বলেন--- 
“ভাগ্যের দুর্বিপাকে বাধ্য হযে আমি ইউরোপ ভ্রমণে গমন করি। ইউরোপে যা কিছু আমার 
কাছে অদ্ভূত ও নূতন ঠেকেছে, তার কিয়দংশ আমি অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিলাম। *** 
এতত্ধাবা গ্রন্থখানিকে বিশ্বের গ্রন্থ ভাণ্ডারে সমর্পণ করছি; আশা করি গ্রস্থখানি যেন আমার স্মৃতিচিহ্ন 
স্বরাপ হবে থাকে ।”২৬ 
ইতিশামুদ্দিন তীর সুদীর্ঘ যাত্রাপথে যে সকল স্থান স্পর্শ ও অতিক্রম করেন তাকে দিন ও সময় 
অনুসারে নিম্নোক্ত রূপে বিন্যস্ত করা যায় 
১. মির্জা যাত্রাব ৫৭ দিন পবে মরিশাসে পৌছন এবং সেখানে ১৬ দিন অতিবাহিত করেন। 
২, মবিশাস থেকে তিনি জাহাজে দক্ষিণ পশ্চিমে অগ্রসব হযে উত্তমাশা অস্তুবীপে পৌঁছন এবং তাব জাহাজ 
কেপটাউনে ২ সপ্তাহ অবস্থান কবে। 
৩. কেপটাউন থেকে মির্জাব জাহাজ যাত্রা শুক করে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আযাসেনশন দ্বীপে উপস্থিত হয। 
৪. আযাসেনশন দ্বীপ পবিত্যাগ কবে মির্জার জাহাজ ফ্ৰান্সেব নাম্টুজ বন্দরে উপনীত হয় এবং সেখানে ১৬ 
দিন মির্জা অবস্থান কবেন। 
৫. নান্টুজেব পর জাহাজ ক্যালে বন্দবে পৌঁছয় এবং ক্যালেতে তিনি ১৫ দিন অবস্থান কবেন। 
৬. ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র সামুদ্রিক বন্দর ডোভার এ তিনি ১ দিনে মধ্যে পৌঁছন। 
৭. তিন মাস লন্ডনে অবস্থান করে মির্জা ক্যাপ্টেন সুইনটনকে সঙ্গে নিযে অক্সফোর্ড গমন করেন। এখানে 
তিনি কতদিন ছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায না। 
৮. সুইনটনের সঙ্গে মির্জা স্কটল্যান্ডের এডিনবরাষ পৌঁছন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই 


স্থানে সুইনটনেব পৈতৃক গৃহেই অবস্থান করেন। 
৯. মামলাব কাজে সুইনটন লন্ডন গমনের উদ্যোগ কবলে মির্জাকে একাজে সহযোগিতার আহ্বান জানান ও 
তাকে লন্ডনে নিযে যান। লন্ডনে ১ সপ্তাহ অতিবাহিত করে মির্জা পুনবায এডিনববায প্রত্যাবর্তন 


কবেন।২৭ * 
জীবনযাত্রা প্রণালী, প্রকৃতির সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্পর্কে মির্জা বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তার গ্ৰন্থে। 
যাত্ৰাকালে রাত্রির সমুদ্র তার কাছে অদ্ভূতরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের 
ফেনায় রাত্রিতে যেন উজ্জ্বল প্রদীপের মেলা বসে যায়। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তিনি মোটামুটি সুস্থই 
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ছিলেন। হুগলি বন্দর থেকে যাত্রারস্ত করে প্রায় সাতদিন চলবার পর তিনি যখন মরিশাস দ্বীপে 
পৌঁছন সেইসময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির কবলে তাকে পড়তে হয় এবং তীর জাহাজও ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। 
জাহাজ মেরামতের জন্য তাকে এই দ্বীপে অধিকসময় অতিবাহিত করতে হয়। মরিশাস দ্বীপের 
বর্ণনা দানকালে তিনি বলেছেন যে, পঁচাত্তর ক্রোশ বিস্তৃত এই দ্বীপ, দ্বীপের মধ্যভাগে পাহাড়- 
পর্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ জনহীন অঞ্চল। পূর্বদিকের জমিতে যেমন ফসল উৎপন্ন হয় তেমনই 
এদিকে একটি শহরও আছে। এই দ্বীপের মানুষদের প্রত্যেকের চাষ আবাদ প্রভৃতি কর্মসম্পাদনের 
জন্য পঞ্চাশ থেকে একশজন ক্রীতদাস-দাসী আছে। এই দ্বীপে দাস-দাসীদের আগমনের নেপথ্য 
ইতিহাস যেমন মির্জার লেখনীতে ধরা পড়েছে, তেমনই এখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাসেরও 
পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তার সময়ে প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথার রূপটিও এই গ্রন্থ থেকে আবিষ্কার 
করা যায়। বিভিন্ন দেশের ফসল, খাদ্যপ্রণালী ইত্যাদির পরিচয় তার বর্ণনার অন্যতম সম্পদ। 

এদেশে জাতিতত্ব আলোচনার পথিকৃতরূপেও ইতিশামুদ্দিনকে গণ্য করা যায়। তীর গ্রন্থে 
বিভিন্ন জনজাতির আচার-ব্যবহার ইত্যাদির পরিচয় ও তাদের তুলনামূলক আলোচনাও স্থান 
লাভ করেছে। বন্তুতপক্ষে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ই. টি. ডালটনের ‘Descriptive Ethnology of 
Benga!’ গ্র্থের প্রকাশনা ও ইংরেজদের জাতিতত্ব বিষয়ক নানা কর্মোদ্যমের মাধ্যমে এদেশে 
জাতিতত্ব আলোচনার যে বাতাবরণ প্রস্তুত হয়, তার বন্ুপূর্বেই মির্জা তার গ্রন্থে জনজাতির 
জীবনযাত্রা প্রণালীর নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত করেন। উত্তমাশা 
অন্তরীপের আদিম জনজাতি সম্পর্কে তার অভিমত প্রণিধানযোগ্য-_ 
“ওলন্দাজদের বসতি স্থাপনের পূর্বে অস্তরীপ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, আর এখানে বাস করত 
হটেনটট ও অন্যান্য জঙ্গলী জাতি। ভারতীয় বেদেদের ন্যায় এদের ঘরবাড়ী সঙ্গে সঙ্গেই। সাত আট 
সহস্র নরনাবী ও শিশু ঘোডা-ভেড়া-গবাদি পশুর পাল সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসত 
অস্তরীপ অঞ্চলে। এখানে তিন চাব বছর অবস্থান করে তারা আবার অন্যত্র চলে যেত। হটেনটটদের 
পরিচ্ছদ কাচা চামড়া আর খাদ্য কাচা বা অর্ধপক্ক গোশ্ত, দুই, মেষ মাংস, আর বনজ ফল। এরা 
গঠনে বলিষ্ঠ ও মাংসল আব স্বভাবে কর্মঠি।”২৮ 
আযাসেনশন দ্বীপে ভেড়ার আগমন বিষয়ে মির্জা চিত্তাকর্ষক এক গল্পের উপস্থাপনা 
করেছেন। মারমেড সম্পর্কে তার বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে৷ 

ইতিশামুদ্দিন তিনমাস লন্ডনে অবস্থান সময়ে ক্যাপ্টেন সুইনটনকে সঙ্গে নিয়ে অক্সফোর্ড 
পরিদর্শনে যান। এখানে তিনি ডাঃ হান্ট ও জোন্সের সঙ্গে পরিচিত হন। তারা তাকে বিশ্ববিদ্যালয় 
ভবন, গ্রস্থাগার, অবজারভেটরি ঘুরিয়ে দেখান। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনেক গ্ৰন্থও তাকে 
দেখানো হয়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি পত্র ছিল ফারসি ও তুর্কি ভাষায় লেখা। এগুলি 
মালিক আলজুসিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এগুলি এতদিন 
ঠিকমত পড়তে না পারার জন্য এর অর্থ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। মির্জা পত্রগুলির পাঠোদ্ধার করে 
দিতে সক্ষম হন। 

মির্জা ইতিশামুদ্দিনের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগ ছিল অসামান্য। বিলাত যাত্রাপথে তিনি 
জাহাজে সুইনটনকে বিশ্ববিখ্যাত আরবীগ্রন্থ 'কালিলা ওয়া দামনা, পড়িয়েছিলেন এবং একই 
সঙ্গে “ফরহাঙ-ই-জাহাঙ্গীরী” নামক গ্রন্থের ফারসি ব্যাকরণ অংশ ইংরেজিতে অনুবাদে সাহায্য 
করেছিলেন। অক্সফোর্ড পরিদর্শনকালে এই অনুবাদ মিঃ জোন্সকে প্রদান করা হয় এবং এই 
অনুবাদের সাহায্যেই জোল তার সুবিখ্যাত ফারসি ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। বলা বাহুল্য, এই 
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জোন্সই হলেন কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, যিনি পরবর্তীকালে বিচারপতিরূপে 
নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আগমন করেছিলেন। মির্জা ইতিশামুদ্দিনের আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব ও 
ধর্মনিষ্ঠার পরিচয়ও “শিগার্ষ-নামা" গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। তিনি তার গ্রন্থে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম 
সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় 
বিদেশে অবস্থানকালে শত অনুরোধেও শুকরের মাংস ও মদ স্পর্শ না করার মধ্য দিয়ে। তিনি 
নিজ পাচকের হস্তম্পর্শ ব্যতীত কোনো খাদ্যবস্তু কখনও সাধারণভাবে গ্রহণ করেননি এই 
পরিভ্রমণ সময়ে। বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন মির্জা কর্তব্যের প্রয়োজনে; বিদেশ কখনই তার 
স্বদেশ ও স্বভূমির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনি। ইংল্যান্ডে মির্জার অবস্থান বিষয়ে বহুজনপ্রদত্ত 
পরামর্শ সত্তেও তিনি যখন দেখলেন তার ইংল্যান্ড আগমনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে, 
তখনই তিনি ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার সেই সময়ের 
অবস্থার বর্ণনা করে বলা হয়েছে 

সক 4 broken man and unable to show his face to the Emperor. 


But the news of the failure of his mission must have travelled to the 

Emperor and had the effect of throwing him into the arms of the 

Mabhrattahs." ২৯ 

মির্জার ভ্ৰমণসঙ্গী ক্যাপ্টেন সুইনটনও বুঝেছিলেন তার ঘরে ফেরার তীব্র আকর্ষণকে; 
তাই 
“কলকাতাগামী কোম্পানিব এক বড কর্তা, মিস্টার নিশের হাওলা করে তাকে তুলে দিয়েছেন 
ফিরতি যাত্রয় ভারতগামী এক জাহাজে ।”৩০ 
দীর্ঘ দু'বছর, ন মাস অন্তে ইতিশামুদ্দিন পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই পরিভ্রমণ 
ইতিশামুদ্দিনের নিকট যতই দুঃখজনক হোক না কেন, তিনি এরই মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠলেন 
ইতিহাসের নায়ক। 'শিগার্ষ-নামা-এ-বিলায়েত' ছাড়াও মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন রচিত ‘নসবনামা’ 
নামে অপর একটি গ্রন্থের সন্ধান লাভ করা যায়। 

ইতিশামুদ্দিন রচিত “শিগার্ফ-নামা-এ-বিলায়েত' বা “বিলাতেব বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী’ 
নামক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন জেমস্‌ এডওয়ার্ড আলেকজান্ডার তার অনুবাদগ্রস্থের 
নাম ‘Shigurf Namah-i-Velaet : or Excellent Intelligence concerning Europe; 
being the Travels of Mirza Ttesamodeen in Great Britain and France’. 
Translated from the Original Persian Manuscript by James Edward Alexander, 
London, 1827. অনুবাদটি সংক্ষিপ্ত ও ক্ৰটিপূৰ্ণ। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি 
প্রাপ্তির যে সকল সম্ভাব্য স্থান আছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে--- 

“ফাবসি ভাষায় লিখিত এই মূল্যবান গ্রন্থখানির কোনো মুদ্রিত সংস্করণ বের হয়েছে বলে 
জানা নেই! ইংরেজী অনুবাদক জেমস এডওযার্ড আলেকজান্ডার তার অনুবাদের ভূমিকা বলেন, 
তার সময়ে অর্থাৎ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের দিকে গ্রহখানির ফারসী পাণগুলিপির সম্ভবতঃ মাত্র দু'কপিরই 
অস্তিত্ব ছিল এর মধ্যে তাব হাতে যে কপি পড়ে তা তার মুনশী ক্যাপ্টেন সুইনটনের পুত্রে প্রধান 
ভূত্যের কাছ থেকে খরিদ কবে আনেন। বর্তমানে লন্ডনেব ব্রিটিশ মিউজিযাম ও বডলিযান 
লাইব্রেরী, ভারতে হায়দ্রাবাদের অসফিয়া লাইব্রেবী আর এশিয়াটিক সোসাইটি অব 
বেঙ্গল (কলিকাতা) লাইব্রেরীতে “শিগুব্ফ নামার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পূর্ব পাকিস্তান 
এলাকায় মব্ছুম হাকীম হাবীবুব রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে একখানি পাণ্ডুলিপি ছিল 
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বলে জানা যায। হাকীম সাহেবের উক্ত লাইব্রেরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তাস্তরিত হয়েছে। তবে এ 

পাণ্ডুলিপিখানি সম্পূর্ণ ও নির্ভবযোগ্য কিনা সন্দেহ আছে। হাকীম সাহেবেব স্বল্লাযু উর্দু মাসিক 

পত্রিকা 'যাদু'তে ১৯২৬-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘শিগুর্ফ্‌ নামার’ কিছু উর্দু অনুবাদ ধাবাবাহিকভাবে 

প্রকাশিত হয়।”১ 

উর্দু মাসিকপত্রে ‘জাদু’তে উর্দু অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই এর নতুন একটি ইংরেজি 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার ইংরেজি মাসিকপত্রে। ঢাকার হাকিম হাবিবুর রহমানের 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে ‘শিগাৰ্ফ-নামা’-র যে পাণ্ডুলিপিটি ছিল তার প্রথম তিনটি অধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ 
ইংরেজি অনুবাদ করেন মৌলবী আবদুল আজিজ তালুকদার। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 
‘The Dacca Review’ পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (Vo! 6, nos 11-12, February-March 
1917, pp 327-332; Vol 7. no 1, April 1917, pp 27-29) Vilayatnama or an 
account of a Voyage to England and back নামে | অনুবাদের গোড়ায় Vilayatnama 
শিরোনামে খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হাসান একটি ভূমিকা (Forew০৷৭) লেখেন। 

সুচিপত্রে রচনাটির নাম এভাবে ছিল : The Vilayatnamah—an unpublished 
manuscript containing impressions of a journey to England and back in 1795 
A.D, with a Foreword by Khan Bahadur Syed Aulad Hasan, M R.A.S.| যে 
কোন কারণেই হোক, পরবর্তী অধ্যায়গুলির অনুবাদ আর প্রকাশিত হযনি। 

পরবর্তী অনুবাদটি বাংলায়। অনুবাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের 
অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। অনুবাদটি প্রথমে “বিলাত-ভ্রমণ কথা’ শিরোনামে ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত চতুর্মাসিক ইতিহাস পত্রে আটটি সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল (১৩৭৪-১৩৭৮)। 
“বিলায়েতনামা' নামে এই বাংলা অনুবাদটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় (ঢাকা, মুক্তধারা, জুন 
১৯৮১)। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও বাঁকিপুর খোদা বখ্শ্‌ লাইব্রেরীতে রক্ষিত ‘শিগাৰ্ফ-নামা’র মূল 
ফারসি পাগুলিপির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে প্রস্তুত এই অনুবাদটি ‘আক্ষরিক না হলেও মূলানুগ'__ 
এমন দাবি করেছেন অনুবাদক। ইংল্যান্ডের লীড্‌স্‌ শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে “শিগার্ষ- 
নামা*র সাম্প্রতিক অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক কায়সার 
হক৷ এই অনুবাদটির নাম “দি ওয়ান্ডার্স অফ বিলায়েত” (২০০২)।৩২ 

শিগার্ফ-নামা' গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা এবং মূল পাণ্ডুলিপির অন্তৰ্ধান সম্পর্কে ইতিশামুদ্দিনের 
বংশধর বলেছেন-__ 

“J had actually found a copy of the Shigurfnama at my own house 
after the death of my father. I treasured up the manuscript copy because 
the writing appeared to be beautiful. It looked like a neatly printed hook, 
with flowery decorations of red and gold colours, at the border of all 
pages, and at the beginning of very new chapter, which was distinguished 
from the rest, by words written in red and gold. In spite of the great age 
of the book, the black and red, and the golden colours were as fresh and 
bright as new *** J had two other Persian manuscripts also. ] was then 
reading B A. at the Presidency College, and was living in the Elliot Hostel, 
Calcutta and I had shown all these books to some friends. In a few days, 


I was summoned by Dr. Sir E.D. Ross, the then Principal] of the Calcutta 
Madrassa and the Elliot Hostel. He examined the Persian manuscripts ] 
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had then with me, and took over two of them. The SIugurfnama was one, 
and the other was a copy of some Treaties, concluded between the Governor 
General of India on the one side and some Feudatory and Independent 
Chiefs of some Native States in India. It was in 1910. *** In 1923 I found 
a mention of the subject in the Islamic Salutya Patrika who quoted the 
article from the Prabasi. I tried to communicate with Dr. Ross and obtained 
his address from the most reliable official sources, but never succeeded in 
getting from him a reply to my letters. *** I was able to come in contact 
with Dr. Ross and obtained from him, (1) the sad news that he had lost 
the manuscript copy and (2) the kind present of a copy of the English 
Translation of some portions of the Book by one James Edward Alexander 


Esq. an Indian Army Officer published in 1827 A.D.”® 


“শিগার্ফ-নামা-এ-বিলায়েত’ গ্রন্থের Janes Edward Alexander-কৃত ইংরেজি 
অনুবাদগ্রন্থ অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ‘দ্য স্টেটস্‌ম্যান’ দৈনিক পত্রিকার ১৯৩৪ 
খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই, রবিবার সংখ্যায় ‘The first Indian in England -- A Bengalee 
Muslim's Chronicle of 1765’ শিরোনামে। এই প্রবন্ধের লেখক আলতাফ হোসেন। এর 
কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো-__ 


“of considerable interest to students of history in the news of the 
rescue from oblivion of a book published in London, in 1827, for John 
Taylor, by James Duncan, Paternoster Row. The book is an English 
translation of an original Persian Ms, entitled ‘Shigorf Namah-i-Velayet’, 
or ‘Excellent Intelligence concerning Europe’ being the account of the 
travels in Great Britain and France of a Bengali Moslem named Mirza 
11554. Modeen, who left on a voyage to Europe in the year 1765, long 
before any other Bengali or Indian for that matter, is known to have made 
a similar voyage. The translator is James Edward Alexander, described on 
the title page as ‘Lieut late H.M's 13th Light Dragoons; and adjutant of 
the Bodyguard of the Honourable Governor of Fort St. George, and Author 
of ‘Travels in Ava, Persia and Turkey.'**+*. 

The Original Persian MSS contained many more details of the Mirza's 
experiences in Europe and of the men he had met, which though they 
appeared in the opinion of the translator, “Gross” and therefore unsuitable 
for the general reader more than a century ago, would undoubtedly have 
been of considerable interest in these more research in this direction 
therefore, and scholars interested in such subjects might well direct their 
attention to possibilities of recovering one or both of these valuable 
manuscripts. There 1s no doubt however, that in the absence of the original, 
the value of the translation by James Edward Alexander is very 
considerable.*** 

In another Persian book, written by the same Mirza Itesa Modeen and 
which in the MS. is still in the possession of the Mirza's present descendants, 
and which is named Nasabnama (family history of births and marriages), 


Panchnour 19 thus described.’ 


প্রসঙ্গত বলা চলে, ১২ জুলাই ১৯৩৪-এ পদ্য স্টেটস্ম্যান’ পত্রিকা মৌলানা আবুল 
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কালাম আজাদের একটি চিঠিছাপে। তাতে তিনি জানিয়েছেন 'শিগার্য-নামা'-র একটি পাণ্ডুলিপি 
তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। 

সামগ্রিক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বের গ্রন্থভাণ্ডারে তো বটেই, 
তাছাড়াও বাংলার সমাজ-ইতিহাস চর্চায় মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিনের “শিগার্ফ-নামা-এ-বিলায়েত 
গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। বিভিন্নস্থানে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সহায়তায় মূল ফারসি গ্রন্থের একটি 
7 যহত ত ক ক কা 
এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন। 


ফু ও * 


এ পৰ্যন্ত এদেশে, বিলাতে এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশে মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন ও তার 
গ্ৰন্থকে অবলম্বন করে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় যে সকল গ্ৰন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তার 
একটি অসম্পূর্ণ এবং কালানুক্রমিক তালিকা এখানে প্রদত্ত হল 

১ মিরজা ইটেসাম্‌ উদ্দিনের ইংলণ্ড ভ্রমণ (খৃঃ ১৭৬৫-৬৮) : হেমচন্দ্ৰ বক্সী। ভারতী। 
৩৭/৫, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৪৮৬-৪৮৯। 

২ ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী : অশ্বিনীকুমার সেন। মালঞ্চ ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, 
পৃ ২৪৯-২৫১। 

৩ ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী : অশ্বিনীকুমার সেন। প্রতিভা (ঢাকা)। ৭/১২, 
চৈত্র ১৩২৪, পৃ ৪৮৪-৪৮৬। মালঞ্চ থেকে পুনমুর্রিত। 

৪ ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী : অশ্বিনীকুমার সেন। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য- 
পত্রিকা। ১/২, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ ১১৩-১১৫। প্রতিভা থেকে পুনমুদ্রিত। 

৫176 first Indian in England—A Bengali Muslim’s Chronicle of 1765 
: Altaf Hosen. The Statesman. Ist July 1934, Sunday. 

৬ ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয় : আয়নুল হক খাঁ। বুলবুল। ২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৪১, পৃ 
১৬৩-১৬৭ ৷ 

৭ বিলাতে প্রথম ভারতবাসী/চলস্তিকা : নূরী [আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন]। মাসিক 
মোহাম্মদী। ৭/১২, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ ৮৭০। 

t৮ Sheikh I'tesamuddin of Nadia the first Indian to visit London : Syed 
A.S.M. Taifoor. Bengal : Past and Present. Vol 49, part 2, no 98, 
April-June 1935, pp 117-129. 

৯ The First Bengali to visit Europe/The Editor's Note-Book, Bengal : 
Past and Present.Vol 50, part 1, no 99, July-September1935,pp 
66-67. 

১০ ইউরোপে প্রথম ভারতীয় : এ বি এম হবিবুল্লাহ। মোয়াজ্জিন। কার্তিক ১৩৪৩। 
১১ History of the Family of Mirza I'tesanuddin of Qusba Panchnoor : 

Khan Sahib Qazi Mohamed Sudrul Ola. N.D. (Published by P.C. Sarkar, 

B. L. of S.C. Sarkar & Sons Ltd. I-C, College Square, Calcutta. Printer 

= P.C. Sarkar, B.L., Diana Printing Works Ltd., 69, Keshab Chandra 

Sen Street, Calcutta). 
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১২ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


১৫ 


১৮ 


১৯ 


মির্জা ইতেশামুদ্দীন : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মাসিক বসুমতী! ৩৩/২/৩, পৌষ ১৩৬১, 
পৃ ৪৮১-৪৮৭। 

বিলাত ফেরৎ প্রথম বাঙালী : মীর্জা ইতেশামুদ্দিন : শিবানীকিক্কর চৌবে। টল 
৬/৯-১০, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৬২, পৃ ৮৪৬-৮৫১ । 

প্রথম বাঙালী ইউরোপ পর্যটক : মুনশী শেখ ইহতিশাম উদ্দীন মীৰ্ঙ্গা : মুহম্মদ দরবেশ 
আলী খান। বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঢোকা)। ৮/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১, পৃ ১-২৬। 
বিলেত দেখার দুই অধ্যায় : সীমস্তী সেন। এঁতিহাসিক। ৫/১, কার্তিক-চৈত্র ১৪০২, পৃ 
৩৯-৭৪ ৷ 

ইতিশামুদ্দিন এবং মির্জা আবু তালিব ও মুলী ইসমাইলের ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী প্রসঙ্গে আলোচনা। 
Counterflows to Colonialism : Indian Travellers and Settlers in Britain 
1600-1857 : Michael H. Fisher. Delhi, Permanent Black, 2004. 
প্রথম বিলাত ভ্ৰমণকারী রাজী রামমোহন নন -- মির্জা শেখ ইতেশামউদ্দীনই : এ জেড 
এম আবদূল আলী। ‘মাসাত্তিক', নতুন গতি। ২৯ আগস্ট ২০০৫, 
পৃ ক-খ। 

কালাপানির হাতছানি : গোলাম মুরশিদ। প্রথম আলো (ঢাকা)। ঈদ সংখ্যা, আশ্বিন 
১৪১৪, অক্টোবর ২০০৭, পৃ ১৪৫-১৮৩। 

ইতিশামুদ্দিন প্ৰসঙ্গ, প্‌ ১৪৮। 

কালাপানির হাতছানি : বিলেতে বাঙালির ইতিহাস : গোলাম মুরশিদ। ঢাকা, অবসর, 
ফেব্রুয়ারি ২০০৮। ৩১৫ পৃষ্ঠা। 

ইতিশামুদ্দিন প্রসঙ্গ, পৃ ১৮-২১। 


+ + * 


১৮২৭-এ প্রকাশিত ‘শিগাৰ্ফ-নামা’-র প্রথম ইংরেজি অনুবাদের মুখপত্রে ইতিশামুদ্দিনের 


একটি রঙিন ধাতুখোদাই প্রতিকৃতিচিত্র স্থান পেয়েছিল। ইংলন্ডের বিখ্যাত শিল্পী ও এনগ্রেভার 
আর. জে. লেন, এ. আর. এ. (১৮০০-১৮৭২)-কৃত এই এনগ্রেভিং-এর ফোটোগ্রাফ ছাপা হয় 
Bengal : Past & Present ত্ৰৈমাসিকের ৯৯তম সংখ্যায় (১৯৩৫)। বর্তমান প্রবন্ধের সংলগ্ন 
ছবিটি উল্লিখিত ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি। 


উল্লেখপঞ্জি 


১ 


২ 


প্রথম বাঙালী ইউরোপ পর্যটক : মুনশী শেখ ইহতিশাম উদ্দীন মির্জা . মুহম্মদ দরবেশ আলী খান। 
বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা)। ৮/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১, পৃ ১। 

কালাপানি . অগ্নি রায। আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৫ নভেম্বর ২০০১, ৯ই অগ্রহায়ণ ১৪০৮, 
রবিবাসরীয়। 

দ্ৰষ্টব্য ' গণেশ দাসের বিলাত গমন ১৭৬৫ খ্রি বলা হলেও মাসেব উল্লেখ নেই। 

History of the Family of Mirza 11055000010 of 00900 60001701001 The First 
Educated Indian and Bengali Muslim to visit England in 1765 A.D with some 
interesting Chronicles of his time . Khan Sahib Qazi Mohamed Sudrul 018, B A 
of the Bengal Provincial Executive Service and an Assistant Secretary, Bengal 
Legislative Assembly Department. N.D. p 31-32 


VTE ০০ 


১০ 
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মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন : জীবন ও সাহিত্য /১৭ 


বইটিতে স্বতন্ত্র কোন আখ্যাপত্র ছিল না, প্রচ্ছদই আখ্যাপত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা 1+90+11. ২টি 
বংশলতা ও ১০টি আর্টগ্লেটে মুদ্রিত ছবি ছিল। ছবিগুলি ইতিশামুন্দিন, গ্রন্থকার, পরিবাবেব কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি, পারিবারিক বাসগৃহ এবং মসজিদের বইয়ে দাম ছাপা হয়নি। মনে হয়, বিনামূল্যেই 
প্রচার করা হত। প্রকাশক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছে এস. সি সরকার এগু সন্সের (১-সি কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা) পি সি সরকার বি.এল.-এর। মুদ্রাকরও ছিলেন তিনি। 


এই বইয়ে প্রকাশকাল মুদ্রিত হয়নি। লেখক বইটির রচনা সমাপ্ত করে Introduction 
লেখেন ৩০ জুন ১৯৪৪ তারিথে। বই প্রকাশের পূর্বেই ২২ আগস্ট ১৯৪৫ তীর মৃত্যু হয। এরপর 
তার দ্বিতীয় পুত্র আবদুস সালেক মহম্মদ শহীদুজ্জামান এবং তার জ্ঞাতি ড. কাজী মহম্মদ আরিফ 
এম বি বইটি প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। ড. আরিফ বইটির ADP€ndi*-ও লেখেন । নানা 
অসুবিধার পর তারা শেষ পর্যস্ত বইটি প্রকাশ করতে সমর্থ হন। অনুমান করা চলে, বইটি প্রকাশে 
কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় বইটি প্রকাশিত হয়েছে মনে 
করা অসঙ্গত হবে না। 


ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী : অশ্বিনীকুমার সেন। মালঞ্চ। ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ২৪৯। 
নদীয়া কাহিনী : কুমুদনাথ মল্লিক। মোহিত রায় সম্পাদিত। ১৯৮৬, পৃ ২১১। 

প্রাগুক্ত, প্‌ ২১২। 

প্রাগুক্ত, প্‌ ২৬৪। 

প্রাগুক্ত, প্‌ ২১২-২১৩ । 

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্ৰষ্টব্য: চাকদহ: ইতিহাস ও সংস্কৃতি: :পবিত্র চক্রবর্তী । ১৯৯৪। 
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আবদুল করিমের ইতিহাসচর্চা ও সংশ্লিষ্ট প্ৰসঙ্গে 


শামসুল হোসাইন 


প্রফেসর ইমেরিটাস আবদুল করিম বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের স্বনামখ্যাত গবেষক। নিরলস 
নিষ্ঠায় ও শ্রমে বাংলার সুলতানি ও মুঘল আমলের ইতিহাসকে উপাদানের আলোকে পরিস্ফুট 
করার কাজে তিনি একজন সফল পণ্ডিত। গবেষক হিসেবে শুধু অপরের সংগৃহীত উপাদান 
ব্যবহার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, স্বয়ং নতুন উপাদান সন্ধান ও আবিষ্কার করে বিশ্লেষণ 
করেছেন নিপুণতার সঙ্গে। সংগৃহীত উপাদান যাতে ভবিষ্যৎ গবেষকগণ ব্যবহার করতে পারেন 
সে লক্ষ্যে উপাদানের করপাস প্রকাশ করে ইতিহাস গবেষণাকে করেছেন অনায়াসসাধ্য। যেহেতু 
বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের সিংহভাগ উপাদান আরবি ও ফারসি ভাষা-নির্ভর --- বিশেষ 
করে তৎকালীন মুদ্রা ও শিলালিপির যথাযথ পাঠোদ্ধার ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে--সেহেতু প্রফেসর করিমের এ বিষয়ের প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলো নিয়ত স্বদেশের ইতিহাসচর্চাকে 
সমৃদ্ধ ও বেগবান করবে আশা করা যায়। 

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস সারা মুসলিম বিশ্বের নিরিখে একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। 
ইসলাম ধর্মের উত্তব-কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে বিচ্ছিন্নভাবে কী করে এই অঞ্চলে মুসলিম 
সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিকাশ সম্ভব হলো এই ঘটনা ইতিহাসবিদদের কাছে গভীর সমীক্ষার 
বিষয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হলেও বাংলাদেশেই এর 
গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক। ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এই দেশ। বিশাল এক জনগোষ্ঠীর 
ধর্মীস্তরণের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল এই পরিচিতির পেছনে । বাংলার জনমানবের সাংস্কৃতিক 
রূপান্তরের মৌল এই প্রসঙ্গ ইতিহাস-গবেষণায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ১ 

সপ্তম শতাব্দী থেকে হরিকেল বন্দরের মাধ্যমে আরব বণিকদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য 
সম্পর্ক বজায় থাকলেও তৎকালীন মুসলিম সমাজ বিস্তারের বিষয়টি অস্পষ্ট। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে 
বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর লখনৌতিতে মুসলিম বসতির সূচনা হয়।২ এর পরবর্তী 
সাড়ে পাঁচ শ' বছর প্রায় ধারাবাহিকভাবে সারা বাংলা মুসলিম শাসনাধীন থেকে সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক পরিধিতে বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়, এ-নিরিখে উল্লেখযোগ্য ক. ভৌগোলিক-রাজনৈতিক 
সীমা পরিচিহ্িতকরণ এবং বাংলার সুলতানের শাহ-ই-বাঙ্গালিয়া পরিচিতি লাভ৷ খ. প্রশাসনে 
যোগ্যতার নিরিখে নিয়োগের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ; গ. জনকল্যাণে যোগাযোগ 
ও পূর্ত কার্যক্রমের বিস্তার; ঘ. বাংলাভাষা ও সাহিতোর পৃষ্ঠপোষণা এবং উ. বঙ্গীয় মুসলিম 
স্থাপত্যের উন্নয়ন ও বিকাশ। কিন্তু ইতিহাসবিমুখ বাঙালির দীর্ঘকাল ধরে কোনো তাগিদ ছিল 
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না আত্মপরিচয় অন্বেষণের। তাই আবদুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর 
ডিগ্রি লাভ করেও বিশেষ কিছু জানতেন না বাংলার সুলতানদের সম্পর্কে। বখতিয়ার খলজির 
বাংলা বিজয়ের কথা এবং হোসেন শাহ প্রমুখ দু'একজন সুলতানের নাম-_-এইমাত্র একজন 
ইতিহাসে এম. এ. পাশ ছাত্রের বিদ্যা। পাঠ্যসূচিতে এ-বিষয়ে তেমন কোন কোর্স ছিল না। 
প্রফেসর করিম বলেন, “বাংলার সুলতানদের সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, আমাদের 
এম. এ. পাঠ্যসৃচিতেও এই বিষয়ে কিছু ছিল না। এম. এ. পাশ করে আমরা শুধু জানি বখতিয়ার 
খলজীর বাংলা জয়ের কথা এবং হোসেন শাহ প্রমুখ দু'একজন বিখ্যাত সুলতানদের নাম। ... 
প্রকৃত পক্ষে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা শুরু হয় ১৯৪০ থেকে, ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে 
এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বাংলার ইতিহাস লেখা হয়; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার 
ইতিহাসও সম্পূর্ণ ছিল না।”৩ তিনি আরো জানান যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দু'খণ্ড 
বাংলার ইতিহাস ছাত্রাবস্থায় তাদের ব্যবহারে এলেও যদুনাথ সরকার সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ডে 
বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পাওয়া যায় অত্যন্ত সীমিত আকারে। তার মতে, এই 
পুস্তকে ইতিহাসের রূপরেখা পাওয়া যায়, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ কারণে আহমদ 
হাসান দানী তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতানস্‌ অব বেঙ্গল” সম্পর্কে থিসিস রচনার নির্দেশ দেন। 
কিন্তু বিষয় নির্বাচনের পর তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। উপান্তের অভাবে তার গবেষণা কাজে 
অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। মুসলিম আমলের অনেক শিলালিপি ও মুদ্ৰা ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হলেও 
মুদ্রার কয়েকটি অপর্যাপ্ত ক্যাটালগ ছাড়া শিলালিপির কোন ক্যাটালগ তখনও পর্যস্ত রচিত হয় 
নি। কয়েকদিন লাইব্রেরি ওয়ার্কের পর আবদুল করিম উপলব্ধি করেন যে, বিষয়টি মোটেও 
সোজা নয়। সহকর্মী ও প্রবীণ শিক্ষকদের সঙ্গে গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কালেও 
সকলে একই অভিমত প্রকাশ করেন- বিষয় নির্বাচন সঠিক হয়নি। উপান্তের অভাবে স্যার 
যদুনাথ সম্পাদিত হিস্টরি অব বেঙ্গল দ্বিতীয় খণ্ডের অপূর্ণতার কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচনায় 
এসে পড়ে। যথাশীঘ্র সম্ভব অন্য একটি নতুন বিষয় যেন নির্বাচন করা হয় কোন কোন 
শুভাকাউক্ষী এই উপদেশও দেন। কিন্তু আবদুল করিমের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক আহমদ হাসান 
দানীর ছিল ভিন্নমত। উপাত্তের অভাবের বিষয়টিকে আমল না দিয়ে তিনি বলতেন লেগে 
থাকলে উপাত্ত অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোনো নতুন বা পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ তার গোচরীভূত 
হলে তিনি আবদুল করিমকে তা পড়তে দিতেন। গবেষণার বিষয়ে সন্ধান করে কোনো ক্লু না 
পেয়ে নিৰ্দেশকের শরণাপন্ন হলে তার উপদেশ ছিল “সার্চ ইট আউট 19 এ প্রসঙ্গে আবদুল 
করিম বলেন, 
বিসাৰ্চ একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ, বিসার্চ করলে নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না, এক মনে এক 
ধ্যানে রিসার্চ করেই যেতে হবে। এখন আমি বুঝতে পারলাম বিসার্চ কি জিনিষ, আমারও তো 
প্রা নাওয়া খাওয়া বাদ দেওয়ার মত অবস্থা, তবু কূল কিনারা পাচ্ছিনা, দানী সাহেব বলেন 
খালি সার্চ ইট আউট, আমি সার্চ আউট করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তাম, 
পরক্ষণেই মনে হত হতাশ হলেত চলবেনা, আমি অন্য সব দবজা বন্ধ করে দিয়েছি, যাকে বলা 
যায আই হ্যাভ বারন্ট মাই বোটস্‌, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুবি করার আশায প্রতিদ্বন্ছিতামূলক 
পৰীক্ষা দিইনি, এখন বয়স পাব হযে গেছে, বিশ্ববিদ্যালযের চাকুবিতে উন্নতি করার জন্য 
ডিগ্ৰী করতে হবে, সুতবাং রিসার্চে আমার লেগে থাকতে হবে।ৎ 
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় যাটের দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ছিল মেধাবী 
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ছাত্রদের আকর্ষণ-কেন্দ্র। ইতিহাসবিদ এ. আর. মল্লিক বলেন, “১৯৩৪ সালে মানিকগঞ্জ মডেল 
হাইস্কুল থেকে আমি লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এরপর ঢাকা 
সরকারী কলেজে ভর্তি হই। এখান থেকে ১৯৩৬ সালে আই. এ. পাশ করলাম প্রথম বিভাগে । 
আমরা যারা পরীক্ষায় বেশ ভালো ফল করেছিলাম তারা প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হলাম।”৬ কিন্তু এত উৎসাহ এবং হরিষের মাঝেও ছিল কিছু বিষাদের 
সুর। হিষ্ট্ৰি অব বেঙ্গল দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু “মুসলিম পিরিয়ড (খ্রি. ১২০০-১৭৫৭) হলেও 
এর ছাব্বিশটি অধ্যায়ের মধ্যে দু'টি মাত্র অধ্যায়ের (ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়) রচয়িতা ছিলেন 
মুসলমান-__ ড. এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ।৭ কারণ এর আগে ইতিহাসচর্চায় সাধারণ মুসলিম ছাত্ররা 
সুযোগ-বঞ্চিত ছিল। মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী বলেন, 
এ সময়ে আরবী মাদ্ৰাছার ছাত্রগণ ভূগোল ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত ছিল না। আমি 
পঞ্জাব হইতে ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত পৃস্তকাদি আনাইয়া পাঠ্যভুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। 
আমি স্বয়ং এ সকল বিষয় ছাত্রদেরকে যত্নের সহিত পড়াইভাম। মানচিত্র ও এটলাস দ্বারা 
ভৌগোলিক বিবরণ তাহাদিগকে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ করিয়া দিতাম। আমি 
নিজে ওস্তাদের নিকট ভূগোল, ইতিহাস না পড়িলেও নিজ অধ্যবসায বলে তাহা অতি সুন্দবভাবে 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি এই সময মাদ্রাছার পাঠ্যোপযোগী বাঙ্গালার ভৌগোলিক 
বিবরণ সম্বলিত একখানি পুস্তক উর্দু ভাষায় লিখিয়াছিলাম। উহার নাম ““তছবিরে বাঙ্গ 
লা” P6213 
কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে বর্তমানে বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও ভাষাপ্রীতির কর্মযজ্ঞ এক ধরনের 
আলোড়নহীন নিস্পন্দতায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং এই অবস্থায় বাংলাদেশের সকল মননশীল 
আন্দোলনের সূতিকাগার হিসাবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁতিহ্যবাহী ইতিহাস বিভাগও 
ইতিহাস গবেষণা-পর্যালোচনার বেগবান ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনে 
সক্ষমতা হারিয়েছে। একজন সদ্যপ্রাক্তন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন এক্ষেত্রে উল্লেখ্য: 
ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম বিভাগগুলোর একটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিভাগেরও যাত্রা শুরু। বহু কৃতবিদ্য মনীষী এখানে অধ্যাপনা করেছেন, 
অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সফল জীবনের ভিত্তি বচিত হযেছে এখানে । অথচ 
এঁতিহ্যবাহী এ বিভাগটি এখন আর আগের মত উঁজ্জুল্য ছড়াতে পারছে না। 
বর্তমান যুগপ্রবণতাব ধারায উপযোগিতার বিচারে বিষয হিসেবে ‘ইতিহাস’ শিক্ষার্থীদের কাছে 
একেবারেই মূল্য হারিয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভর্তি প্রক্রিয়ার গোড়াতেই। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাতালিকায় নিচের 
দিকে থাকা, খোলাখুলিভাবে বললে “দামি বিষয়গুলোতে ভর্তি হতে না পারা ছাত্রছাত্রীরাই 
নিরুপায় হয়ে, একেবারে অনিচ্ছাসত্বেও, ভর্তি হতে আসে এ বিভাগে। স্বভাবতই, শিক্ষার্থীদের 
উপর যেমন, তেমনি শিক্ষকদের উপরও এর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। 
পাশাপাশি, সাম্প্রতিক সময়ে একে একে প্রবীণ, প্রথিতযশা শিক্ষকদের অবসর-বিদায় 
বিভাগে তৈরি করেছে অপূরণীয় শুন্যতা । এ শুন্যতা আক্ষরিক অর্থেই ‘অপূরণীয়’, অন্তত 
আপাতদৃষ্টিতে, কেননা, এখানে যোগ দেওয়া নবীন শিক্ষকরা তাদের পূর্বতনদের যথার্থ উত্তবসূরী 
হয়ে উঠবেন, তেমন প্রত্যাশা খুব জোরেব সাথে এখনও করা যাচ্ছে না। 
মরার উপর খাঁড়াব ঘা-র মত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বা ব্যক্তিগত গবেষণা 
অধ্যয়ন কেন্দ্র-তে বিভাগের বর্তমান শিক্ষকদের ব্যস্ততা এ পরিস্থিতিকে আরও প্রকট করে 
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তুলেছে। এর পাশাপাশি, অবশ্যই, সংখ্যায স্বল্প হলেও বিভাগেব যোগ্য শিক্ষকদের আস্তবিক, 
পবিশ্রমী পাঠদানের প্রয়াসের কথাটিও ভুললে চলবে না। ' 

এর মধ্যে, বিগত কয়েক বছর ধবে বিভাগের ইতিহাসচর্চার ধারায একটা একমুখি প্রবণতা 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষক সংকট এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাস অধ্যয়নে অনীহা, এ দু'য়ের ফলে 
বিভাগের এম. এ. শেষ পর্বের গ্রুপ ‘এ’ -- যাব বিষয় হলো প্রাচীন যুগের ইতিহাস --- গত 
কয়েক বছর ধরে চালুই করা যায় নি। সামযিক বিরতির পব এ বছর থেকে এটি আবার চালু 
হলেও এতে উৎসাহী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিতাস্তই নগণ্য। এর পাশাপাশি আছে মধ্যযুগের 
ইতিহাস (গ্রুপ বি)। তবে বিভাগের সিংহভাগ শিক্ষার্থীরই (এম. এ. শেষপর্ব) আগ্রহ সমসাময়িক 
ইতিহাসে (গ্রুপ সি)। সমসামধিক ইতিহাসের পাঠ্যসৃচিব মধ্যে রয়েছে : সাম্রাজ্যবাদ, 
উপনিবেশবাদ, অনুপনিবেশিকরণ, বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 
ইউরোপ ও আমেবিকা, সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়া __ প্রভৃতি বিষযগুলো। চলমান বিশ্বরাজনীতির 
ধারা অনুধাবনে এগুলো খুবই সহায়ক ভূমিকা বাখলেও সামগ্রিক পবিপ্রেক্ষিতে এই একমুখি 
প্রবণতাটি ইতিহাস গবেষণা-পর্যালোচনাব ধারাকে সমৃদ্ধ করতে কতটুকু ভূমিকা বাখতে সক্ষম 
হবে তা বাস্তবিকই ভাবনার বিষয়। তা ছাড়া, এমন সর্বসাম্প্রতিক, প্রা গতকালেব ঘটনাগুলোকে 
“ইতিহাস” বলা হবে কিনা বা বলা যায কিনা, কিংবা একটা নিৰ্দিষ্ট কালগত দূবত্বে দাডানোব 
আগেই এদের এঁতিহাসিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করে তা বিশ্লেষণের ভার শিক্ষার্থীদের উপর 
চাপিয়ে দেওয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত--তাও যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রাখে। 

সবশেষে বলা যায়, এ অঞ্চলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে এক ধরণের বন্ধ্যাত্ব বিরাজ 
-করছে, তা কাটিয়ে উঠতে অগ্রণী ভূমিকা বাখাব প্রধান দায়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব এতিহ্যবাহী 
ইতিহাস বিভাগটির উপবই বর্তায়। তাই, এতে বিবাজমান সকল সীমাবদ্ধতা দূর করে 
'ইতিহাসচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষযটি গুকত্বেব 
সাথে ভাবতে হবে ।৯ 


পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে 
ড. দানীর অনুপ্রেরণায় আবদুল করিম এ সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য “হোসেন শাহ ইন 
বেঙ্গলি লিটারেচার” শিরোনামে জীবনের প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। অন্য কারণে 
সম্মেলন পণ্ড হয়ে গেলেও প্রবন্ধটি প্রসিডিংস-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পরের বছর হিস্টরিক্যাল 
সোসাইটির খয়েরপুর সম্মেলনের জন্য “সারকামস্ট্যানসেস্‌ দ্যাট লেড টু দ্য ইন্ডিপেন্ডেল অব 
বেঙ্গল ১৩৩৮" বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধটিও প্রসিডিংস-এ প্রকাশিত হয়। গবেষণা-উপাত্ত ব্যবহারে 
এই সময় মুদ্রা পর্যালোচনা ও অধ্যয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় তার কাজে এবং তিনি মুদ্রা- 
সাক্ষ্ের ভিত্তিতে “দি খলিফা ত্যাজ রিকগনাইজডূ ইন দ্য কয়েনস্‌ অব বেঙ্গল সুলতানস্‌, 
শিরোনামে একটি প্রবন্ধের খসড়া প্রস্তুত করেন। ড. আহমদ হাসান দানী প্রবন্ধটি সংশোধন ও 
নিজে টাইপ করে ন্যুমিজমেটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। ড. করিম 
বলেন, প্রবন্ধটি একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশের উপযুক্ত করতে ড. দানীকে অনেক 
শ্রম দিতে হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশে উৎসাহিত হয়ে পরের বছর আবদুল করিম মুদ্রা-সাক্ষ্য 
ব্যবহার করে “দি রিলেশনস্‌ অব সুলতান শামস-উদ-দিন ফিরুজ শাহ উইথ হিজ চিলড্রেন? 
শিরোনামে অপর একটি প্রবন্ধ ন্যুমিজমেটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশ করেন। দিল্লীর বলবনী 
সুলতানদের আমলে বাংলার সুলতানদের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে এই প্রবন্ধে নতুন আলোকপাত 
করা হয়। গবেষণা শুরুর বছর পাঁচেকের মধ্যে দৈনিক পত্রিকা, সম্মেলনের প্রসিডিংস ও 


আবদুল করিমের ইতিহাসচর্চা ও সংশ্লিষ্ট প্ৰসঙ্গে /২৩ 


আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে সাকুল্যে তার সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও পি-এইচ. ডি. 
গবেষণার বিষয় নির্বাচনের তেমন কোন অগ্রগতি হলো না। বিষয় নির্বাচন না করে অধ্যায় 
রচনার চেষ্টায়ও ড. দানী অনুমোদন দিলেন না। কয়েক বছর কঠোর খাটাখাটনির পর থিসিসের 
কাঠামো ঠিক করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লেন আবদুল করিম। কিন্তু হাল ছাড়লেন না। 
এ অবস্থায় এক রাতে না খেয়ে শুয়ে থিসিসের বিষয় সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় দু'টোর 
সময় তার মাথায় একটি প্ল্যান আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা লিখে ফেলেন এবং থিসিসের 
বিষয় ও পরিকল্পিত কাঠামো সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ কবেন। “সোসাল হিষ্ট্রি অব দি মুসলিমস্‌ 
ইন বেঙ্গল আপ টু ১৫৩৮ শিরোনামে থিসিস পরিকল্পনাটি ড. আহমদ দানী অনুমোদন করে 
লেখা শুরু করার অনুমতি দিলে আবদুল করিম স্বস্তি বোধ করেন এবং রাতদিন পরিশ্রম করে 
কয়েক মাসের মধ্যেই থিসিস রচনা সম্পন্ন করে ফেলেন। এশিয়াটিক সোসহিটিতে থিসিস 
বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করে ‘টু ডিফাইন আ্যান্ড ডিফেন্ড দ্য থিসিস’ পর্টিও উতরে গেলেন তিনি। 
এ সময় অপর সহপাঠী-গবেষক মুঈন-ইন-দিন খানের সঙ্গে মিলে পরস্পরের গবেবণা-কর্মের 
চুলচেরা বিচার-সমালোচনা করে নিজ নিজ থিসিসের মান উন্নয়নের পদক্ষেপও তারা গ্রহণ 
করলেন। প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে, বই ধার দিয়ে, গবেষণার সমস্যা সম্পর্কে আলাপ- 
আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তন ও তৎকালীন শিক্ষক আবদুল 
করিমের কাজ এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সিরাজুল হক, ড. 
মুহাম্মদ ইছহাক, ড. সাগীর হাসান আল-মাসুমী ও মৌলবী ফয়েজ আহমদ চৌধুরীর নাম ড. 
করিম তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। একজন ব্যক্তি গবেষককে তার কাজে প্রয়োজনীয় 
সহায়তা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিমণ্ডল ও আবহ তৈরি করা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের আওতায় আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ-ক্ষেত্রে এক ধরণের সফলতা 
অর্জন করতে পেরেছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ বিস্তারের 
ইতিহাস সম্বলিত আবদুল করিমের অক্লান্ত গবেষণার ফসল সোশ্যাল হিষ্ট্ৰি অব দ্য মুসলিমস্‌ 
ইন বেঙ্গল ডাউন টু ১৫৩৮ পুস্তকাকারে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়।১০ 

পি-এইচ. ডি. গবেষণার দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে শ্ৰান্ত হয়ে আবদুল করিম থেমে 
পড়লেন না। থিসিস জমা দেওয়ার পর ব্যবহার করা হয়নি এমন উপাদান কাজে লাগিয়ে তিনি 
বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশ করলেন। তবে এসময় 
বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রার একটি ‘করপাস’ রচনা ও প্রকাশ করে সুলতানদের কালক্রম 
নির্ধারণে এক অসামান্য এবং দুরূহ গবেষণা কাজও সমাধা করেন ড. করিম। কাজটি থিসিস 
রচনার চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মুদ্রা ও শিলালিপি পাঠের কৌশল ও 
প্রশিক্ষণ তিনি আহমদ হাসান দানীর নিকট রপ্ত করেছিলেন। করপাস অব দ্য মুসলিম কয়েনস্‌ 
অব বেঙ্গল ডাউন টু ১৫৩৮ শিরোনামে পুস্তকটি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ক্যাটালগে ইতোপূর্বে প্রকাশিত মুদ্রা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মিউজিয়ম 
ও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম সংগৃহীত মুসলিম মুদ্রাগুলো করপাস প্রণয়নে উপাদান 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই করপাস রচনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বেনারসের ন্যুমিজম্যাটিক 
সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ড, আবদুল করিমকে ‘আকবর সিলভার মেডেল’ দিয়ে পুরস্কৃত করে। 


২৪ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


শিলালিপি ও মুদ্রার পাঠোদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তারা জানেন এই কাজ কত 
দুরূহ। আবদুল করিম “এপিগ্রাফি' ও ন্যুমিজম্যাটিক' ক্ষেত্রে গবেষণায় ব্যাপক সাফল্য ও খ্যাতি 
অর্জন করেন।১১ 

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ড. আবদুল করিম কমনওয়েলথ স্কলারশিপে লন্ডনের 
স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ উচ্চতর গবেষণার জন্য বিলেত গমন 
করেন। “মুরশিদকুলি খান ত্যান্ড হিজ টাইমস্‌’ শীর্ষক একটি গবেষণা পুস্তক রচনার পূর্ব 
পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার এই বিলেত যাত্রা। প্রফেসর জে. বি. হ্যারিসনের তত্বাবধানে 
এসময় তিনি সুশৃঙ্থলভাবে গবেষণা করার পদ্ধতি এবং গবেষণা উপাত্ত বর্ণানুক্রমিকভাবে 
সংরক্ষণের কৌশল আয়ন্ত করেন। এছাড়াও গবেষণার প্রয়োজনে তাকে এসময় শিখতে হয় 
ফরাসি এবং ডাচ, মাদ্রাসায় শেখা ফারসি ভাষাতেও আবার চলে একটু ঘষামাজা। ছ'মাসের 
মধ্যে উপাদান সংগ্রহ ও পুস্তকের খসড়া তৈরি সম্পন্ন হয়। এরপর বাকি ছ'মাস সংশোধন ও 
পুনর্সংশোধন এবং চুড়ান্ত কপি তৈরির কাজ। এর মধ্যে দ্বিতীয় টার্মের সেমিনারে প্রফেসর এ. 
এল. ব্যাশাম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে "মুরশিদকুলি খানস্‌ রিলেশনস্‌ উইথ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
(আপ টু ১৭০৭ এ. ডি.)’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন তিনি। পরে প্রফেসর ব্যাশামের 
উদ্যোগে প্রবন্ধটি হল্যান্ডের ইকনমিক ত্যান্ড সোশ্যাল হিষ্ট্ৰি অব দ্য ওরিয়েন্ট জাৰ্নাল-এর চতুর্থ 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পঁচিশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধ আবদুল করিমের গবেষক-জীবনে আর এক নতুন 
দিশস্ত উম্মোচন করে -- বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার এবং সংশ্লিষ্ট উপান্ত-উপাদান 
চয়ন ও বিশ্লেষণের পারঙ্গমতা এতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ করে বাংলার 
তৎকালীন মুঘল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লন্ডন ও ইংলিশ কোম্পানির বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং উভয় 
কোম্পানির পারস্পরিক বিবাদের এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় প্রবন্ধটিতে। বিষয়ানুগ তথ্য- 
উপাত্ত পরিচিহ্নিতকরণ এবং এসবের কালানুগ বিশ্লেষণ ইতিহাস-ব্যাখ্যার অপরিহার্য এই অনুষঙ্গ 
প্রবন্ধে নিস্পৃহভাবে অনুসৃত।১২ 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন প্রফেসর ড. আজিজুর রহমান 
সময় ড. করিমের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কথা প্রসঙ্গে আবদুল করিম ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি না 
হয়ে মুর্শিদকুলি খান সম্পর্কে বই লিখছেন জানতে পেরে প্রফেসর মল্লিক বলেন, দেশে ডিগ্রির 
মূল্য আছে, বইয়ের মূল্য কী। ড. মল্লিকের এই মন্তব্য ড. করিমের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রফেসর ব্যাশামের কাছে গিয়ে তার রেজিস্ট্রেশন পি-এইচ. ডি. প্রোগ্রামে 
ট্রাব্সফারের অনুরোধ করেন। *৩ 

বিলেতে অবস্থানকালে বিভিন্ন সেমিনার ও পাবলিক লেকচারে উপস্থিতি ড. করিমের 
ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারণে সহায়তা করে৷ এ রকম একটি সেমিনারে ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত ভারত ও বাংলাদেশের বন্ত্রশিল্লের নমুনা নিয়ে আলোচনা হয়। ঢাকার 
মসলিন শিল্প এই আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে। ঢাকার মসলিন সম্পর্কে একটি বই লেখার . 
জন্য ড. করিম তখন উপাদান সংগ্রহ করছিলেন-_সেমিনারের আলোচনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
ফলপ্রসূ হয়। স্কুলের সিনিয়র সেমিনারে তুরস্কের আর্কাইভস্‌ পরিচিতি বিষয়ক প্রফেসর বানার্ড 


আবদুল করিমের ইতিহাসচর্চা ও সংশ্লিষ্ট প্ৰসঙ্গে /২৫ 


লুইসের বন্তৃতীয়ও ড. করিম উপস্থিত থাকেন। তিনি বলেন, 
আমাদের দেশে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে অভাবে কত বইপত্র নষ্ট হয়, ছোট ছোট বিজ্ঞপ্তি, লিফলেট, 
ইশ্তেহার আমবা সংরক্ষণ করি না, কিন্তু সেখানে কোন কিছুই ফেলনা বা সংরক্ষণের 
অনুপযুক্ত মনে করা হয না! আমাদের দেশের ইতিহাস গবেষণার উপাদান, বইপুস্তক এই 
দেশে পাওয়া যায় না, কিন্তু বিলেতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের নির্বাচনের সমযকার 
কাগজ-পত্র, দলীয ইশ্তেহাব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপোর্ট, প্রতিবেদন ইত্যাদি এখনো বিলেতে 
সংরক্ষিত হয়।১৪ 


বিলেতবাসের দ্বিতীয় বছরে ড. করিম ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা-উপাদান সংগ্রহের 
কাজ করেন। এর ফসল ঢাকা দ্য মুঘল ক্যাপিটাল এবং ঢাকাই মসলিন গ্রন্থ দুটি। ঢাকার 
বস্তুশিল্প বিষয়ক জেমস্‌ টেলরের আ্যা ডেসক্রিপটিভ ত্যান্ড হিস্টরিক্যাল আ্যাকাউন্ট অব দ্য 
কটন ম্যানুফেকচার অব ঢাকা দুষ্প্রাপ্য বই।১৫ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বিলেতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর 
একটি অংশের নির্দেশিকা হিসেবে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষায় যথোপযুক্ত 
উপাদানের ব্যবহার ইতিহাসচর্চার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঢাকার বন্ত্রশিল্পের ইতিহাস রচনায় 
উপাদানের সন্ধান ও চয়নে ড. করিম একনিষ্ঠ এক পরিশ্রমী গবেষকের পরিচয় প্রদান করেন। 
একটি শক্ত বাঁধাই করা এক্সারসাইজ খাতায় স্বভাবসুলভ ছোট হাতের লেখায় জেমস্‌ টেলরের 
প্রদর্শনী-নির্দেশিকাটি সম্পূর্ণ ১৬৭ পৃষ্ঠা জুড়ে হাতে কপি করে নেন তিনি। অনুলিপিতে আঠারোটি 
স্কেচ এবং অনেকগুলো সারণি কোনটাই কম মনোযোগ লাভ করেনি। তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চা ও 
তথ্যের সন্ধানে আবদুল করিমের একাগ্রতা মুসলিম ভারত ও বাংলার অপর একজন খ্যাতনামা 
গবেষক স্যার যদুনাথ সরকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদুনাথের জীবনীকার অনিরুদ্ধ রায় 
বলেন, “তথ্যভিত্তিক ইতিহাস লেখা ও তথ্যের অনুসন্ধান ছিল যদুনাথের ইতিহাস চেতনার 
মৌলিক উপাদান। তাই ইতিহাসের আকর বা উৎস সম্পর্কে তিনি অনন্যসাধারণ পরিশ্রম 
করেছিলেন।”১৬ এমনকি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ইতিহাস বিভাগের ছাত্রদেরও 
উপাদানচর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, “ইতিহাস 
বিভাগে আর একটি নূতন নিয়মপ্রণালী আমি প্রবর্তন করি। যে সব ছাত্র প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস পড়ত তাদের কিছু কিছু প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ও লিপির পরিচয় জানতে হত। এম. 
এর মৌখিক পরীক্ষার সময় এই ধরনের লিপি ও মুদ্রা পরীক্ষার্থীদের সামনে রেখে তাদের 
জ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করা হত।” ১৭ 

নবপ্রতিষ্ঠিত চট্টগ্ৰাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার হিসেবে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে 
যোগদানের আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসেবে এগার বছর চাকুরিকালে বাইশটি 
ইংরেজি প্রবন্ধ ও দুটি ইংরেজি পুস্তক প্রকাশ, ন্যুমিজমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার আকবর 
সিলভার মেডেল লাভ এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলোশিপ স্বীকৃতি ইতিহাসবিদ 
আবদুল করিমের গৌরবোজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ সূচনা করে (প্রকাশনার বার্ষিক গড়: ২.১৮)। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার হিসেবে পদোন্নতির পর চার বছরে প্রকাশনার তালিকায় সংযুক্ত হয় 
আরও নতুন নতুন সোনালি পালক। এ সময় ছ’টি বাংলা প্রবন্ধ, দশটি ইংরেজি প্রবন্ধ, একটি 
বাংলা এবং দুটি ইংরেজি পুস্তকের প্রকাশ গবেষক আবদুল করিমকে দেয় প্রতিষ্ঠা। এ পর্যায়ে 
প্রকাশনার বার্ষিক গড়ও উন্নত হয়: ৪.৭৫! বাংলাদেশের সার্বিক ইতিহাস গবেষণার প্রেক্ষাপটে 


২৬ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা- ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সংখ্যাটি রোমাঞ্চকর! ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ 
সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬, এই পনেরো" বছর তার 
পাঁচটি পুস্তক ও ছত্রিশটি প্রবন্ধ/ অধ্যায় প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর আবদুল করিমের প্রকাশনার অর্জিত গতি 
মন্থর হয়ে পড়ে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার থাকাকালে তার তিনটি 
ইংরেজি ও পাঁচটি বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইংরেজিতে কোনো বই প্রকাশিত হয়নি, 
বাংলায়ও একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। তবে এসময় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন একটি 
ইতিহাস বিভাগ সংগঠনের সার্বিক গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভাগ থেকে একটি গবেষণা 
জার্নাল (ইতিহাস পত্রিকা) প্রকাশ, ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে চট্টগ্রামের পুরাকীর্তির 
তথ্য উদ্ধার, তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে “ডিস্টিক্ট 
রেকর্ডস্‌ কালেকশন প্রোজেক্ট’ বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মসূচিতে তার অনেক সময়ও ব্যয় হয়। 
১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫-এ প্রফেসর আবদুল করিম রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংখ্যা সাত। এ-সময় 
পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ তার একটি ভিন্ন ধরনের 
প্রয়াস। বলাবাহুল্য প্রকাশনার বার্ষিক সূচক এই সময় আরও নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে এবং এ-সময় 
তিনি কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৭৩-৭৫ বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির 
সভাপতির পদ অলংকৃত করেন ড. করিম। 

১৯৭৫-৮১ সময়কালে উপাচার্যের নানাবিধ কাজের চাপে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত থাকলেও 
ড. আবদুল করিম ইতিহাস গবেষণা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হননি। এ সময় তার তিনটি ইংরেজি 
প্রবন্ধ, দুটি বাংলা পুস্তিকা এবং একটি ইংরেজি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময় নবপ্রতিষ্ঠিত 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের মুদ্রা সংগ্রহের বিবরণমূলক ক্যাটালগ বচনা ইতিহাস গবেষণার 
উপাত্ত দলিলিকরণের ক্ষেত্রে ড. করিমের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। উপাচার্যের দায়িত্ব 
পালনের ফলে তার সুনাম সবসময় অক্ষুণ্ন ছিল না, প্রকাশনার বাৰ্ষিক গড়ও জীবনের সৰ্বনিম্ন 
পর্যায়ে পৌঁছে: ১। উপাচার্যের দায়িত্ব পালন শেষে বিভাগে প্রফেসর পদে ফিরে এলে তার 
গবেষণা গতিবেগ লাভ করে এবং প্রকাশনার বার্ষিক গড় ১.৬৬-তে উপস্থিত হয়। এ পর্যস্ত 
উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হতে পারে যে, গবেষক আবদুল করিমের চট্টগ্ৰাম বিশ্ববিদ্যালয় 
জীবন তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে তার গবেষণার ক্রমান্ধয় গতিসঞ্চার 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাধ্যতামূলক অবসর 
গ্রহণের পর গবেষক আবদুল করিম নবজীবন লাভ করেন! ১৯৮৫-৮৯ বাইতুশ শরফের 
ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি চৌদ্দটি বাংলা 
প্রবন্ধ, আটটি ইংরেজি প্রবন্ধ, তিনটি বাংলা পুস্তিকা এবং সোসাল হিষ্ট্ৰি অব দ্য মুসলিমস্‌ ইন 
বেঙ্গল-এর একটি নতুন বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন! এই সময় তার প্রকাশনার বার্ষিক গড় 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে: ৬.৫৫ এবং গবেষণা সক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ হয়। এই অবস্থায় তিনি 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে সিনিয়র ফেলো নিযুক্ত হন এবং 
এখানে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ চার বছর গবেষণার কাজ করেন। মুঘল বাংলার ইতিহাস পাঁচ 
খণ্ডে অনুপুজ্ব লিপিবদ্ধ করার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে যুক্ত হন। পরিকল্পনাটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং মর্যাদাপূর্ণ। ইংরেজি ও বাংলা এই দুই 
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পরই তার নাম উল্লেখ্য।”১৮ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তার বাংলায় মুসলিম 
অধিকারের আদিপর্ব শীর্ষক গ্রন্থটি আবদুল করিমকে উৎসর্গ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, “এই 
পর্বের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যিনি আজ সৰ্বপ্ৰধান বিশেষজ্ঞ, ধার বাংলার ইতিহাস (সুলতানী 
আমল), করপাস অব দ্য মুসলিম কয়েনস্‌ অব বেঙ্গল এবং সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিমস্‌ 
ইন বেঙ্গল বই থেকে অশেষ সাহায্য পেয়েছি, সেই আবদুল করিম মহোদয়ের করকমলে ৮১৯ 
করপাস ছাড়া আবদুল করিমের অন্যান্য রচনাও যে আকরগ্রস্থের মর্যাদা লাভ করেছে প্রফেসর 
মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে তা পরিদৃষ্ট হয়। সামাজিক -সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণে সমসাময়িক 
সাহিত্য উপাদানের উপযোগিতা অপরিসীম। সমাজচিত্রের অনুপুঙ্থ সন্ধান পাওয়া যায় সাহিত্যে, 
একটি বিশেষ কালের সমাজ নিরীক্ষায় সহায়তা করে এই উপাদান সামাজিক অগ্রগতি-অধোগতির 
ছক নিরূপণে উপাত্ত জোগায়। আবদুল করিম সাহিত্যের উপাদান কাজে লাগিয়ে ইতিহাসের 
কালক্রম নির্ধারণের চেষ্টা ছাড়াও ব্যাপকভাবে স্থানীয় ইতিহাসের তথ্যোদ্ধার করেন। তার এ- 
সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি 
এবং বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের কালক্রম শিরোনামে ড. 
করিমের প্রবন্ধগুলোর একটি সংকলন বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 
হিন্টি অব বেঙ্গল-এর দ্বিতীয় খণ্ড মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো প্রকাশ 
করে। এই পুস্তকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার, ক্ষমতার পরিবর্তন, রাজার চরিত্র এবং সাফল্য 
সীমিত আকারে আলোচিত হলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট প্রায়ই অনুল্লেখ্য থেকে যায়। 
এ ক্ষেত্রে উপকরণের অপ্রতুলতা গবেষণাকর্মের প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। কিন্তু সকল সীমাবদ্ধতা 
অতিক্রম করে যে কয়জন ইতিহাসবিদ পরবর্তীকালে সফলতার সঙ্গে বাংলায় মুসলিম সমাজ 
বিস্তারের প্রেক্ষাপট উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন আবদুল করিম তাদের পথিকৃৎ । চৌদ্দ শতকের 
ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বরনির অভিমত উল্লেখ করেন ইরফান হাবিব__ইতিহাস হলো, “এ 
critique of the experience of the ruling class’’,*° কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ইতিহাস 
বিজ্ঞানের এই ছক আমূল পরিবর্তিত হয়। যদিও আমাদের পাঠক্রমে এর তেমন কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক জটিল সমাজ ও সভ্যতার অনুধাবনে এর বিবর্তনের দীর্ঘ 
পথপরিক্রমার খোঁজ নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। জি. আর. এলটন বলেন, “Modern 
civilization is peculiar rather than ordinary in that it rests upon the two 
intellectual pillars of natural science and analytical history.” 1২১ এই উপমহাদেশের 
দীৰ্ঘকালীন ইতিহাসচর্চার এতিহ্য অনেকটাই বৰ্ণনামূলক রীতির অনুসারী, সম্প্ৰতি বিশ্লেষণধর্মী 
ধারাটি বেগবান হতে শুরু করলেও বাংলাদেশে এটি এখানো পুষ্টি অর্জনের পর্যায়ে। আবদুল 
করিমের সোস্যাল হিষ্ট্ৰি অব দ্য মুসলিমস্‌ ইন বেঙ্গল বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠনে সুলতান, 
সুফি ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান সম্পর্কে বৰ্ণনামূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ হলেও রচনাটিতে পরিলক্ষিত 
হয় আদ্যগবেষণার সীমাবদ্ধতা (দ্বিতীয় সংস্করণে এর উন্নয়ন লক্ষণীয়)। ভূমিকায় উল্লিখিত 
উদ্দেশ্যের সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ এই পুস্তকে দেখতে না পেয়ে আবদুল মমিন চৌধুরী বলেন, 
“যে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল এবং যার প্রভাব ইসলামের 
সামাজিক রূপে পড়েছিল বলে করিম মনে করেন তিনি সেই সমাজ সম্পর্কে তেমন কোন 
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অনুসন্ধান করেন নি।”২২ তপন রায় চৌধুরীর মতে “Dr. Abdul Karim's pioneer work 
on the Muslims in Bengal, despite its great value for religious and cultural 
history, has not added substantially to our knowledge of social structure, 
evidently because the relevant data are not available." এরপর মুরশিদকুলি খান 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার নজরে আসে। দেশীয় ও ইউরোপীয় উপাদানের সদ্যবহার রচনাটিকে দেশে 
ও বিদেশে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এ পর্যায়ে ড. করিমের অপর কীর্তিটি ঢাকাই 
মসলিন। বাংলাদেশের বস্তুশিল্প স্মরণাতীত কাল থেকে সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় এর কদর ছিল সমধিক। সামাজিক অর্থনীতির বিকাশে 
এই শিল্পের অবদান যুগ যুগ ধরে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। গাঙ্গেয় অঞ্চলের রপ্তানিযোগ্য 
সামগ্রীর মধ্যে বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় বিভিন্ন প্রাচীন বিবরণে। কিন্তু বাংলার বস্ত্রশিল্পের 
ইতিহাস বিষয়ক সার্বিক কোন রচনা নজরে পড়ে না। আবদুল করিম লন্ডনে অবস্থানকালে 
ঢাকাই মসলিন শিল্প বিষষক উপাদান সংগ্রহ করেন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে। তার ঢাকাই 
প্রকারভেদ, ব্যবসা, চাষী-তাতীদের অবস্থাসহ এই শিল্পের বিলুপ্তির কারণ বর্ণিত। শেষে পবিশিষ্ট 
আকারে যুক্ত আছে মসলিন শিল্পের অবনতির কারণ সম্পর্কে ঢাকার কমিশনার ডানবারের 
১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২ মে-র চিঠি। মসলিন শিল্পের বিলুপ্তি সম্পর্কে ড. করিম আক্ষেপ করে 
বলেন, “যে শিল্প যারা প্রাণ দিয়ে শিল্প গড়ে তোলে তাদের অনাহারে অনটনে রেখে শুধু 
গুটিকয়েক মুনাফাখোরি ব্যবসায়ীর সিন্দুক পূর্ণ করে সে শিল্পের ভবিষ্যৎ কোথায় ?”২৪ 

মুঘল রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহরের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনেব দলিলি ইতিহাস রচনার 
ক্ষেত্রে আবদুল করিমের ঢাকা দ্য মুঘল ক্যাপিটাল একটি পথপ্রদর্শী সংযোজন। মসলিন শিল্পের 
উপর পুস্তক রচনার উপাদান সংগ্রহের পাশাপাশি মুঘল ঢাকার ইতিহাসের উপাদানও মূলত 
তিনি সংগ্রহ করেন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে। পুস্তকটির পরিকল্পনাও ব্যতিক্রমধর্মী = 
ছয়টি অধ্যায়ের পরিসর যেখানে মোট ১০৮ পৃষ্ঠা, ১৩টি পরিশিষ্ট বিন্যস্ত হয়েছে ৩৮৯ পৃষ্ঠায়। 
অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়াবলীর যৌক্তিক কাঠামোকে প্রাথমিক উপাদানের সাক্ষ্যে নিরেট করে 
তোলার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলিলাদির একটি করপাস রচনার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় এই 
পুস্তকে। এভাবে মুঘল ঢাকার বিকাশের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি অনুপুস্ধ 
বিস্তৃত হয় প্রাজ্ঞ পাঠকের সামনে। মুদ্রিত দলিলগুলো উপাদান হিসেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক 
ভিন্ন প্রেক্ষাপটের গবেষণায়ও ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য। 

বাংলার মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আবদুল করিমের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অবদান বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল হলেও মুঘল যুগের ইতিহাসের খণ্ডগুলোও মর্যাদার 
নিরিখে উপেক্ষণীয় নয়। প্রাপ্ত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলকে 
বিস্তারিত আলোচনায় বিন্যস্ত করেন আবদুল করিম -- এতে বাংলা সুলতানদের রাজনৈতিক 
কাঠামো, কালক্রম, প্রসারণ-সংকোচন, অভ্যন্তরীণ সংকট, শাসনব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করে। 
একটি জাতির অস্তিত্বের অপর নামই হচ্ছে তার নিজস্ব ইতিহাস উল্লেখ করে আসহাবুর রহমান 
বলেন, “আজকের বাঙলাদেশে “বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল’ বইটির যে প্রাসঙ্গিকতা বা 





৩০ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মূল্য তা শুধু একটি অত্যন্ত উচ্চমানের আ্যাকাডেমিক কাজ বলে নয়। বাঙালি জনগোষ্ঠীর 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ের জন্য যে জাতীয়বোধ বা আত্মসচেতনতা প্রয়োজন করিমের এই 
বইটি তা সৃষ্টির পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান প্রেরণা যোগাবে ।”২৫ তিনি আরও 
বলেন, “দীর্ঘ ওপনিবেশিক শাসন, আধুনিককালে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বাঙলার 
প্রকৃত ইতিহাস রচনায় প্ৰতিবন্ধ হয়ে রয়েছে। ইতিহাস-সচেতনতার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধিশালীরাও 
বাংলার প্রকৃত ইতিহাস লেখায় আগ্রহী নন। বাঙালি জনগোষ্ঠী, বাঙলা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের 
প্রকৃত ইতিহাস বাঙলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ক্রমে আজও অন্তর্ভুক্ত হয় 
নি।”২৬ বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল-এর এ পর্যস্ত চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় 
বইটির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। পুস্তকটির পঞ্চদশ অধ্যায় সাহিত্য বিষয়ক। রাজ্য বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শাসকগণ শিক্ষা বিস্তারেও মনোনিবেশ করেছিলেন। এসময় মুসলিম পণ্ডিতেরা 
বিভিন্ন বিষয়ে বইপুস্তক লিখেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্যও রচিত হয়। এই অধ্যায়টি পাঠের পর 
মনে হয় যে, পুস্তকটিতে সমকালীন শিল্পকলা ও স্থাপত্য সম্পর্কেও একটি অধ্যায় যুক্ত হলে এর 
সৌকর্ষ আরও বৃদ্ধি পেত। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল : মুঘল পিরিয়ড-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, 
এই প্রথম দৈশিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইতিহাসপর্বকে অবলোকনের চেষ্টা। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত হিষ্ট্ৰি অব বেঙ্গল : মুঘল পিরিয়ড-এর মুঘল অংশটি রচিত হয় সাম্রাজ্যবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে -- স্যার যদুনাথ এবং তার সহযোগী গবেষকদের কাছে এমনকি 
বারভূঁইয়ারাও যথাযোগ্য কদর লাভ করেননি। ড. করিম হিস্ট্রি অব বেঙ্গল : মুঘল পিরিয়ড- 
এর প্রথম খণ্ডের দুটি অধ্যায় জুড়ে বার ভূঁইয়াদের মর্যাদাবান প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনা সন্নিবেশ 
করেন। 
ও এঁতিহ্য, মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদ্রাসা পুস্তক-পুস্তিকাগ্ডলো উল্লেখযোগ্য! ইতিহাস গবেষণায় 
স্থানীয় ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু একটি যথোপযুক্ত কাঠামো উপস্থাপনের ঘাটতি 
বিষয়টিকে এখনও পঙ্গু করে রেখেছে। বিশেষ করে জেলা, থানা ও গ্রামের ইতিহাস রচনার 
পথিকৃৎ আদর্শ এখনও গৃহীত হয়নি। গেজেটিয়ার, আযানাল, ক্রনিকল ও ইতিহাসের মধ্যে 
পার্থক্য নিরূপণের দুর্বলতা এর জন্য দায়ী! স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় আবদুল করিমের অবদান 
আলোচনাকালে মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী শ্রেণীবিভাজনের সমস্যার মুখোমুখি হন। তিনি 
ঢাকাই মসলিন-কেও স্থানীয় ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেন।২৭ 

আবদুল করিম দুজন গবেষক ও দুজন সুফির জীবনীও রচনা করেন। এর মধ্যে হযরত 
শাহ সূফী আমানত খান রাহমতুল্লাহে আলায়হ পুস্তিকাটির দুটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয় বইঘর 
থেকে। মোল্লা মিসকিন শাহ প্রকাশ করে বায়তুস শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৷ আবদুল 
করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম এবং আবদুল হক চৌধুরী ও তীর গবেষণাকর্ম এই বই 
দুটির প্রকাশক বাংলা একাডেমী। 

গবেষণার উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণে যুক্তির কাঠামোতে তথ্যের 
সুসমঞ্জস বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে প্রধান উপজীব্য। বস্তুনিষ্ঠ সতর্ক সিদ্ধান্ত একজন সফল 
গবেষকের আরাধ্য বিষয়। আবদুল করিম এক্ষেত্রে ব্যাপক অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর রাখেন। একজন 
মেধাবী ছাত্র নিরলস সাধনা ও কর্মোদ্যমে কী করে একজন সফল গবেষকে পরিণত হন, 


আবদুল করিমেব ইতিহাসচর্চা ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে /৩১ 


আবদুল করিমের জীবন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন 
প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের ফলে তার গবেষণা ব্যাহত হয়েছে কখনো কখনো। কিন্তু উপযুক্ত 
আবহে ফিরে এসে তিনি আবারও পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন তার কাজে। দৈশিক শিক্ষা- 
পরিমণ্ডল আমাদের স্ব স্ব গবেষণা কর্মের মান অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ 
হচ্ছে__আবদুল করিমের স্বল্পকালীন বিলেত বাসকালে রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলোর তুলনামূলক 
গুণগত মান বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। 


রিচার্ড ইটন, দি রাইজ অব ইসলাম জ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্ৰন্টিযার, ১২০৪-১৭৬০, দিল্লি: অক্সফোর্ড 
ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪, পৃ.২২। 

মুহাম্মদ মোহব আলী, হিন্ত্ি অব দা মুসলিমস্‌ অব বেঙ্গল, খণ্ড ১এ, রিযাদ: ইমাম মুহাম্মদ ইবন্‌ 
সউদ ইউনিভাসিটি, ১৯৮৫, পৃ. ৪৯-৬০। 

আবদুল করিম, সমাজ ও জীবন, ঢাকা: হাসি প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২১৪। এরপর : কবিম' 
সমাজ ও জীবন। 


৪ করিম: সমাজ ও জীবন, পৃ. ২১৫। 


নি 


কবিম: সমাজ ও জীবন, পৃ. ২১৫। 


৬ এ. আর. মল্লিক, আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, 


১৯৯৫, পৃ. ১২। 

যদুনাথ সরকার (সম্পা.), হিষ্ট্ৰি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৭২ 
(দ্বিতীয মুদ্রণ), পৃ. ১৩০-১৬৫। 

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, আত্মজীবন, সেংগ্রহ-ভূমিকা-সম্পাদনা: শামসুজ্জামান খান) 
, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৪, পৃ. ৫৬। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সদ্যপ্রাক্তন একজন ছাত্রীর 
বক্তব্য। 

করিম: সমাজ ও জীবন, পৃ. ২২০-২২৩, ২২৯-২৩১। 

করিম' সমাজ ও জীবন, পৃ. ২৩৫-২৩৭। 

করিম: সমাজ ও জীবন, পৃ. ২৬১, ২৭৫-২৭৬। 

করিম: সমাজ ও জীবন, পৃ. ২৭৮1 

করিম. সমাজ ও জীবন, পৃ. ২৮৩। 

করিম: সমাজ ও জীবন, পৃ. ২৭৭। 

অনিরুদ্ধ রায়, যদুনাথ সরকার, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ. ২৩। 
রমেশচন্দ্র মজুমদার, জীবনের স্থৃতিদীপে, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স আ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা 
লি., ১৯৭৮, পৃ. ৫৬। 

আবদুল করিম, ঢাকাই মসলিন, ঢাকা: ঢাকা নগর জাদুঘব, ১৯৯০, (প্রসঙ্গকথা)। এরপর: 
করিম: ঢাকাই মসলিন। 

সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারেব আদিপর্ব, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৮, 
(িৎসর্গপত্র)। 

ইবফান হাবিব, ইন্টারপরেটিং ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি, শিলং: নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, [এন. ডি.], 
পৃ ৯ 
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২১ জি. আর. এলটন, দি প্র্যারিস অব হিষ্ট্ৰি, কলিন্স, দি ফন্টানা লাইব্রেরি, ১৯৬৯, পৃ. ১১। 

২২ আবদুল মমিন চৌধুরী, “এঁতিহাসিকের মূল্যায়ন: আবদুল করিম”, শামসুল হোসাইন 
(সম্পা.), প্রফেসর আবদুল করিম সংবর্ধনা গ্র্থ, চট্টগ্রাম: বাঁশখালী গুণীজন সংবর্ধনা পরিষদ, 
২০০৩, পৃ. ১৮-২৫ ৷ 

২৩ তপন রায় চৌধুরী, বেঙ্গল আন্ডার আকবর আযাভ্ড জাহাঙ্গীর: আযান ইনট্রোডাক্টারি স্টাডি ইন 
সোশ্যাল হিষ্টৰি, দিল্লি: মুক্সিরাম মনোহরলাল, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৯, পৃ. ৬। 

২৪ কবিম: ঢাকাই মসলিন, পৃ. ১০১। 

২৫ আসহাবুর রহমান, “জাতীযতাবাদ ও ইতিহাসচর্চা, আবদুল করিমের বাংলার ইতিহাস: সুলতানী 
আমল”, সুন্দরম, অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩৯৪, পৃ. ৩১। এরপর: রহমান: “জাতীয়তাবাদ” 

২৬ রহমান: “জাতীয়তাবাদ” পৃ. ৩১। 

২৭ মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী, “স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় আবদুল করিমের অবদান”, গবেষণা 
পত্রিকা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টম সংখ্যা, ২০০২-২০০৩, পৃ. ১৬৬। 


বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্র 


সুভাষচন্দ্র সেন 


গ্রামীণ সমাজে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন ব্যবস্থার যে ক্ষেত্রটিতে কলাকৌশল (Techniques) 
ও প্রযুক্তির 0৯০1/10108%) সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়, সেটি হল মৎস্যশিকার ও মৎস্যচাষ। 
দরিদ্র মানুষের কাছে অন্নের পরেই মৎস্য হল স্বল্প দামে সহজলভ্য প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। বিগত 
‘ শতকের প্রথম দশকের একটি সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশ 
ংলার মানুষ হল মহস্যভোগী।১ মোট জনসংখ্যার ২.৫ থেকে ১৪% মানুষ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও চাষকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে।২ গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা- 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যমুনা-মেঘনা নদী ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে প্রবহমান নদীগুলির 
শাখা-উপনদী, খাল-বিলগুলি হল বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যের আবাসস্থল।৩ মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও 
সরকারি আধিকারিক কিরণচন্দ্র দে-র হিসাব অনুসারে ২৫০ প্রজাতির মৎস্য বাংলা প্রদেশের 
এই অন্তর্দেশীয় জলক্ষেত্রগুলিতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, দেশের দক্ষিণে চট্টগ্রাম থেকে পুরী 
পৰ্যন্ত ৫৭০ মাইল ব্যাপী বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকায় বয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যভাণ্ডার |? 
অপর এক বাঙালি সিভিলিয়ান কে. জি. গুপ্তের [কৃষ্তগোবিন্দ গুপ্ত] মতে উনবিংশ শতকের 
শেষের দিকে এই জলক্ষেত্রগুলিতে তিন ধরনের মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল : (১) স্বচ্ছ জলের 
মৎস্যক্ষেত্র, (২) ঈষৎ লবণাক্ত, (৩) সামুদ্রিক জলের মস্যক্ষেত্র।৫ মোট অন্তর্দেশীয় মৎস্যক্ষেত্রের 
আয়তন ছিল প্রায় ৮০০০ বর্গমাইল 1৬ সাবেকি মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই 
সুন্দরবন এলাকায় বিকাশ ঘটেছিল আধুনিক ভেড়ি ব্যবস্থার। এই জলাভূমিকে ঘিরে যে পরিবেশ 
গড়ে উঠেছিল তা মৎস্যশিকারী ও মৎস্যচাধীদের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে এক স্বাধীন সত্তার 
জন্ম দিয়েছিল। মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের । 
প্রাচীনকাল থেকেই পরম্পরাগতভাবে এই কৌশল ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান যৌথ গ্রামীণ সমাজে 
যারা আয়ত্ত করেছিল তারা পেশাগতভাবে হিন্দু জাতিকাঠামোয় মৎস্যজীবী হিসাবে এক স্বাধীন 
জাতিসত্তা লাভ করেছিল। মাছমারা, ধরা ও বেচা-_সবই ছিল তাদের পেশার অঙ্গ। যৌথ 
গ্রামীণ সমাজের ভাঙনের সূত্ৰ ধরে এদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তেত্রিশটি অবজাতির।" দেশের 
উপকূলবৰ্তী অঞ্চলে মুসলমান সমাজেরও একটা অংশ এ পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে সাবেকি 
কৃষি সমাজের একটা বড়ো অংশ গ্ৰীষ্ম ও বর্ষাকালে বিনা জালে নিজস্ব কৌশলে মাছ ধরত বিকল্প 
পেশা হিসাবে বা অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহের জন্য। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মাছ একটা 
অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলেও আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় মৎস্যশিল্প ও মৎস্যজীবীদের 
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নিয়ে গবেষণার কোনো এঁতিহ্য অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি।৮ পিটার রিভস ও তার সহযোগী 
গবেষকরা ভারত তথা বাংলাদেশের মৎস্যশিল্প ও মৎসাজীবীদের নিয়ে গবেষণার কাজে লিপ্ত 
_ থাকলেও ওঁপনিবেশিক বাংলার এই শিল্পের কলাকৌশল ও প্রযুক্তির বিষয়টি এখনো পৰ্যন্ত 
তাদের বচনায় ধরা পড়েনি। এছাড়া ইতিহাসের অঙ্গনে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি নিয়ে যারা গবেষণা 
করেছেন তারাও এ বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। অথচ সাবেকি মংস্যশিল্প হল গ্রামীণ কর্মসংস্থানের 
অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। তাছাড়া বিশ্বায়নের যুগে যখন ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলজ 
সম্পদের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে সাবেকি মৎস্য উৎপাদকদের সঙ্গে আধুনিক মৎস্য উৎপাদকদের 
দ্বন্দ্ব ক্ৰমশ জটিল রূপ নিচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়টির উপর নজর দেওয়া ক্রমশ 
প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বায়নের স্বার্থে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে নির্বিচারে 
জলজ প্রাকৃতিক সম্পদের নিষ্কৰ্ষণ যখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে সাবেকি মৎস্যজীবীদের 
অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে তখন এই ধরনের আলোচনা খুবই জরুরি হয়ে ওঠে। তাই বর্তমান 
প্রবন্ধের লক্ষ্য হল বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং এক্ষেত্রে 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করা। | 


কলাকৌশল ও প্রযুক্তি 

গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় মাছধরা ও চাষ হল মূলত শ্রমশক্তি নির্ভর, তবে এর জন্য প্রয়োজন 
হয় কৃতবিদ্যা, প্রস্তুতি, কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতা ।৯ পেশাভিত্তিক জাতি হিসাবে মংস্যজীবীরা 
পরিবেশ থেকেই এই গুণগুলি আয়ত্ত করেছিল।১০ প্রধান উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে প্রয়োজন হয় 
জাল ও নৌকা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মাছমারা, ধরা ও তার সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত 
সন্নপ্জামগুলি যে এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে তা ডব্ু রবিনসন, জেমস 
হর্নেল এবং সুন্দরলাল হোরার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।১১ গ্রামীণ সমাজে খাদ্য উৎপাদন 
ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রটি উপনিবেশিক যুগের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন 
ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল।১২ এর পাশাপাশি বাজারী চাহিদার টানে দাদন ব্যবস্থার উপর 
ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল মূল উৎপাদন ব্যবস্থা ।১৩ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে মৎস্য উৎপাদন 
ব্যবস্থায় মেয়েদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি মুখ্য। জাল বোনা থেকে শুরু করে জলজ কপোলি 
ফসল সংগ্রহ-উৎপাদনের প্রতিটি স্তরেই লক্ষ করা যায় মৎস্যজীবী মহিলাদের কৃৎকৌশল ও 
দক্ষতা।১৪ সম্ভবত পারিবারিক অর্থনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তাই উৎপাদনের কাজে তাদের 
পুরুষের সমকক্ষ করে তুলেছিল। কার্পাস, হেম্প, তসর থেকে সুতো প্রস্তুত এবং ভেষজ পদার্থ 
দিয়ে তা রঙিন ও টেকসই করে মৎস্যজীবী পরিবারের সকল বয়সের মহিলা ও পুরুষরা বিভিন্ন 
ধরনের জাল ঘরে বসে বুনত 1১৫ পূর্ববঙ্গের জেলে কৈবর্তরা জালের সুতো প্রস্তুতের জন্য 
নিজেদের জমিতে কার্পাস ও মুগার চাষ করত। তবে আলোচ্য সময়কালে অনেকক্ষেত্রে তার! 
সুতো সংগ্রহ করত স্থানীয় বাজার ও মহাজনদের নিকট থেকে। গ্রামের সম্পন্ন মৎস্যজীবীদের 
ছিল সুতো প্রস্তুত ও জাল নির্মাণের গৃহভিত্তিক কারখানা । রিজলি মালো ও কৈবর্ত মৎস্যজীবী 
অবজাতিদের মধ্যে জাল বোনার কৌশল ও প্রযুক্তিগত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ করেছেন।১৬ 
শুধু তাই নয, জাল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই ভিন্নতার উল্লেখ পাওয়া যায় কিরণচন্দ্র দে'র 
প্রতিবেদনে । জলজ পরিবেশ ও রুূপোলি ফসলের চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন ধরনের জাল বাংলার 





বাংলার সাবেকি মহস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং ওপনিবেশিক রাষ্ট্র /৩৫ 


মংস্যক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহার করা হত। এগুলি সংখ্যায় ছিল প্রায় একশোর অধিক। এগুলিকে 
প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় : (১) সেন নেট, (২) ড্রাগ ও টুল নেট, (৩) ব্যাগ নেট, 
(৪) ড্রিফট ও গিল নেট, (৫) কাস্ট নেট।১৭ জেমস হর্নেল গঙ্গা নদীর মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে 
প্রচলিত জালগুলির শ্ৰেণিবিভাজন এবং তার প্রয়োগকৌশল নিয়ে এক গবেষণাধর্মী আলোচনা 
করেছেন। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য বোনা হত নানা ধরনের জাল, যেমন, মাছে-ভাতে 
বাঙালির প্রিয় ইলিশ ধরার.জন্য ছিল ‘কোনা’, “সাংলা” এবং ‘ছাদি’ জাল।১৮ একই প্রকার জাল 
আবার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বড়ো নদী বা বিলে অধিক পরিমাণ মাছ 
ধরার জন্য ব্যবহার করা হত বেডজাল। সরকারি নথিতে একে সেন শ্রেণিভুক্ত বলে শনাক্ত করা 
হয়েছে। গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার মতন বড়ো নদীতে ব্যবহৃত বেড়জাল পরিচিত ছিল মহাজাল 
বা জগৎজাল নামে। চতুর্ভূজাকৃতির এই জাল লম্বায় এক হাজার ফুট এবং গভীরতায় ত্রিশ ফুট। 
বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরার জন্য এই ধরনের জালের চোখগুলি ছিল দেড় থেকে দুই ইঞ্চি 
পর্যস্ত। জালের দুই প্রান্তে থাকত আড়াআড়িভাবে লাগানো শক্ত দড়ি। উপরের দড়িটিব সঙ্গে 
সমদূরত্বে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা, থাকত শোলার আঁটি বা ফাঁপা বাঁশ বা কাঠের খণ্ড, যাতে জালটি 
জলে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। তবে জালের তলদেশে কোন ভারি বস্তু লাগানো হত 
না। জলের ক্রোতেই এটি থাকে খাড়াখাড়িভাবে। সাধারণত এই জাল ব্যবহার করা হত ইলিশ 
মাছ ধরার জন্য। এই জাল বিছানোর জন্য প্রয়োজন হত বহু নৌকার। ঢাকা, ফরিদপুর ও 
বাখরগঞ্জে যেসব বেড়জাল ব্যবহার করা হত সেইগুলি ছিল ছোট আকৃতির। সেজন্য এগুলিকে 
বলা হত ছোটবেড়। 

বেড়জালের মতন বড়ো বড়ো নদীতে ব্যবহার করা হত ছাঁনিজাল। ড্রিফটশ্রেণিভুক্ত 
চতুর্ভুজাকৃতির এই জাল এক একটির আয়তন ছিল ৩৬১৮ ২৪ ৷ গোটা চব্বিশ জাল একত্রিত 
করে হাঁটি নৌকা থেকে নদীতে এই জাল বিছানো হত। জালের তলদেশটি যাতে ডুবন্ত অবস্থায় 
থাকে সে জন্য এটির কুড়ি ফুট অন্তর বেঁধে দেওয়া হত পোড়া ইট বা প্রস্তরখণ্ড। জালের 
উপরের অংশটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্য সমদূরত্ে বেঁধে দেওয়া হত দুই ফুট লম্বা ফাঁপা বাশের 
অংশ। স্রোতের টানে ভেসে আসা মাছ ধরা পড়ত এ জালে। বেড়জালের মতনই ছিল এর 
চোখের আয়তন। ছাঁদিজাল বোনা হত কার্পাসজাত সুতোয়। কারণ মাছের রাজা ইলিশ ধরার 
জন্য সাধারণত প্রয়োজন হয় নরম জালের। সেজন্য গাবের রস লাগিয়ে একে মজবুত করার 
প্রয়োজন হত না। গরিব মৎস্যজীবীদের প্রিয় জাল ছিল দামে সত্তা খ্যাপলা জাল-এর গঠন শঙ্কু- 
আকৃতির। এর চোখগুলির আয়তন থেকে আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যস্ত। গোলাকৃতি 
তলদেশ এক ফুট ভাজ দিয়ে বোনা হত যা পকেট হিসাবে কাজ করত। একে বলা হয ঘাই! 
এতে সারিবদ্ধভাবে লাগানো থাকে লোহার জালকাঠি। তীর থেকে বা ভাসমান নৌকা থেকে 
হাতের কৌশলে ছুঁড়ে দেওয়া জাল গোলাকৃতি হয়ে জলে পড়ে ডুবে যায়। হাতে থাকা জালের 
রশি ধরে টান মারলে পকেটগুলিতে আটকে পড়ে বিভিন্ন প্রজাতির মিষ্টি জলের ছোট, মাঝারি 
ধরনের মাছ। জাল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সাধারণত মৎস্যজীবীরাই তৈরি করত। 
অনেক ক্ষেত্রে তাদের কলাকৌশলগত পরামর্শে গ্রামীণ সমাজে শিল্পী ও কারিগরদের দ্বারাও 
এগুলি প্রস্তুত হত।১৯ মাছ ধরার সরঞ্জামের ধরন ও তার প্রয়োগকৌশলের উপর নির্ভর করত 
শ্রমশক্তি বিনিয়োগে হার।২ ছাঁদি বা বেড়জালে মাছ ধরার জন্য প্রয়োজন হত দশ থেকে 


৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


একশো জনের মতো মৎস্যজীবী।২১ বয়স্ক ও অভিজ্ঞ মংস্যজীবীর নেতৃত্বে গড়ে উঠত এক 
একটা মাছধরার দল। দলপতিকে বলা হত মাঝি। অদ্বৈত মল্পবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম 
এবং সমরেশ বসুর গঙ্গা-য় মালো মংস্যজীবীদের মৎস্য উৎপাদনের এই দিকটা নিখুঁতভাবে 
বিশ্লেষিত হয়েছে সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকায় দলভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের উল্লেখ সরকারি 
মৎস্য বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে পাওয়া যায়।২২ এই দলের নেতাকে বলা হত বহ্রদ্বার। তিনি 
ছিলেন নৌকা ও জালের মালিক। সমুদ্রগামী মালো মৎস্যজীবীদের সর্দারকে বলা হত সাইদার ২ক 
| এই যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থায় জলজ রুপোলি ফসলের অংশ দলের সদস্যরা সমানভাবে পেত। 
তবে দলপতি পেত মোট উৎপাদনের দুই অংশ বেশি।২৩ জাল ছাড়াও মৎস্য উৎপাদনে নানা 
ধরনের সাবেকি সরঞ্জাম যে গ্রামীণ সমাজে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ মেলে 
সরকারি মৎস্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় । জেমস হর্নেল দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি, পরিবার ও গ্রামীণ 
সমাজের চাহিদা অনুসারে কিভাবে সাবেকি সরঞ্জামগুলির [সড়কি (9068) ও ফাঁদ 
(78001785)] কলাকৌশল ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটেছিল! সড়কি ও ফাঁদ তৈরি এবং সেগুলির 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তা মৎস্যজীবীরা উত্তরাধিকার সূত্ৰে 
অর্জন করত।২৪ সাবেকি সরঞ্জামগুলির মধ্যে কোচ ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় যার উল্লেখ মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-তেও আছে। লোহার তৈরি নানা ধরনের হুক এবং বাঁশের 
বাখারির তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ দিয়ে মাছধরার প্রচলন অতি প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ 
সমাজে লক্ষ্য করা যায়।২৫ ফাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল পোলো। পাবনা জেলায় 
গ্রামীণ প্রান্তবাসীরা দলবদ্ধভাবে পোলো দিয়ে মাছ ধরত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যাওয়া নদী ও খাল- 
বিলে। পাবনা বিদ্রোহের (১৮৭৩) সময় এই পোলোই হয়ে উঠেছিল তাদের সংগ্রামের প্রতীক।২৬ 

মাছধরা ও মারার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান উপকরণ হল নৌকা। জলজ পরিবেশ অনুসারে 
গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে মংস্যজীবীদের মধ্যে দুই ধরনের নৌকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।২৭ 
এক-_-ভেলা ও ডোগা, দুই-_কাঠের তৈরি নৌকা। মাছধরার প্রাচীনতম বাহন হল ভেলা যার 
পরবর্তী রূপ হল ডোঙা। ভেলা তৈরি হত বিভিন্ন ধরনের সহজলভ্য বস্তুর সাহায্যে। এর মধ্যে 
প্রধান হল কলাগাছ ও শোলা! আবার কোথাও ওপ্টানো মাটির পাত্রকে বাঁশের কাঠামোর মধ্যে 
বেঁধে শান্ত জলাশয়ে ভেলা হিসাবে মাছধরার জন্য ব্যবহার হত। নদীর মোহনায় মাছধরার জন্য 
এক ধরনের ডোগার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। একে তৈরি করতে হত গাছের গুড়ি খোদাই 
করে। বিহারে একে বলে একতা । তালগাছ দিয়ে মূলত ডোঙা তৈরি করা হত। তবে শালগাছের 
ডোগাও মৎস্যজীবীরা ব্যবহার করত। নির্মাণকৌশল ও প্রযুক্তির দিক থেকে এ সমস্ত ডোঙাগুলি 
আদিম যুগের মনে হলেও গ্রামাঞ্চলে খালে, বিলে, বিলে মাছধরার কাজে এগুলির ব্যবহার 
আজও লক্ষ করা যায়। সাধারণত লম্বায় হয় পনেরো থেকে ত্রিশ ফুট এবং চওড়ায় তিন ফুট, 
গভীরতা প্রায় একই রকম। শুধু মাছধরার কাজেই নয়, নদীমাতৃক বাংলাদেশে ভেলা ও ডোঙা 
হল গ্রামীণ মানুষের প্রাচীনতম যান। 

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের জলক্ষেত্রগুলিতে মূলত নয় ধরনের কাঠের নৌকা মৎস্যজীবীরা 
ব্যবহার করত। কিরণচন্দ্র দে-র প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে মোট ৪২৮৯০টি বিভিন্ন 
ধরনের নৌকা মাছধরার কাজে নিযুক্ত থাকার উল্লেখ আছে। চক্রিশ পরগনা ও যশোবে প্রতি 
জেলায় প্রায় ২০০০টি নৌকা মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে বিচরণ করত। তবে নৌকার এ সংখ্যা নিয়ে 
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সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে সরকারি প্রতিবেদনে । হুগলি নদীর মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে দুশো পঞ্চাশ 
জন মৎস্যজীবী প্রতিদিন গড়ে একশোটি জেলে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরত। পদ্মার বুকে ভাসমান 
জেলে নৌকার গঠনপ্রণালীর সুন্দর বর্ণনা আছে পদ্মানদীর মাঝি-তে। মাছধরা নৌকাগুলির 
মধ্যে গঠন ও আকারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নৌকা হল ছাঁদি। দুই বা ততোধিক মাঝি সাত 
ফুট লম্বা দাড়ের সাহায্যে এই নৌকা চালাত। বাশের হাতলের সঙ্গে শাল কাঠের চ্যাপ্টা একটি 
ব্রেড লাগানো থাকে। তার একদিক সমতল, অন্যদিক উদ্তল। এই নৌকা সাধারণত ষাট ফুট 
লম্বা, দশ ফুট চওড়া । মাঝারি নৌকাগুলি লম্বায় চৌত্ৰিশ থেকে ছত্রিশ ফুট ও চওড়ায় পাঁচ 
থেকে ছয় ফুট। বড় নদীতে ছাঁদি জালে ইলিশ মাছ ধরার জন্য এই নৌকা ব্যবহার করা হত। 
নৌকার নামকরণ হত সাধারণত জালের নামেই। সাধারণ নৌকায় যেখানে দশমন মাছ বহন 
করা যেত সেখানে ছাঁদি নৌকা চারশো মনের মতন মাছ বহন করার ক্ষমতা রাখত। বিশ 
শতকের প্রথম দশকে এক-একটি ছাঁদি নৌকার দাম ছিল পাঁচশো টাকা। 

বাচারি নামে আর এক প্রকার নৌকা মৎস্যজীবীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। মালোরা 
টার জাল এবং বাচারি জাল দিয়ে এই নৌকায় মাছ ধরতো। এই নৌকাগুলি ছাঁদির তুলনায় লম্বা 
বেশি হলেও চওড়ায় হত কম। এইসব নৌকায় পাটাতন থাকে। নৌকা এবং জাল টানার জন্য 
চার অথবা তার বেশি মাঝির প্রয়োজন হত। পূর্ব বাংলা থেকে মাছ চালান দেওয়ার জন্য 
আরেক প্রকার নৌকার ব্যবহার ছিল। এর নাম মেছো বাচারি। মাছকে জীবিত অবস্থায় রাখতে 
এইসব নৌকার একটি বড়ো অংশ হাক্কা একটি কাঠের দেওয়াল দিয়ে পৃথক করে রাখা হত। 
এই নৌকা ত্ৰিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট লম্বা! দুজন লোক বড়ো ডিম্বাকৃতির চ্যাপ্টা ফলা সহ দাঁড় 
বেয়ে নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ছইয়ের ছাদ থেকে অথবা ছইয়ের পিছন দিকের দণ্ডের সঙ্গে 
যুক্ত একই ধরনের দাড় থাকে। একে বলে জল হাল। নৌকার পথ পরিবর্তনের জন্য মূল মাঝি 
ওটাই ধরে থাকে। 

সমুদ্রের বুকে মাছধরার জন্য ছিল বালাম। লম্বায় ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ফুট এবং 
চওড়ায় চার থেকে দশ ফুট। বালামে একশো থেকে তিনশো মন মাছ বহন করা যেতো। সমুদ্রে 
মাছধরার জন্য এই নৌকা আরাকান থেকে চট্টগ্রাম উপকূলে আমদানি করা হত। সেই যুগে 
প্রতিটি বালামের দাম ছিল পাঁচশো থেকে হাজার টাকা। তবে মোহনার কাছে সমুদ্রে মাছ ধরার 
নৌকাগুলি ছিল আকারে ছোটো ও হালকা। মাছমারা নৌকার পানি ছিল মূলত মৎস্যজীবীরাই। 
তাদের প্রযুক্তিগত চাহিদা ও পরামর্শ অনুসারে গ্রামীণ সুত্রধরেরা এইসব নৌকা নির্মাণ করত। 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে এদেশের মৎস্যজীবীরা এই শিল্পে প্রযুক্তিগত খ্যাতি অর্জন করেছিল 
তা জেমস হৰ্নেল-এর মতো প্রাচ্যবিদ্রা মানতে নারাজ! জাল প্রস্তুতের মতো নৌকা নির্মাণ ও 
ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবেশগত ও অবজাতিগত পার্থক্য ছিল।২৮ নৌকাকে মাছধরার উপযোগী 
করে তোলার জন্য যে প্রায়োগিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন তা তারা উত্তরাধিকারসৃত্রেই 
অর্জন করেছিল। মাছধরার নৌকা নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা 
যায়--(১) র্যাবেটিং মেথড (rabetting method) এবং কক্কিং মেথড (caulking 
method) I** প্রথমটি ছিল সাবেকি, এতে কাঠের গুজি দিয়ে নৌকার তক্তাগুলিকে একটির 
সঙ্গে অপবটি জোড়া লাগানো হত। পরে কাঠের গুজির স্থান নেয় লোহার তৈরি পেরেক ও 
স্কু। তবে এই পদ্ধতিতে তৈরি নৌকা নোনা জলে ব্যবহারের পক্ষে ছিল অনুপযোগী । তাই 
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র্যাবেটিং-এর পরিবর্তে কক্ছিং প্রযুক্তিতে তৈরি নৌকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।৩০ যদিও এই 
পদ্ধতিটি বহিরাগত বলে পণ্ডিতদের ধারণা, তবে এতে মংস্যজীবীরা দেশজ প্রযুক্তির সংমিশ্রণ 
ঘটিয়েছিল। পাট, কাঠের ছাই, গাবগাছের ছাল ও ফল থেকে নিষ্কাশিত রস দিয়ে তৈরি মণ্ড 
বা পেস্টের দ্বারা নৌকার তক্তাগুলিকে জোড়া লাগানো হত। এই পদ্ধতিতে তৈরি নৌকা ছিল 
জলরোধী। জারুল, শাল, গামারি কাঠে নৌকা তৈরি হত। আসামের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এই 
কাঠ আসত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে।৩১ সুন্দরবন এলাকায় তৈরি নৌকাগুলি ছিল সুন্দরী 
কাঠের ।৩২ তুলনায় অনেক সম্তা ছিল শিমুল কাঠের তৈরি নৌকা ।৩৩ উপরোক্ত প্রযুক্তিতে তৈরি 
নৌকাগুলিকে টেকসই করার জন্য অগভীর জলাশয়ে চুবিয়ে রাখা হত এবং পরে গাবগাছের 
রস মাখানো হত।** পূর্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা এবং দক্ষিণবঙ্গে হুগলি ও চঝ্রিশপরগনা 
ছিল তৈরি নৌকার বাজার। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িও নৌকা নির্মাণের জন্য খ্যাতি অর্জন 
করেছিল 1৩৫ সমুদ্রগামী সাধারণ মৎস্যজীবীদের নৌকাগুলির নিৰ্মাণ প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটু 
আলাদা ছিল। নদীমুখে জমে থাকা বালির বাধা সহজে অতিক্রম করার জন্য নৌকাগুলি তৈরি 
হত হালকা ধরনের। এই কারণে নৌকার মাঝখানটা থাকত ফাপা। নারকেলের ছোবড়া দিয়ে 
সেলাই করে নৌকার তক্তাগুলিকে একটির সঙ্গে অপরটি জোড়া লাগানো হত। জলরোধী করার 
জন্য নৌকার গায়ে লাগানো হত গাবের তৈরি মণ্ড।৩৬ 

মাছমারা ও ধরার উপরোক্ত সরপ্লামগুলির নির্মাণপ্রযুক্তি ও প্রায়োগিক কলাকৌশলের 
সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে__তা বলাই বাহুল্য। সাধারণত 
রুজি রোজগারের টানে মাছধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীরা কাল বা ধুর কোনো বাছ-বিচার করত 
না। তবে ডিসেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত হল মাছধরার উপযুক্ত সময়। প্রজননের জন্য 
মোহনার কাছে নদীতে আসা ইলিশ মাছ ধরার মরশুম হল বর্ষাকাল। সারা বছর ব্যস্ত থাকলেও 
বছরের নির্দিষ্ট সময় একাজ থেকে তারা বিরত থাকত। পূর্ববঙ্গের পেশাদার মৎস্যজীবীরা মাঘ 
মাসের প্রথম ছয়দিন জাল ও নৌকা মাছমারার কাজে ব্যবহার করত না। এই সময়টাকে তারা 
বলে জিরানি। তবে অন্যান্য অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের জিরানি পালনের সময়টা ছিল ভিন্ন। 
যাহোক মরশুমের শুরুতে নতুন উদ্যমে মাছ ধরার জন্য এসময় তারা জাল ও নৌকা মেরামতির 
কাজে ব্যস্ত থাকত। এই জিরানি প্রথা সাহায্য করত জলজ পরিবেশ ও মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে 
ভারসাম্য বজায় রাখতে। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দশকগুলি থেকে ক্রমবর্ধমান চাহিদার 
টানে বাণিজ্যভিত্তিক অতিরিক্ত হারে মৎস্য উৎপাদন এই প্রথার গুরুত্বটাই হ্রাস করে দেয়। 
যদিও প্রাচ্যবিদ্রা গ্রামীণ সমাজের লৌকিক আচার অনুষ্ঠানগুলিকে খাটো করে দেখার চেষ্টা 
করেছে, তবে এগুলি পালনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত গ্রামীণ সমাজের যৌথ চেতনা ও 
মূল্যবোধ যা গভীর দরিয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একান্তই 
প্রয়োজন ৷ গঙ্গা পূজা, মনসা পূজা বা সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায় ও গাজি সাহেবের পুজা অকুল 
দরিয়ায় অনিশ্চিত ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে মৎস্য উৎপাদন করার কৌশল ও প্রযুক্তি 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের আত্মবিশ্বাস ও শক্তি জোগাত। তাছাড়া পরম্পরাগতভাবে অর্জিত 
কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাবেকি মৎস্যজীবীরা বুঝতে পারত গভীর জলাশয়ে 
দুরন্ত স্রোতে মাছের গতিপ্রকৃতি ও তাদের আবাসস্থল। আবার অকুল সমুদ্রে দিক্‌ নির্দেশের জন্য 
তাদের কাছে রাতের ধুবতারাই ছিল কম্পাসের বিকল্প। অথচ সহজলভ্য হলে যন্ত্রটি ব্যবহারের 


বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং গুপনিবেশিক রাষ্ট্র /৩৯ 


ক্ষেত্রে তাদের যে কোনো আপত্তি ছিল না তাও প্রকাশ পেয়েছে ময়না দ্বীপে পাড়ি দেওয়া 
পদ্মানদীর মাঝিদের কথোপকথনে । 


ম€স্যপালন ও চাষ 
মৎস্য উৎপাদনের এক উন্নততর পর্যায় হল মৎস্যপালন বা চাষ। এটা অনুমান করা ভুল হবে 
না যে, মৎস্য শিকার থেকে মংস্যপালন বা চাষ হল, এই উৎপাদন ব্যবস্থার এক দীর্ঘ প্রযুক্তিগত 
বিবর্তনের ফসল। প্রাচীন ভারত বা বাংলার মৎস্যজীবীদের কাছে এই প্রযুক্তি যে অজানা ছিল 
না তা সুন্দরলাল হোরার গবেষণায় ধরা পড়েছে।৩৭ সেচ খাল, দিঘি, ঝিল, সংরক্ষিত পুকুর 
প্রভৃতি জলকর এলাকায় ম€স্যপালন করা হত সাবেকি পদ্ধতিতে এবং এইসব জলকর ক্ষেত্র 
থেকে সংগৃহীত রাজস্ব এগুলির উন্নতি বিধানে ব্যয় করা হত1৩৮ মৎস্য বিশেষজ্ঞ কে. জি. গুপ্তের 
প্রতিবেদনে বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে বর্ষার জলে পুষ্ট নদীগুলিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের 
উল্লেখ আছে।** সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে মাছ ডিম ছাড়ে না। বর্ষাকালে এইসব নদীগুলিতে মাছ 
যে ডিম পাড়ত তা মৎস্যজীবীরা গ্রামের তাতিদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত বস্ত্রজালে তুলে 
নিয়ে নিকটবর্তী পুকুরে পালনের জন্য ছেড়ে দিত। এগুলিকে বলা হত নার্সারী পন্ড 18০ ডিম 
ধাণিতে রূপান্তরিত হলে তা অন্য একটি জলাশয়ে ছাড়া হত। হুগলি, দামোদর, পদ্মা ও মেঘনায় 
এই পদ্ধতিতে ডিম-পোনা পালনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে জাল ব্যবহার ও পালনের 
কলাকৌশল এলাকাগতভাবে যে ভিন্ন ছিল তার উল্লেখ মেলে রামাস্বামী নাইডুর প্রতিবেদনে । 
উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হুগলি ও নিম্ন দামোদর অঞ্চলে ডিম-পোনা 
পালনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম এবং হাওড়ার আমতা ছিল এই ডিম-পোনার 
প্রধান বাজার। মৎস্যপালনের জন্য এইসব বাজার থেকে মাটির হাঁড়িতে রাখা জলে ডিম-পোনা 
নিয়ে কারিগর মৎস্যজীবীরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেত। বীরভূম জেলার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে 
উল্লেখ আছে যে কারিগর মৎস্যজীবীদের দিয়ে (8105809] 751100778) জলপূৰ্ণ হাঁড়িতে 
মাছের চারা বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় মৎস্যচাষের জন্য হাঁটা পথে রপ্তানি করা হত। 
অদ্বৈত মল্্বর্মণের “তিতাসে '-ও অনুরূপ কলাকৌশলে মাছচাষের জন্য ডিম-পোনা রপ্তানির 
উল্লেখ আছে।৪১ 

এদেশে মৎস্য উৎপাদনের প্রধান যে এলাকা তা হল ভেশ্ডি। সুন্দরবনের কোলে ভেড়ি 
নামে পরিচিত জলাভূমিই ছিল মাছচাষের সোনার খনি।৪২ এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার 
শাখানদী বিদ্যাধরী দক্ষিণে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। জোয়ারের সময় সাগর থেকে যে 
নোনা জল আস্ত তার সঙ্গে থাকত নানা ধরনের মাছের ডিম-পোনা। বাঁধ দিয়ে সাবেকি 
পদ্ধতিতেই সেই ডিম-পোনার চাষ শুরু হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল পারশে, ভেটকি, বাগদা 
চিংড়ি। এক একটি বাঁধ বা জলাশয় দুশো থেকে হাজার একর পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল।৪৩ উনবিংশ 
শতকের প্রথম থেকেই কলকাতা শহরের ময়লা জল বিদ্যাধরীতে ফেলা শুরু হয়।১৪ ১৮৭৫ 
সালে দৈনিক দেড় কোটি গ্যালন জল বিদ্যাধরীতে মিশতে থাকে ।৪৫ এই ময়লা জলেও মাছচাষ 
শুরু হয়।৪৬ বিগত শতকের তৃতীয় দশক থেকে সুন্দরবন অঞ্চলে তিন ধরনের ভেড়ি দেখা 
যায়-_নোনা জলের, মিঠে জলের ও ময়লা জলের ।৪৭ বর্তমান লবণ হৃদ এলাকায় ছিল বিদ্যাধরীর 
বিখ্যাত ভেড়ি অঞ্চল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এখানে কলকাতা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্বিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সাবেকি পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের উল্লেখ কে. জি. গুপ্তের প্রতিবেদনে আছে। ১৯৩০-এর দশকে 
এই অঞ্চলে ভেড়ি চাষ চলতে থাকে সমবায় পদ্ধতিতে ।৪৭ক এই ভেডির উপর কর্তৃত্ব নিয়েই 
এলাকার মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন সময়ে গড়ে তুলেছিল জমিদার-জোতদার বিরোধী আন্দৌলন। 
ভেড়ি অঞ্চল থেকে উৎপাদিত মাছ কলকাতা বাজারের চাহিদার একটা বড় অংশ মেটাত।৪৮ 


মৎস্য সংরক্ষণ ও পরিবহণ 
শুধু মাছমারা-ধরা বা পালন নয়, সংরক্ষণের কলাকৌশল -্রযুক্তিও মৎস্যজীবীরা পরম্পরাগতভাবে 
পেয়েছিল। বাজারি চাহিদার প্রয়োজনে প্রযুক্তির বিবর্তন ঘটে । এই কারণেই আবার উৎপাদিত 
দ্রব্যের সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। বাজারে দু-ধরনের মাছের চাহিদা থাকে-_টাটকা ও শুকনো। 
১৯৪০-এর দশকের পূর্বে যান্ত্রিক হিমযন্ত্রের প্রচলন এদেশে হয়নি। যদিও বরফকল উনবিংশ 
শতকের মাঝামাঝিকাল থেকে গড়ে উঠেছিল, তবে তা সহজলভ্য ছিল না। ফলে প্রাক্‌- 
রেলব্যবস্থার যুগে মৎস্যক্ষেত্র থেকে শহর বাজারে টাটকা মাছ রপ্তানির যে সমস্যা ছিল তা 
মৎস্যজীবীরা মেটাত দেশীয় সংরক্ষণ পদ্ধতিতে । সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে 
নৌকার খোলের মধ্যে রাখা জলে জ্যান্ত মাছ রেখে কীভাবে এক জেলা থেকে অন্য জেলা ও 
কলকাতার বাজারে তা রপ্তানি করা হত।৪৯ বুকানন হ্যামিলটনের লেখায় এই ধরনের মৎস্য 
সংরক্ষণ প্রযুক্তির উল্লেখ আছে। তিতাস:এও রয়েছে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় চারামাছ রপ্তানির 
উল্লেখ। আসাম ও সুন্দরবন অঞ্চল থেকে তাজা মাছ রপ্তানি করা হত কাঠের তৈরি বাক্স বা 
ক্রেটে।৫০ খুলনার জলকব এলাকা থেকে কলকাতার বাজারে তাজা মাছ যে ধরনের ক্রেটে 
রপ্তানি হত তা ছিল বাঁশের তৈরি। স্টিমার ও রেলব্যবস্থার সূচনা মংস্যবাণিজ্যে বিপ্লব আনলেও 
দূরবর্তী জলকর ক্ষেত্র থেকে রেলস্টেশনে মৎস্য রপ্তানির যে সমস্যা তা মৎস্যজীবীরা সাবেকি 
পদ্ধতিতেই মেটাত। 

শুধু বাজারের চাহিদা নয়, ভৌগোলিক পরিবেশেরও একটা ভূমিকা থাকে কলাকৌশল 
ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে । আমাদের মতো গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশে মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বড়ো 
সমস্যা হল এর সহজ পচনশীলতা। এতে মাছের মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাতে মাছের 
পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। এজন্য প্রাক্‌-গঁপনিবেশিক যুগ থেকেই যে বিভিন্ন ধরনের মৎস্য সংরক্ষণের 
দেশজ পদ্ধতি চালু ছিল তা সরকারি মৎস্য দপ্তরের প্রতিবেদনে উল্লেখ পাওয়া যায়। সূর্যালোকে 
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ছিল সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। চট্টগ্ৰাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, 
সুন্দরবন অঞ্চল শুঁটকি বা শুকনো মাছ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।৫১ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরে 
টাটকা মাছ প্রক্রিয়াকরণ করে তপ্ত বালুকারাশির উপর তা শুকানোর উল্লেখ আছে ফ্রান্সিস 
বুকানন এবং ডব্লু, ডু, হান্টারের লেখায়। সিলেটের মৎস্যজীবী কৈবর্ত ও চট্টগ্রামের মুসলমানরা 
দলবদ্ধাভাবে সমুদ্র, নদী বা বিলে মাহ মারতে যেত। উৎপাদিত মাছের একটা অংশ মৎস্যক্ষেত্রেই 
শুকানো হত। এই মৎস্য শুকানোর ক্ষেত্রকে বলা হয় খোলা বা কুঠী।৫২ তিতাস-এ উল্লেখ 
আছে, কীভাবে মালো মেযেপুরুষ দিয়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে ত্রিপুরার বিলের ধারে গড়ে ওঠা 
খোলাতে লবণ দিয়ে মাছ প্রক্রিয়াকরণ কবে শুকানো হত।৫৩ খুব সাধারণ কলাকৌশল প্রয়োগ 
করা হত মাছের এই ধরনের প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে। বড় ও ছোট মাছের ক্ষেত্রে শুকানোর 
প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন । শুকানো মাছের উৎপাদন কলাকৌশলের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য 


বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং গঁপনিবেশিক রাষ্ট্র /৪১ 


করা যায়। জলপাইগুড়ি জেলায় কৃত্রিম উপায়ে মাছ শুকানোর উল্লেখ আছে।৫৪ তবে শুকনো 
মাছের প্রক্রিয়াকরণের গুণগত মান নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। শুকনো মাছ উৎপাদনের 
প্রকৃষ্ট সময় হল শীতকাল । গ্রীষ্মকালে আর্দ্রতা থেকে বাঁচাবার জন্য শুকনো মাছ রাত্রিতে মুক্ত 
বাতাসে রেখে দেওয়া হত। জলপাইগুড়ি ও সুন্দরবন অঞ্চলে মাটির তলায় মাটির হাঁড়িতে 
শুকনো মাছ রেখে দেওয়া হত। এতে শুকনো মাছের গুণগত মান বৃদ্ধি পেত। পরে বস্তায় করে 
চালান দেওয়া হত বাজারে। সাধারণত শুকনো মাছের খাদ্যগুণ বজায় থাকে এক বছর। এর 
লাভজনক বাজার ছিল নেপাল, ভুটান, বৰ্মা, শ্ৰীলঙ্কা এমনকি ইংল্যান্ডেও।৫৫ 

মাছ সিদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল পূর্ববঙ্গে।৫৬ আসামের ডেরাম ও লক্ষ্মীপুরে 
কাছাড়ি, মিকির ও নাগারা অনুরূপ দেশজ পদ্ধতিতে মৎস্য সংরক্ষণ করত। উপরোক্ত পদ্ধতিতে 
মৎস্য সংরক্ষণ শিল্প চট্টগ্রাম, সুন্দরবন অঞ্চলে বিগত শতকের একেবারে গোড়ার দিকে গড়ে 
উঠেছিল।৫৭ এইসব সাবেকি শিল্পকেন্দ্রে হিট চেম্বারে কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য শুকানোর প্রক্রিয়া 
বিগত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই শুরু হয়! এর জন্য সময় লাগত দুই থেকে তিন ঘণ্টা। 

১৯২২ সালে মৎস্য বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ. ঘোষ খুলনা জেলার স্থানীয় 
মৎস্যজীবীদের মালিকানায় গড়ে ওঠা বাগদা চিংড়ির ড্রাইং সেন্টারগুলি পরিদর্শন করেন। এলাকার 
মংস্যক্ষেত্র থেকে কেনা কুঁচো ও বাগদা চিংডিগুলিকে প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের পর বাঁশের 
মাচায় ছড়িয়ে নীচে থেকে তাপ দিয়ে এগুলিকে সিদ্ধ করা হত। এর স্থানীয় নাম ছিল সিদ্ধ 
শুটকি বা ‘অলো শুঁটকি’! কলকাতাকেন্দ্রিক পাইকারদের মাধ্যমে এগুলি বৰ্মা, করাচি এবং 
কোচিনে রপ্তানি হত। তবে পাবদা ও বাগদা শুটকির চাহিদা ছিল স্থানীয় বাজারে। চট্টগ্রামের 
কৈবর্ত ও বকুয়ারা শুটকি মাছের ব্যবসায়ে দক্ষ ছিল।৫৮ 

জলপাইগুড়ি জেলায় শুকনো মাছ গুঁড়ো করে এবং তাতে ভেষজ পদার্থ মিশিয়ে এক 
ধরনের মণ্ড তৈরি করা হত।৫৯ আসামের নওগাঁ জেলাতে এই মণ্ডকে বলা হত হিদল খুঁ্ডা 
(77091 khunda)! সুগন্ধি ও সুস্বাদু করে তোলার জন্য মণ্ডের সঙ্গে মেশানো হত গোলমরিচের 
গুঁড়ো ও সোডা । চট্টগ্রামের কক্সবাজারে আরাকানের মগেরা এক ধরনের মণ্ড তৈরি করত যার 
স্থানীয় নাম ছিল ঙা-পী (088-066)।১০ 

আলোচ্য সময়কালে বরফ যেহেতু সহজলভ্য ছিল না তাই লবণই ছিল মৎস্য সংরক্ষণের 
প্রধান উপকরণ স্বাভাবিকভাবেই লবণের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মৎস্যজীবীদের শঙ্কিত করে তুলত।৬১ 
বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা ছিল নোনা ইলিশ সংরক্ষণ শিল্পের জন্য খ্যাত।১২ অন্তর 
বিচ্ছিন্ন করে ইলিশের পেটে লবণ ভরে তা সংরক্ষণ করা হত রপ্তানির জন্য। বাজারে বিক্রির 
জন্য লবণ দিয়ে বাগদা চিংড়ি সংরক্ষণ করা হত বাখরগঞ্জ ও সুন্দরবনে । লবণ মেশানো ছাড়া 
এঁ সময় রপ্তানিযোগ্য মাছ সংরক্ষণের বিকল্প কোন কৌশল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আয়ত্তের 
মধ্যে ছিল না।** 


ওপনিবেশিক সরকারের চোখে দেশীয় প্রযুক্তি 

বাজারি চাহিদার নিরিখে মৎস্য উৎপাদনে এদেশে যে ঘাটতি লক্ষ করা যায়৩ক তার অন্যতম 
কারণ হিসাবে দেশীয় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করা হয়েছে বিদেশি সরকারের কৃষি ও 
মৎস্য বিভাগের প্রতিবেদনে এবং জেমস হর্নেলের মতো প্রাচ্যবিদ্দের লেখায় বলা হয়েছে যে 


৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি ভারতের মাদ্রাজ উপকূল 
অঞ্চলের তুলনায় বাংলার মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্প-প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে 
ছিল। শুধু গভীর সমুদ্র নয়, অগভীর সমুদ্ৰেও মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কে বাঙালি মৎস্যজীবীদের 
তখনও পৰ্যন্ত তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। সাবেকি প্রযুক্তি নির্ভর দেশীয় নৌকাগুলি ছিল 
সমুদ্র বা গভীর জলাশয়ের মাছ ধরার পক্ষে অনুপযোগী ।৬৪ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি জাল ও 
নৌকাগুলির উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এগুলি ধীরে ধীরে মৎস্যজীবীদের 
ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, বাণিজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের জন্য যে 
সংরক্ষণ পদ্ধতি ও উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন তার ঘাটতিও লক্ষ করা যায় এদেশের 
মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে। সরকারি মৎস্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এদেশে যে প্রক্রিয়ায় 
রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সংরক্ষণ করা হয় তা ছিল নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক।১৫ ইংল্যান্ড ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিযোগ্য মৎস্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করে তার পচনশীলতা রোধ 
করা হত তা এদেশের মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে অনুপস্থিত ছিল 1৬৩ যে উন্নত যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে উপযুক্ত তাপমাত্রা প্রয়োগ করে এঁসব দেশে শুটকি মাছ উৎপাদন করা হত সেই 
পদ্ধতি সাবেকি প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা এদেশের কিউরিং সেন্টারগুলিতে প্রয়োগ করা হয় না।৬৭ 

এদেশের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সাবেকি পরিবহণের দুর্বলতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে 
সরকারি নথিপত্রে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, ৫,৭০০ বর্গমাইল নিম্ন গাঙ্গেয় বদ্বীপ 
অঞ্চলে রূপোলি ফসলের প্রধান সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সুন্দরবনে সাবেকি পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল 
বাণিজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের প্রধান সমস্যা। দেশীয় পরিবহণ ও রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে এই 
প্রত্যন্ত অঞ্চলের মংস্যক্ষেত্রগুলি থেকে যে পরিমাণ মাছ কলকাতা শহরের বাজারে রপ্তানি হয় 
তার একটা বিরাট অংশ পচনশীলতার জন্য বিক্রয় অযোগ্য হয়ে পড়ে। সাবেকি পদ্ধতিতে গড়া 
ভেড়িগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা বাণিজ্যভিত্তিক না হয়ে ওঠার মূল কারণ হিসাবে পরিবহণ ব্যবস্থার 
দুর্বলতাকে দায়ী করা হয়েছে।৬৮ শুধু তাই নয়, এই দুর্বলতা ছিল প্রায় সর্বত্র। এজন্য দেশের 
উৎপাদিত মাছের একটা অংশ বাজারজাত হত না বলে কে. জি. গুপ্ত মন্তব্য করেছেন। 

এখন প্রশ্ন হল, দেশীয় প্রযুক্তির দুর্বলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাবের মূল কারণ কী 
ছিল? সরকারি মৎস্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। সরকাবি রাজস্ব 
বিভাগের তৎকালীন বাঙালি আধিকারিক কে. জি. গুপ্ত মূলত মূলধন বিনিয়োগ এবং উপযুক্ত 
সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের অভাবকেই দায়ী করেছেন! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব জ্ঞানের 
ভিত্তিতে তিনি বলেছেন যে এ সময়কালে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে যে 
পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ও মূলধনের বিনিয়োগ ঘটেছিল এদেশের খাদ্য উৎপাদনের 
এই ক্ষেত্রটিতে তার ছিটেফোটাও ঘটেনি। ফলে এদেশের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা চলেছিল 
সাবেকি পদ্ধতিতেই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে কে.জি. গুপ্ত তার প্রতিবেদনে এদেশের ধনাঢ্য 
ব্যক্তিদের উৎপাদনের এই ক্ষেত্রটিতে মূলধন বিনিয়োগের জন্য আহান জানান এবং বাংলার 
সরকারকেও মৎস্য দপ্তর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আলোচ্য উৎপাদন ক্ষেত্রটির পরিকাঠামোর 
আধুনিকীকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন |১৯ 

অন্যদিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত (১৯১১) মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা টি সাউথওয়েল এবং 
পরবর্তীকালে সবকারি মৎস্য বিশেষজ্ঞ ড. এম. ব্লামাস্বামী নাইডু (১৯৩৭) এদেশের মৎস্য 


বাংলার সাবেকি মংস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্র /৪৩ 


উৎপাদন প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে দুটি মূল কারণ উল্লেখ করেন তাদের সংশ্লিষ্ট প্ৰতিবেদনে--- 
(১) এদেশের সামাজিক কাঠামোগত দুর্বলতা (২) মৎস্য উৎপাদন সংগঠনে মধ্যস্বত্বভোগীদের 
উপস্থিতি।+০ সামাজিক কাঠামোর নিচু তলায় অবস্থানরত বিভিন্ন অবজাতিতে বিভক্ত 
মৎস্যজীবীদের মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে তা তাদের পেশাগত কলাকৌশল ও 
প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে অস্বয়ের পথে বাধা। পাশাপাশি দারিদ্র্য ও অশিক্ষার জন্য তাদের মধ্যে 
যে রক্ষণশীল মনোভাব গড়ে উঠেছে তা তাদের উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং উদ্তাবনী শক্তির 
বিকাশের পথে অন্তরায়।”৯ একই সঙ্গে মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ওপনিবেশিক আইনের 
এর ফলে জলকর মালিক ও উৎপাদক মওস্যজীবীদের মধ্যবর্তী স্তরে ইজারাদার, দর-ইজারাদার 
প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব উৎপাদনের উপাদান সমূহ থেকে সাধারণ মৎস্যজীবীদের 
বিচ্ছিন্ন করে 1৭২ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চাহিদার টানে বাজার কাঠামোও অনুরূপভাবে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে ।*৩ মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র এবং বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইজারাদার, দর- 
ইজারাদার, আড়তদার প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগী জলপ্রভুদের হাতে। যদিও এদেশের কৈবর্ত, মালো 
ও নিকারী মৎস্যজীবী অবজাতিদের মধ্য থেকে উঠে আসা এক উদ্যোগী গোষ্ঠী মধ্যস্বত্বভোগী 
হিসাবে মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বাজারের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সাধারণ মৎস্যজীবীরা 
জলকরগুলির উপর সাবেকি অধিকার হারিয়ে এবং বাজার ব্যবস্থার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়ে 
আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। জাল ও নৌকার উপর মালিকানা হারিয়ে মহাজনের 
খণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা পরিণত হয় মৎস্যজীবী মজুরে অথবা জাতিগত পেশা ত্যাগ করে 
তারা ক্রমশ অন্য জীবিকার আশ্রয় নেয়। এই আর্থিক সম্বলহীনতা তাদের উন্নতমানের উৎপাদন 
উপকরণ ক্রয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে।'8 


ওপনিবেশিক ব্যবস্থা : মৎস্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

উপরোক্ত আলোচনায় এদেশের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সাবেকি কলাকৌশল ও প্রযুক্তির 
সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পৰ্যন্ত পশ্চিমি দেশগুলিও তা থেকে 
মুক্ত ছিল না।*৫ ১৮৬০-এর দশকের পূর্বে ইংল্যান্ডে পর্যন্ত কোন সরকারি মৎস্য দপ্তর গড়ে 
ওঠেনি। এসব দেশেও সাবেকি পদ্ধতিতেই অন্তর্দেশীয় ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদন 
প্রক্রিয়া পরিচালিত হত। উনবিংশ শতকের নব্বইয়ের দশকের পূর্বে ইংল্যান্ডের মৎস্যজীবীদের 
মধ্যে পাম্পচালিত ট্রলার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। মৎস্য সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল তাও আধুনিক নয়।৭৬ অতএব বিনা দ্বিধায় এই দাবি করাই যায় যে, উনবিংশ শতকের 
মধ্যভাগ পর্যন্ত এদেশের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা, কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে কোনো 
অংশেই পশ্চিমি দেশগুলির চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখার দ্ৰুত উন্নতির ফলে দুই বিশ্বের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। 
এই সময় থেকে ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের উপকূলবর্তী দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় 
সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তির যে দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল তা 
এই ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। ১৮৯০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন 
কেন্দ্রের সর্বত্র কাঠের তৈরি টুলারের পরিবর্তে লোহার ট্রলারের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৩ সালের 


৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মধ্যে সরকারি মৎস্য দপ্তরের অধীনে এ দেশের প্রতিটি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফিশারিজ রিসার্চ 
ইউনিট ।*৭ আয়ারল্যান্ডে একই সময় প্রতিষ্ঠিত কনজেস্টেড ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সামুদ্রিক মৎস্য 
উৎপাদনের জন্য মৎস্যজীবীদের মধ্যে আর্থিক অনুদান এবং আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে| জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মৎস্যজীবী সমিতি গড়ে 
ওঠে। এদের কাজ ছিল স্বচ্ছ জলে বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনে উৎসাহ দান ও তদারকি 
করা।+৮ আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 
ফিশারিজ বোর্ড। স্বচ্ছজলে এবং সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা তদারকির দায়িত্বে সেখানে 
ছিল ব্যুরো অব্‌ ফিশারিজ।"৯ কানাডাতেও এই ধরনের ব্যবস্থার ঘাটতি সেইসময় ছিল না।৮০ 
অর্থাৎ এসব দেশে শিল্পবিপ্লিব প্ৰসূত বিজ্ঞানপ্রযুক্তি খাদ্য উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো 
মৎস্য উৎপাদনেও যে দ্ৰুত পরিবর্তন এনেছিল তা কিন্তু এদেশের ক্ষেত্রে ঘটল না শিল্পায়নের 
অসম বিকাশ এবং বিজ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রগতির অভাবে। বিপরীতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার 
মতো মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাও এক দীর্ঘমেয়াদি বন্ধদশার মধ্যে পড়েছিল ।৮১ এক্ষেত্রে ওঁপনিবেশিক 
শাসনের শুরু থেকেই সাম্রাজ্য নির্মাণ ও নিজ দেশের শিল্প অর্থনীতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত 
উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে বিদেশি সরকার ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের নীতি নিয়েছিল। 
ফলে রাষ্ট্র অর্থনীতি-বিজ্ঞানপ্রযুক্তির মধ্যে যে বেণীবন্ধন গড়ে উঠল তাতে দেশীয় বিজ্ঞান 
প্রযুক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল ৮২ ক্ষতিগ্রস্ত হল দেশীয় কারিগর ও সাধারণ উৎপাদক 
শ্রেণি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মৎস্যশিল্প সম্পর্কে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিই ছিল না। অর্থ 
বরাদ্দ ও বাজেট নিয়ন্ত্রণের অধিকারী কেন্দ্ৰীয় সরকার এই শিল্পের সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল 
প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর। ফলে দেশের মধ্যে মৎস্যশিল্পে এক অসম বিকাশ ঘটতে 
থাকে 1৮৩ 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রায় অর্ধশতক ধরে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে যে 
দীর্ঘমেয়াদি বদ্ধদশা দেখা দিয়েছিল তা দেশে এক গভীর খাদ্যসংকট নিয়ে আসে ।৮৪ যাট ও 
সত্তরের দশকে ঘটে পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ । পাশাপাশি রেল ও সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন উন্নয়ন ও 
পরিবেশের মধ্যে যে ভারসাম্য নষ্ট করল---তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিল সমগ্র মধ্য ও 
দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য রোগের সংক্রমণ! কৃষিসংকটের যুগে উপযুক্ত পুষ্টিকর 
খাদ্যের অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যায় কমে। ফলে ব্যাপক 
সংখ্যক সাধারণ মানুষ শিকার হল এই রোগের। ১৮৮১ সালের সেনসাস রিপোর্ট এ উল্লেখ 
আছে যে বিগত দশ বছরে কেবল বর্ধমান বিভাগেই ম্যালেরিয়া রোগে কুড়ি লক্ষ লোকের মৃত্যু 
হয়েছিল। শুধু গ্ৰামাঞ্চল নয়, মফস্সল শহরগুলিও এই সংক্রমণ রোগের প্রকোপ থেকে রেহাই 
পায়নি। ১৮৯৬ সালে শ্রীরামপুর পৌর এলাকার চারটি ওয়ার্ডের শ্রমিক বস্তিতে কলেরা রোগে 
আক্ৰান্ত ৭৪৬ জনের মধ্যে ৫০৪ জনেরই মৃত্যু হয়েছিল।৮€৫ রোগাক্রান্ত হয়েও যারা বেঁচেবর্তে 
রইল, তারাও কর্মক্ষমতা হারাল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে। এতে দেখা দিল কৃষি ও 
শিল্পে শ্রমশক্তির অভাব। কিন্তু একই সময়ে ম্যালেরিয়ামুক্ত এলাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। বহু বিদেশি, ভারতের বহু স্থানের বহু লোক, সারা বাংলার নানা জেলার লোক চাকরি 
বা ব্যবসা উপলক্ষে কলকাতা ও শহরতলিতে ভিড় জমাতে থাকে। ১৯০১ থেকে ১৯১১ 
সালের মধ্যে কলকাতা শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ। কলকাতা শহরতলির 
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এই হার ছিল ৩২ শতাংশ। হাওড়া ও শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চলে ছিল যথাক্রমে ১৩.৮ ও ১২ 
শতাংশ। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে একমাত্র বর্ধমান বিভাগ ছাড়া অন্য সব বিভাগগুলিতে 
দ্রুত হারে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিম্নোক্ত সারণি থেকে লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে 
পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির গড় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৪ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনু 

খাদ্যশস্যের উৎপাদন কিন্তু বৃদ্ধি পেল না। প্রধান খাদ্যশস্য চালের পরেই মাছের চাহিদা দ্ৰুত 
বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত লোকের মুখে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেওয়া ছিল ওঁপনিবেশিক 
সরকারের দায়িত্ব। তবে এই দায়িত্ববোধ যতখানি শহরাঞ্চলের জন্য ছিল, ততখানি গ্রামাঞ্চলের 
জন্য ছিল না। তাই গ্রামাঞ্চলকে বঞ্চিত করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেব উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি 
থেকে রেল, সড়ক, জলপরিবহণের মাধ্যমে ধান-চালের মতন বিভিন্ন প্রজাতির শুকনো ও 
টাটকা মাছ বিপুল পরিমাণে কলকাতা বাজারের জন্য আমদানি হতে থাকে। তা সত্বেও কলকাতা 
বাজারের মাছের মোট চাহিদার মাত্র ২২ শতাংশ এতে মিটত। ফলে মাছের দাম দ্ৰুত বৃদ্ধি পায়। 
কিরণচন্দ্র দে [কে. সি. দে] প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের 
মধ্যে দেশে মাছের দাম একশ থেকে দুশ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সঙ্গে মাংসের 
দাম বৃদ্ধিতে মাছের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ গিয়ে পড়ল মংস্যক্ষেত্রগুলির 
উপর। সীমাবদ্ধ প্রযুক্তিতে পরিচালিত মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির পক্ষে অতিরিক্ত চাপ বহন 
করা সম্ভব ছিল না। একই সঙ্গে বাণিজ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিশেষ করে দক্ষিণ ও 
পূর্ববঙ্গের জলাজঙ্গল থেকে জমি পুনরুদ্ধার করে কৃষির যে সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে তাতে 
জলক্ষেত্রগুলির ক্রমশ সংকোচন ঘটে। তাছাড়া পি. ডবু, ডি.-র উন্নয়নমূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি 
ইত্যাদি কারণে ক্রমশ হাস পেতে থাকে দেশের জলাভূমির আযতন। অন্যদিকে পরিবেশগত 
কারণে এই সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তন খাল, বিল, নদী 
নালায় জল ঘাটতি সৃষ্টি করে। এতে একদিকে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির পরিধির আরো 
সংকোচন ঘটে, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা রোগের সংক্রমণ। 
গ্রামবাংলার জলক্ষেত্রগুলিতে গ্রীষ্মকালে মাছের মড়ক ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা। এইরূপ 
পরিস্থিতিতে মাছের উৎপাদন যে দ্রুত হারে হ্রাস পেতে থাকে তা ৩ নং সারণিতে লক্ষ করা 
যায়। ফলে শহর বাজারে মাছের চাহিদা-জোগানের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি হল সেটাকে কাজে 
লাগিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় মেতে উঠল শহরের আড়তদার থেকে স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী 
জলপ্রভুরা পর্যস্ত। তাৎক্ষণিক লাভের আশায় বিভিন্ন কৌশল ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে তারা 
নির্বিচারে জলক্ষেত্রগুলি থেকে মীন নিধনে মেতে ওঠে । এর ফলে দুটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা 
যায---এক, প্রতি একক মৎস্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, দুই, মৎস্য উৎপাদন- ক্ষেত্রগুলি 
মীনশূন্যতায় ভুগতে থাকে। দেখা দেয় তীব্র ম€স্যসংকট। এই সংকট যে দীর্ঘস্থায়ী 
হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিতে। এই সংকটে সমাজের 
প্রান্তিক মওস্যজীবীদের মধ্যে দেখা দিল পেশাগত অনিশ্চয়তা। এই দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য- 


৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সারণি নং ১ 
শহরের নাম মোট জনসংখ্যা শতকরা বৃদ্ধির হার 
কলকাতা ৮,৯৬,০৬৭ + ৫.৭ 
হাওড়া ১,৭৯,০০৬ + ১৫.৮ 
ঢাকা ১,০৮,৫৫১ + ২১.০ 
মানিকতলা ৫৩,৭৬৭ _ + ৬৬.০ 
কাশীপুর ও চিৎপুর ৪৮,১৭৮ + ১৮২ 
গার্ডেনরিচ ৪৫,২৯৫ + ৬০.৪ 
শ্রীরামপুর ৪৯,৫৯৪ + ১২.০ 
(সূত্ৰ; Census Reports, Bengal, Bihar, Orissa and Sikkim Vol. 5 Part I 
1911) 
সারণি নং ২ 
বিভাগ শতকরা বৃদ্ধির হার 
বর্ধমান -- ২.২০ 
প্রেসিডেলী + ৫.৫০ 
রাজশাহী + ১০.২০ 
ঢাকা + ১৮.২ 
চট্টগ্ৰাম + ২৩.৬০ 


(সূত্ৰ : Census Reports 1921, Vol, 5 Part II) 


সারণি নং ৩ 

১৯১৩ ১৯১৫ ১৯১৭ ১৯১৯ 

মন মন মন মন 
গোয়ালন্দ ৩২,৮৭৯ ১১,০৯৬ ১৫,৬৯৬ ৩০,১২৩ 
খুলনা ১২,৫৯২ ৭,২২৬ ১২,২৬৫ ৭,০২৬ 
আশুগঞ্জ ৯,৭৩৯ ১,৭২৫ ৪,৩১২ ৩,২৯৫ 
খাগারিয়া = ১১৫৯ ৩,৩৫৬ ২,৯২০ 
বেলগাছিয়া ১০,০২৯ ১,৩৮৩ ৪,২৬৩ ২,৮৪৯ 
ক্যানিং টাউন ৮২২ ৭,০৯২ ২২,০৩৮ ৭,২৬৬ 
ডায়মন্ড হারবার ২,২৩৬ ১,৮১৯ ১০,৩৯৯ ২,০৪৪ 
বজবজ = ১,৩৮২ ৫,৪০৪ ১,১৫৯ 


(সূত্ৰ : Statistics of fish imported into Calcutta for the year 3195 March, 
1918. Department of Fisheries, Bengal, Bihar and Orissa) 
সংকটের যুগে একদিকে দেশের জন্য বিকল্প খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা, অন্যদিকে শহরের 
আমলা, পেশাজীবী মধ্যবিত্তদের মুখে সম্তাদরে মাছের জোগান দেওয়া যে সরকারের এক 
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দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল তা সরকারি প্রতিবেদনেই উল্লেখ আছে। শুধু কি তাই? খাদ্যসংকটের যুগে 
মাছের মতন পুষ্টিকর খাদ্য সম্তাদরে বাজারে জোগান দিতে না পারলে যে বিদেশী পুঁজিতে গড়ে 
ওঠা শিল্প-কারখানাগুলি উপযুক্ত শ্রমশক্তির অভাবে ধুঁকবে, তা বাংলা সরকারের কাছে কষ্টকলিত 
ছিল না। 

এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব 
আরোপের চিন্তাভাবনা শুরু হয় সরকারি মহলে । এজন্য কৃষিদপ্তরের অধীনে (১৯০৬) অন্তর্দেশীয় 
জলক্ষেত্র এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়।”৬ একই সঙ্গে পশ্চিমি দেশগুলির মৎস্যশিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের 
জন্য এসব দেশে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় 
ক্ষেত্রসমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় কে. জি. গুপ্তকে। অন্যদিকে সমবায় বিভাগের আধিকারিক 
কে. সি. দে-কে ন্যস্ত করা হয় পূর্ব বাংলা ও আসামের জলকর সমীক্ষার দায়িত্ব।”৮৭ ১৯১০ 
সালের মধ্যে যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে বাংলা 
প্রেসিডেন্সিতে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ম€স্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে রয়েছে 
চাহিদা-জোগানের অসমতা। এর প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের নদী 
মোহনা এবং সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সত্বেও আজও তা যথাযথভাবে 
কাজে লাগানো হয়নি।”৮ শুধু তাই নয়, বাংলার স্বচ্ছজলের মস্যক্ষেত্রগুলিও বাণিজ্যিক দিক 
থেকে অবহেলিত! প্রাকৃতিক কারণে এবং কৃষি অর্থনীতির স্বার্থে জলক্ষেত্রগুলির সংকোচন এবং 
অতি বাণিজ্যিক স্বার্থে নির্বিচারে মীন নিধন প্রতি বছর মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘাটতি সৃষ্টি 
করছে।”৯ এইসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই প্রতিবেদন দুটিতে যা সুপারিশ করা 
হয়েছিল তা হল-_এক, মৎস্য উৎপাদনে সমুদ্রকে ব্যবহার করা ; দুই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা খাদ্যগুণবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ; তিন, মৎস্য 
উৎপাদন ও সংরক্ষণের উপকরণগুলির আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ ;চার, মৎস্যশিল্গের 
আধুনিক বিকাশের জন্য সরকারি মৎস্য দপ্তর প্রতিষ্ঠা, পরিশেষে প্রকৃতির উপর ভরসা না করে 
মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।৯০ 

কে. জি. গুপ্তের দেওয়া প্রতিবেদনের অভিনবত্ব হল এই যে, তিনিই প্রথম 
বঙ্গোপসাগরে মৎস্য উৎপাদনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে বাস্পচালিত ট্রলার ব্যবহারের 
সুপারিশ করেন। তীর যুক্তি ছিল গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনের জন্য এতদিন কোনো নজর 
দেওয়া হয়নি, অথচ দেশের মানুষের কাছে এই মৎস্যই পারে প্রোটিনযুক্ত খাদ্যবস্তর একটা বড় 
অংশ জোগান দিতে। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই সুপারিশও করেন যে, গভীর সমুদ্রে মৎস্য 
উৎপাদনে যে অসুবিধা রয়েছে, তা সরকারি উদ্যোগেই দূর করতে হবে।৯১ 

উক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য সরকার দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে-__ এক, 
মৎস্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা; দুই, মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণায় 
উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং গবেষণালব জ্ঞান মৎস্য উৎপাদকের মধ্যে সম্প্রেরণের 
ব্যবস্থা গ্রহণ। পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য ইতিমধ্যেই সরকারি কৃষি দপ্তরের অধীনে প্রতিষ্ঠিত 
হয় ফিশারিজ বোর্ড এবং ১৯১১ সালে মৎস্য দপ্তর।৯২ এই দপ্তরের উপঅধিকর্তা হিসাবে 
নিয়োগ করা হয় মৎস্য বিশেষজ্ঞ টি. সাউথওয়েলকে। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যগবেষণালব্ধ 


৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


জ্ঞান সাধারণ মৎস্যজীবীদের মধ্যে পৌছে দেওয়ার পূর্বে তাদের আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে 
মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা টি. সাউথওয়েলের মতো আধিকারিকরা উপলব্ধি করেছিলেন।৯৩ 
তাই তিনি মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি সমবায় আন্দোলনকে দেশের স্থানীয় স্তর পৰ্যন্ত 
পৌছে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন ১৯১৪ সালে প্রকাশিত তার প্রথম প্রতিবেদনে । তার মতে 
এই সমবায় প্ৰতিষ্ঠানগুলি একদিকে মহাজন-ইজারাদার, আড়তদারদের শোষণের হাত থেকে 
মৎস্মজীবীদের রক্ষা করবে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে মৎস্যগবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের 
মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে ।৯৪ টি. সাউথওয়েলের প্রতিবেদনটি আরও গুরুত্ব পায় যখন ১৯১৬ 
সালে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।৯৪ ১৯১৭ সালে মৎস্য দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব 
টি. সাউথওয়েলের অধীনে এলে এটির গবেষণাধর্মী কর্মপরিধি অনেকটাই বেড়ে যায়। যদিও 
আর্থিক অজুহাত দেখিয়ে সরকার ১৯২৩ সালে এই দপ্তরটি তুলে দেয়, তথাপি এর অধীনে 
গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি এদেশে মৎস্যবিজ্ঞানপ্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সোপান 
হিসাবে কাজ করেছিল। 

মৎস্যশিল্প হল প্রায়োগিক বিজ্ঞান নির্ভর। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এই শিল্পের 
নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগঠিত গবেষণা ও অনুসন্ধান ছাড়া 
এই শিল্পের বিকাশ যে সম্ভব নয়, তা টি. সাউথওয়েলের বার্ষিক প্রতিবেদন বা বুলেটিনগুলিতে 
একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রয়োজন স্থায়ী পরীক্ষাগার যেখানে বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে প্রয়োগ করে মংস্যবিজ্ঞানীরা মাছের জীবনচক্র, তাব ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য, 
বিভিন্ন রোগ ও তার কারণ নির্ণয় এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের 
মাধ্যমে মাছের বংশবৃদ্ধি ও পালন সম্পর্কে গবেষণা করবেন এবং গবেষণালব্ধ ফসল মৎস্যচাষীদের 
মধ্যে প্রসারিত করবেন! এই উদ্দেশ্যে মৎস্য দপ্তরের অধীনে ১৯১২ সালে কলকাতার ইন্ডিয়ান 
মিউজিয়াম চত্বরে বার্ষিক ছ'শো টাকা ভাড়ায় একটি ঘরে মৎস্য গবেষণাগার স্থাপিত হয়।৯৫ 
এই গবেষণাগারে টি. সাউথওয়েল ও বাঙালি মৎস্যবিজ্ঞানী ড. বাণীপ্রসাদ মূল গবেষক হিসাবে 
নিযুক্ত হন। তাদের সহযোগী গবেষক হিসাবে ছিলেন ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
এম. এম. মহসীন এবং এ. সি. দত্ত !** প্রথম থেকেই যে গবেষণাগারটি পরিকাঠামোগত সমস্যায় 
ভুগতে থাকে তার উল্লেখ রয়েছে মৎস্য দপ্তর: থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে । মৎস্য 
গবেষণার জন্য সরকারের বার্ষিক গড় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল আট হাজার পাউন্ড, সেখানে 
সমগ্র বাংলা প্রদেশের মৎস্য গবেষণার জন্য বার্ষিক গড় বরাদ্দ ছিল মাত্র একহাজার পাউন্ড। 
শ্রীলঙ্কার গবেষণা কেন্দ্র থেকে মাত্র ছ'শো টাকা মূল্যে কেনা হাতফেরতা নিম্নমানের যন্ত্রপাতি 
দিয়ে এই গবেষণাগারের কাজ শুরু হয়েছিল।৯৭ তাছাড়া আর্থিক কারণে এই গবেষণাগারের 
অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক একস্পেরিমেন্টাল ফার্মও সরকার প্রতিষ্ঠা করেনি। ফলে গবেষণালন্ধ 
ফলাফল মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োগ যথাযথভাবে হল না। গবেষণাগারে পর্যাপ্ত সংখ্যক টেক্নিক্যাল 
স্টাফেরও অভাব ছিল। এই গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে কোন গ্রন্থাগার যুক্ত না থাকায় নিযুক্ত 
গবেষকদের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ও এশিয়াটিক সোসাইটির জ্ঞানভাণ্ডারকে ব্যবহার করতে হত। 
প্রতিষ্ঠার দশবছরের মধ্যেও গবেষণাগারটির জন্য সরকার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করেনি, ফলে 
গবেষণাগারের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্যুয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ 
তাদের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে গবেষণাগারটি রাখার বিষয়ে আপত্তি জানালে এটি ১৯২২ 


বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্র /৪৯ 


সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে স্থানান্তরিত হয়।৯৮ এই পরিকাঠামোগত 
দুর্বলতা থাকা সত্তেও টি. সাউথওয়েল, ড. বাণীপ্রসাদ ও তার সহযোগীরা এই গবেবণাগারের 
মাধ্যমে মৎস্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে যে গবেষণালন্ধ ফসল রেখে গিয়েছিলেন তা 
দেশের এই শিল্পকে আধুনিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছিল 
বললে অত্যুক্তি হবে না। 


মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণা 
এই গবেষণা ক্ষেত্রে দু'ধরনের গবেষণা হত-_এক, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও অনুসন্ধান (Field Sur- 
৬০%); দুই, সমীক্ষা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। ওঁপনিবেশিক 
সরকার শুরু থেকেই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রথমটির উপর 
বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকে উনবিংশ শতকের শেষলগ্ন পর্যন্ত 
এই একশো বছরে ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা (Natural! 5০1970155) এই দেশের 
সম্পদ সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা পরিবেশন করে গেছেন তাদের প্রতিবেদনগুলিতে। গভীর 
সমুদ্রে মৎস্য অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় ১৮৯২ সালে ক্যাপ্টেন রো (২০৯)-র নেতৃত্বে। তবে 
তার চেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান চালিয়েছিল এযালোককের নেতৃত্বে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান ম্যারিন 
১৮৯২ সালে।৯৯ কিন্তু গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদন নিয়ে দুটি অনুসন্ধান প্রচেষ্টাই ব্যর্থ 
হযেছিল সরকারি আর্থিক আনুকূল্যের অভাবে 1১০০ তবে গভীর সমুদ্রে বাষ্পচালিত ট্রলারের 
মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন নিয়ে সরকারি উদ্যোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ১৯০৮-০৯ সালে। 
কে. জি. গুপ্তের দেওয়া প্রাথমিক সুপারিশগুলির ভিত্তিতে বিদেশি সরকার শ্রীলঙ্কার হাতফেরতা 
নিম্নমানের বাম্পচালিত ট্রলার ‘গোল্ডেন ক্ৰাউন’-এর মাধ্যমে ১৯০৮, অক্টোবর থেকে ১৯০৯, 
ডিসেম্বরের মধ্যে চারটি সমীক্ষা চালায় বঙ্গোপসাগরে । এই সমীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের 
ম্যারিন বায়োলজিস্ট জে. টি. জেনকিন।১০১ এই অনুসন্ধান থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
পাওয়া যায়-_-এক, বঙ্গোপসাগরের একটা বিস্তৃত অঞ্চলে আকারে বড়ো ও গুণমানে উন্নত 
প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়; দুই, সাইক্রোনের সময় ছাড়া সব খতুতেই ট্রলারের মাধ্যমে মাছ ধরা 
সম্ভব; তিন, বরফের মধ্যে রেখে টাটকা মাছ গভীর সমুদ্র থেকে কলকাতায় জোগান দেওয়া 
সহজ এই বাষ্পচালিত জলযানে। যদিও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ‘গোল্ডেন ক্রাউন'-এর অভিযান 
এক্ষেত্রে সফল হয়নি, তবুও এর অনুসন্ধান থেকে যে ফলাফল বেরিয়ে এসেছিল তা ভবিষ্যতে 
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনের জন্য ট্রলার ব্যবহারের পথ দেখিয়েছিল।১০২ 
এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই টি. সাউথওয়েল বাম্পচালিত লঞ্চ সহ উন্নতমানের ট্রলার দিয়ে 
গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনে উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আর্থিক কারণে গোল্ডেন ক্রাউন- 
এর অভিযান নির্ধারিত সময়ের পর বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে বেশ 
কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি গভীর সমুদ্রে ট্রলার ব্যবহার করে মৎস্য উৎপাদনে আগ্রহ দেখায়। 
কিন্তু বাংলার সরকার এ ব্যাপারে কোন ইতিবাচক ভূমিকা না নেওয়ায় এসব বেসরকারি 
উদ্যোগগুলি অকার্যকর হয়ে যায়।১০৩ __ 

সম্পদের অনুসন্ধান এবং উদ্বৃত্ত আত্মসাৎই হল এই ধরনের ফিল্ড সার্ভে বা ক্ষেত্র 


৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সমীক্ষার মূল লক্ষ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক মৌলিক গবেষণার সঙ্গে সাধারণত এর কোনো সম্পর্ক 
থাকে না। তাই আধুনিক মৎস্যশিল্পের পুষ্টিকর বিকাশের' স্বার্থে প্রয়োজন হয় পরীক্ষাগারে 
গবেষণালব জ্ঞানের। সরকারি মৎস্য দপ্তরের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারটি অনেকাংশেই 
সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। টি. সাউথওয়েল ও বাণীপ্রসাদের সম্পাদনায় এই গবেষণাগারের 
গবেষণালন্ধ ফল বুলেটিন আকারে প্রকাশিত হত। মৎস্য দপ্তর উঠে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই 
ধরনের বুলেটিনের সংখ্যা ছিল মোট কুড়িটি। মৎস্য দপ্তরের উপ-অধিকর্তা টি. সাউথওয়েলের 
নেতৃত্বে চারজন গবেষক বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার মোট বত্রিশটি জেলার মৎস্যক্ষেত্রগুলির 
ওপর সমগ্র বছর ধরে অনুসন্ধান চালান! 

গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই যেসব বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল সেগুলি হল : 
এক, পুকুরে মংস্যচাষের বিকাশ। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যাপটেন সিওয়েলের সহযোগিতায় ১৯১৩ 
সালে প্রকাশিত হয় ‘Notes on the fish and fauna of certain Tanks.’ দুই, মৎস্য 
রপ্তানির ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ; তিন, মাছের সংক্রামক রোগের প্রতিকার; চার, 
ইলিশ মাছের কৃত্রিম প্রজনন। এই গবেষণা কেন্দ্রের মূল গবেষক বাণীপ্রসাদ খুলনা ও ফরিদপুর 
জেলার বহতা নদীগুলির জলকর এলাকায় ইলিশ মাছের জীবনচক্র ও কৃত্রিম প্রজননের উপর 
গবেষণা চালান।১৯০৪ একই সময়ে তার সহগবেষকরা গঙ্গানদীর জলকর এলাকাগুলিতে একই 
বিষয়ের উপরে গবেষণা করেন।১০৫ ইলিশ মাছের উপর এই গবেষণাগুলি প্রকাশিত হয় 
‘Hilsa investigation in Bengal, Bihar and Orissa’ (Bulletin No. 11, 1917) 
শিরোনামে। জ্যুয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় তারা মাতলা নদী এবং ক্যানিং 
থেকে খুলনা পৰ্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষায় যে বিষয়গুলির উপর 
আলোকপাত করা হয়েছিল সেগুলি হল, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বচ্ছ জলে মৎস্যচাষ, বাজার 
চাহিদার নিরিখে কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা 'কার্প প্রজাতির মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মৎস্যখাদ্য 
জোগান।১০৬ এই গবেষণা ভিত্তিক সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয় ‘Notes 017 carp breeding and 
culture in the water of Bengal, Bihar and Orissa’ নামে, বিভাগীয় বুলেটিনে। বাংলা, 
বিহার ও উড়িষ্যার বিরল প্রজাতির মাছ 107১০৫০-র উপর ড. বাণীপ্রসাদ এই সময বিভাগীয় 
বুলেটিনে একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। তবে মৎস্য দপ্তরের গবেষণাগারে যে বিষয়টির উপর 
গবেষণা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেটি হল ‘Cestode parasites of some 
Indian fishes’, এতে তিনি পরজীবীদের জীবনচক্র এবং মাছের উপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ 
করেন। বদ্ধ জলাশয়ে রোগাক্রান্ত মাছের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন malignant carcinoma 
এবং ইলিশমাছের মধ্যে পান tape worm 82510951১০৭ 

মৎস্যসংকটের যুগে তার এই গবেষণা এত বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল যে পাঞ্জাব এবং 
নৈনিতালের সরকারি মৎস্য দপ্তর তার কাছে এসব অঞ্চলের স্বচ্ছ জলের মাছের রোগ সংক্রমণের 
কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন 1১০৮ 

পরীক্ষাগারে গবেষণালব জ্ঞানকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কি ধরনের 
কর্মসূচি মৎস্য দপ্তর নিয়েছিল? অর্থনীতিগত ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া মৎস্যজীবীদের 
মধ্যে গবেষণালৰ জ্ঞানকে পৌছে দেওয়ার জন্য মৎস্য দপ্তর দুটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল-_এক, 
আঞ্চলিক ভাষায় মৎস্যচাষ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ; দুই, মৎস্যজীবীদের 


বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্র /৫১ 


আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষাদান। প্রথম কর্মসূচি অনুসারে মৎস্য 
দপ্তর ১৯১৫ সালে মোট ৬৫,০০০ কপি প্রচারপুস্তিকা বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশ 
করে। ইংরাজি ভাষায় ছাপা হয়েছিল মাত্র চার হাজার কপি।১০৯ এই প্রচারপুস্তিকাগুলি 
মৎস্যজীবীদের কাছে বণ্টনের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, এলাকার মৎস্যজীবী সমবায় 
সমিতি এবং জেলা প্রশাসনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইসব প্রচারপুস্তিকাতে সহজ ভাষায় 
লেখা হত মংস্যপালন, সংরক্ষণ ও পরিবহন এবং বাজারদর সম্পর্কিত খবরাখবর 1১১০ এ 
ছাড়াও এতে পুকুরে মৎস্যচাষ প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। 

মৎস্যজীবী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে হাতেকলমে শিক্ষাদানের জন্য সরকারি প্রতিনিধিদের 
পাঠানো হত। তারা প্রচার করত কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা যায়। মৎস্য সংরক্ষণ ও টাটকা মাছ রপ্তানির কৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হত। এই সময় সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত কৃষি প্রদর্শনীগুলিতে মৎস্য 
প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রাখা হত।৯১১ এমনকি, জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আয়োজিত স্বদেশি 
মেলাগুলিকেও একাজে ব্যবহার করা হত। তাদের কাছেও এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণীয় ছিল 
কারণ এগুলি ছিল গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচির অঙ্গ! গভীর সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে ধারণা 
সৃষ্টির জন্য বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের নমুনাও প্রদর্শিত হত এই ধরনের প্রদর্শনীতে ।১১২ 
মৎস্য বিশেষজ্ঞ টি. সাউথওয়েলের পরামর্শে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে এই প্রচারকার্ষে 
সামিল করা হয়েছিল। মৎস্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় হল মৎস্যজীবীদের 
দারিদ্র্য ও অশিক্ষা তাই তাদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারের জন্য টি. সাউথওয়েল মৎস্যজীবী 
গ্রামগুলিতে বৃত্তিমূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন শিক্ষাদপ্তরের কাছে। 
এবং সরকারি অনুমোদনক্রমে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় এই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে 
ওঠে। ঢাকা জেলার রোহিতগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এক্ষেত্রে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
স্বীকৃতি পেয়েছিল।১১৩ এই বিদ্যালয়ে মৎস্যজীবী শিক্ষার্থীদের ম€স্যপালন, সংরক্ষণ, নৌকানির্মাণ, 
জালবোনা বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।১১৪ এই বিদ্যালয়ের কর্মশিক্ষার মডেল এঁ দুই জেলার 
অন্যান্য মৎস্যজীবী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত হয়েছিল।১১৫ তবে আর্থিক কারণে এই 
ধরনের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ ছিল এই দুই জেলার মধ্যেই। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও বেসরকারি 
উদ্যোগে এই ধরনের প্রশিক্ষণের উল্লেখ রয়েছে সরকারি নথিপত্রে। যেমন সুন্দরবনের গোসাবাতে 
মৎস্যজীবীদের মৎস্যচাষ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে । চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, খুলনা জেলায় দেশি ও বিদেশি পুঁজিতে প্রতিষ্ঠিত 
ফিশিং কোম্পানিগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যপালন ও সংরক্ষণ এবং যন্ত্রচালিত ট্রলারের 
ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ দিত।১১৬ 

১৯২৩ সালে ব্লিট্ৰেন্‌চমেন্ট কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার মৎস্য দপ্তরটি উঠিয়ে দিলে 
সরকারি আর্থিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয় এই গবেষণাগারটি।১১৭ একই সঙ্গে টি. 
সাউথওয়েল ও বাণীপ্রসাদের মতন উদ্যোগী মৎস্য গবেষক-আধিকারিকরা জ্যুয়োলজিক্যাল 
সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় স্থানান্তরিত হলে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণামূলক কাজকর্ম বস্তুত বন্ধ হয়ে যায়। 
এরপর দীর্ঘ প্রা চোদ্দো বছর ধরে গ্রামীণ অর্থনীতির এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটির উন্নয়ন সম্পর্কে 
সরকার যে কোনো সদর্থক উদ্যোগ নেয়নি তার উল্লেখ কৃষি দপ্তরের প্রতিবেদনেই আছে।১৯৮ 
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তবে বিভাগটি তুলে দেওয়া নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি সরকারি ও বেসরকারি মহলে। প্রাদেশিক 
আইন সভাতেই এই ইস্যুটি নিয়ে সরকারকে জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়তে 
হয়েছিল।১১৯ সরকারি উদ্যোগে ভাটা পড়লেও এই সময় মৎস্যশিল্পের সম্ভাবনা ও সমস্যা এবং 
তার প্রতিকারের প্রশ্ন নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হয় দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞদের 
মধ্যে। এই বিষয়ে বহু গবেষণাধৰ্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় মেঘনাদ সাহা সম্পাদিত সায়েন্স এ্যান্ড 
কালচার-এর বিভিন্ন সংখ্যায়। প্রাক-ওপনিবেশিক যুগের মৎস্যশিল্পের বিকাশ, উৎপাদন ব্যবস্থার 
প্রকৃতি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে মৎস্য বিশেষজ্ঞ সুন্দরলাল 
হোরার একাধিক প্রবন্ধ ১৯৩০-এর দশকে এবং পরবর্তীকালে জানার্ল অব এশিয়াটিক সোসাইটি- 
র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া, ম্যান ইন ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা রিভিউ প্রভৃতি পত্র- 
পত্রিকাতেও এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। গুধু তাই নয় চব্বিশপরগনা, ঢাকা, 
ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় দেশীয় পুঁজিতে এ সময় প্রতিষ্ঠিত মৎস্য কোম্পানিশুলিতে 
উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে যে নতুন পৰীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল তা পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে। এসব বুদ্ধিবাদী আলোচনা থেকে যে প্রশ্নটা উঠে এসেছিল তা হল, দেশীয় মংস্যশিল্পের 
অগ্রগতি কোন্‌ পথে ঘটবে-_সাবেকি কলা-কৌশল ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে, না পাশ্চাত্য 
মৎস্যবিজ্ঞানপ্রযুক্তির হাত ধরে? পরাধীন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে 
জাতীয় স্তরে এই সময়ে যে বিতর্ক চলছিল মৎস্যশিল্প নিয়ে এই ধরনের আলোচনা ছিল 
নিতান্তই প্রাসঙ্গিক। সুতরাং আলোচ্য পর্বে উপযুক্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়া গেলেও 
মৎস্য গবেষণা ও অনুসন্ধান এক জায়গায় থেমে থাকেনি। বেসরকারি স্তরে এই ভাবনাচিস্তা 
সরকারকে মৎস্যশিল্পের বিকাশের স্বার্থে নতুন নীতি গ্রহণ করতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 
পাশাপাশি প্রাক-বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিও এক্ষেত্রে কম দায়ী ছিল না। এক, সিঙ্গাপুরকে কেন্দ্র 
কাইমা নামে এক জাপানি মৎস্য কোম্পানির ট্রলারের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য অনুসন্ধানের 
জন্য প্রেরিত প্রস্তাব ব্রিটিশ রাজকে সামরিক ও অর্থনীতির দিক থেকে যথেষ্ট শঙ্কিত করে 
তুলেছিল।১২ দুই, আলোচ্য সময়কালে খাদ্যশস্য সহ মাংসের দাম বৃদ্ধি সরকারকে বাধ্য 
করেছিল বিকল্প খাদ্যভাপ্তার সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে ।১২১ সুতরাং একদিকে বঙ্গোপসাগর 
অঞ্চলে জাপানি পুঁজি বিনিয়োগ প্রতিহত করা, অন্যদিকে বিকল্প খাদ্যভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য 
বিদেশি সরকার যুদ্ধপূর্বের বছরগুলিতে দেশের মৎস্যশিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে নতুন করে 
চিন্তাভাবনা শুরু করে। একই সঙ্গে দেশের এই শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মৎস্য দপ্তর 
পুনরুজ্জীবন নিয়ে সরকারি মহলে আলোচনা চলতে থাকে। মন্দার বছরগুলি অতিক্রান্ত হলে 
কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা আর. এস. ফিনলোকে আধুনিক মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে জ্ঞান 
অর্জনের জন্য ইতিমধ্যেই মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করা 
হয়।১২২ একই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে তাকে পাঠানো হয় মাদ্রাজ প্রদেশের মৎস্য গবেষণা 
কেন্দ্রগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য। ১৯৩২ সালে ফিনলো যে প্রতিবেদনটি সরকারের কাছে পেশ 
করেন তারই ভিত্তিতে মাদ্রাজ সরকারের মৎস্য বিশেষজ্ঞ ড. এম. আর. নাইডুকে বাংলার 
মৎস্যশিল্প সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালাতে অনুরোধ জানানো হয়। তার মতে বিজ্ঞানভিত্তিক 
গবেষণা ছাড়া কোন শিল্পেরই বিকাশ ঘটে না। দীর্ঘ ছ'মাস ক্ষেত্রসমীক্ষা করে তিনি এদেশের 


বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং উপনিবেশিক বাষ্ট্ৰ /৫৩ 


মৎস্যশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প জমা দেন সরকাবের কাছে। এক্ষেত্রে তার মডেল ছিল 
মাদ্রাজের মৎস্য দপ্তর পরিচালিত গবেষণামূলক ক্রিয়াকর্ম। যাই হোক, এই প্রকল্প রূপায়ণের 
জন্য আনুমানিক ব্যয় ধার্য হয়েছিল তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ (৩,৪৩,৩৪২) 
টাকা এবং এর সত্তর শতাংশ অর্থ ধরা হয়েছিল মৎস্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির জন্য! এই 
প্রকল্পে বলা হয়েছে যে এই গবেষণা চলবে দুটি ত্তরে__ ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গবেষণাগারে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা। তার মতে, মস্যপ্রযুক্তি গবেষণার সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার যোগাযোগ অতি 
ঘনিষ্ঠ। একাজে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাসম্পদ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। 
তিনি এবিষয়ে যা সুপারিশ করেছিলেন, তা হল মিষ্টি জলের মাছের জীবনচক্ৰ, বৃদ্ধির হার, খাদ্য 
সম্পর্কে গবেষণা, মাছের সংখ্যা ও জলজ পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ, মাছের উপর 
পরজীবীদের প্রভাব ও রোগ নির্ণয়, কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ইত্যাদির জন্য জলকর এলাকায় 
গবেষণাকেন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠা; দুই, মিষ্টি জল ও সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের জন্য কলকাতায় কেন্দ্রীয় 
গবেষণাগার স্থাপন, অন্তর্দেশীয় স্বচ্ছ জলের মৎস্যশিল্পের জন্য দুটি এবং সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের 
জন্য একটি গবেষণাগার খোলা। এই গবেষণাগারগুলি তদারকির জন্য নিযুক্ত হবেন একজন 
করে পরিদর্শক। ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, চব্বিশপরগনা, মেবিনীপুর প্রভৃতি জেলায় একজন করে 
ফিশারি পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। এইসব গবেষণাগারগুলি তৈরি হবে ইউরোপীয় দেশগুলির 
মৎস্য গবেষণাগারের অনুকরণে । প্রতিটি গবেষণাগারে একজন বায়ো-কেমিস্ট নিয়োগ করা হবে 
যিনি মংস্যশিল্পের প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে থাকবেন। সুন্দরবন অঞ্চলের বাগদা 
চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের 
জন্য ফিশফার্ম খোলার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। অগভীর সমুদ্রে এবং নদী মোহনায় মৎস্য 
উৎপাদনের জন্য তার সুপারিশ ছিল Scottish Loch Fyn Ring নামে উন্নত মানের বিদেশি 
জাল দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। মৎস্য বিশেষজ্ঞ রামাস্বামী নাইডু মনে করেন যে মংস্যশিল্পের 
উন্নয়ন হল গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচির অঙ্গ। এইজন্য তিনি মৎস্যজীবী সমবায়, প্রাথমিক ও নৈশ 
বিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য থেকে ম€স্যজীবীদের 
মুক্তি না ঘটলে যে এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়, তা তিন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন 
তার ক্ষেত্রজ সমীক্ষা থেকে ।১২৩ 

যুদ্ধের বছরগুলিতে সরকারি মৎস্য দপ্তরের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও (১৯৪২) এম. আর. 
নাইডুর প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের আগ্রহ ছিল নিতান্তই নেতিবাচক। অথচ এই সময়েই 
সরকারের ডিনায়েল পলিসিতে গ্রামীণ অর্থনীতির এই ক্ষেত্রটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 
সরকারি উদ্যোগে আধুনিক মৎস্যবিজ্ঞানপ্রযুক্তির প্রকৃত বিকাশ ঘটে স্বাধীনতা-উত্তরকালে। ১৯৫১ 
সালের মধ্যেই গড়ে ওঠে কলকাতায় এক্সপেরিমেন্টাল ফিশফার্ম, মেদিনীপুরের জুনপুটে স্থাপিত 
হয় ব্র্যাকিশ ওয়াটার এক্সপেরিমেন্টাল ফার্ম, উত্তরবঙ্গের কালিম্পং-এ ছিল ফিশফার্ম। একই 
সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ব্যারাকপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট । এরই মধ্যে জাপানি ও নরওয়ে টুলার প্রযুক্তি সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের নীল 
বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তবে এই বিপ্লবে যে মংস্যজীবীদের মুক্তির দিশা ছিল না তা ধরা 
পড়েছে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রসমীক্ষায়। 


৫৪ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মৎস্যজীবীদের প্রতিক্রিয়া , 
সরকারি মৎস্যদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আধুনিক গবেষণালন্ধ বিজ্ঞান প্রযুক্তির 

সম্প্রসারণ ও সম্প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে সাধারণ মৎস্যজীবীরা 

ইতিবাচক সাড়া দেয়নি এবং কোথাও কোথাও এর বিরোধিতা করেছিল।১২৪ এর প্রধান কারণ 


হিসেবে টি. সাউথওয়েলের মতো প্রশাসক মৎস্যবিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল, হিন্দু _ 


সমাজের জাতিগত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি মৎস্যজীবীদের উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি 
করেছিল। হিন্দু দর্শনের কর্মবাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা যেমন সাবেকি কলাকৌশল ও 
প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটাতে চায়নি, তেমনি নতুন উপকরণগুলিকেও উৎপাদনের কাজে ব্যবহার 
করতে দ্বিধাবোধ করত। মৎস্যজীবীদের মধ্যে এক অবজাতির কলাকৌশল ও উপকরণ অন্য 
অবজাতি গ্রহণে সংকোচ করত সমাজচ্যুতির ভয়ে। এর ফলে সমগ্র মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাই 
এক বদ্ধদশার মধ্যে দিয়ে চলেছিল। গ্রামীণ সমাজকাঠামোর নীচুতলায় অবস্থান ছিল বলে তাদের 
জাতিভিত্তিক পেশাকে উচ্চবর্ণের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখত। উচ্চবর্ণের এধরনের মনস্তাত্বিক 
আচরণ এই সাবেকি শিল্পে পুঁজির গতিশীলতাকে নষ্ট করে। শুধু মৎস্যশিল্প নয়, গ্রামীণ সমাজের 
অন্যান্য সাবেকি শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে ম্যাক্সওয়েবারের মতন প্রাচ্যবিদ্রা হিন্দু 
সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যবোধকে দায়ী করেছেন। তবে মার্কিনি সমাজতত্ববিদ্‌ মরিস ডেভিড 
মরিস এই যুক্তিকে সার্থকভাবেই খণ্ডন করেছেন।১২৫ 

এখন প্রশ্ন হল, উপরোক্ত অভিযোগগুলি মৎস্যজীবী সমাজের ক্ষেত্রে বাস্তবে কতখানি 
প্রযোজ্য? মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা পেশাভিত্তিক জাতি হিসেবে মংস্যজীবীদের দ্বারা পরিচালিত 
হলেও, আদ্যিকাল থেকেই গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য জীবিকার লোকেরাও মাছধরা ও মারার 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকত। আবার এই শিল্পের কলাকৌশল ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শুধু 
মৎস্যজীবীরাই নয়, গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য পেশার লোকেদেরও অবদান অস্বীকার করা যায় 
না। মৎস্যজীবীদের মধ্যে সকলেই হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল-_তাও কিন্তু নয়। 
বাংলাদেশে যে তেত্রিশটি মৎস্যজীবী অবজাতির পরিচয় মেলে তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ 
ছিল বৈষ্ণব ও অন্যান্য লোকায়তধর্মে বিশ্বাসী! চট্টগ্রামের মগ মংস্যজীবীরা ছিল বৌদ্ধ। পূর্ববঙ্গে 
মুসলমান মৎস্যজীবীদের সংখ্যাও যে নেহাত কম ছিল না, তা সেঙ্গাস রিপোর্টে ধরা পড়ে ।১২৬ 
মৎস্যজীবীদের জীবনচর্ষায় তাদের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত উদারতার দিকটা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত 
হয়েছে বাংলা সাহিত্যে ও নৃতত্ববিদদের গবেষণায়। এই উদার মানসিকতার উৎস ছিল জলজ 
পরিবেশ ও লোকায়তধর্ম। এই উদারতা তাদের নতুন অথচ অধিক উৎপাদনের উপযোগী 
কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে শিখিয়েছিল অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতিগত 
মূল্যবোধ প্রযুক্তির প্রসারণ ও সম্প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল একথা বলা যাবে 
না। এমনকি লিঙ্গ বৈষম্যও যে এই উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল তা পূর্বেই উল্লিখিত 
হয়েছে। এর ফলে এই শিল্পের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি একজায়গায় থেমে থাকেনি-_এক 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। প্রশ্ন উঠেছে মৎস্যজীবী অবজাতিদের মধ্যে কলাকৌশল 
ও প্রযুক্তিগত ভিন্নতা এই শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল কিনা। এ 
প্রসঙ্গে বলা যায় যে বিভিন্ন অবজাতির আঞ্চলিক অবস্থান ও মাছধবা ও মারার ক্ষেত্রে জলজ 
পরিবেশ এক এক অবজাতিকে এক এক ধরনের কৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। 


বাংলার সাবেকি মংস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্র /৫৫ 


জাল বোনা ও নৌকা নির্মাণ এবং মৎস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক এক অবজাতি এক এক বিষয়ে 

নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করেছিল! এর ফলে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এসেছিল বৈচিত্র্য 
তাই বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্প বিভিন্ন কলাকৌশল ও উপকরণে হয়েছিল সমৃদ্ধ। 

| বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসচৰ্চার মূল কথাই হল প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রসারণ, সম্প্রেরণ, গ্রহণের 

প্রক্রিয়াকে জানা। প্রাক-আধুনিক যুগে মৎস্যশিক্পের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কিভাবে ঘটেছিল? 

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতের, এমনকি প্রতিবেশী উপকূলবর্তী দেশগুলির সাবেকি 
মৎস্যশিল্পের কলাকৌশল ও সরঞ্জামগুলির ব্যবহার ও প্রয়োগপদ্ধতি, এমনকি এদের নামকরণের 
মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মধ্যেও এই 
সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মংস্যবিশেষজ্ঞ জেমস্‌ হর্নেল বলেন যে, বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশী 
দেশগুলি থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসন ঘটিয়েছিল। ফলে 
বহিরাগত সংস্কৃতির সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছিল তা প্রযুক্তিগত ভাবনার বিনিময় 
মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।১২৭ কারণ, প্রযুক্তি হল সংস্কৃতির অঙ্গ এবং তা নিয়ত প্রবহমান। 
তাই কোন জনগোষ্ঠীর কলাকৌশল ও প্রযুক্তি একটি নির্দিষ্ট সমাজ ও অঞ্চলের মধ্যে কখনোই 
সীমাবদ্ধ থাকে না। আবার কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক মূল্যবোধ প্রযুক্তির সাবলীল 
প্রসারণ ও সম্প্রেরণকে রুদ্ধ করতে পারে না। 

মৎস্যশিল্পের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি একই জায়গায় থেমে থাকেনি। উৎপাদন ব্যবস্থার 
পরিবর্তনে এবং পরিবেশগত কারণে এগুলির বিবর্তন ছিল অবশ্যস্তাবী। তবে নতুনকে গ্রহণ 
করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দ্বিধা-বন্ থাকাটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কখনো কখনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি 
হয় প্রতিরোধের মানসিকতা । তবে তা-ও ক্ষণস্থায়ী। পরম্পরাগতভাবে সাবেকি প্রযুক্তি কেমন 
করে মংস্যজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তা জানা যায় সরকারি মৎস্য দপ্তরের দেশীয় আধিকারিক 
সুন্দরলাল হোরার গবেষণায়।৯২৮ এক্ষেত্রে স্থানীয় শাসক ও ভূস্বামীদের যে একটা অবদান ছিল 
তাও তার গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মৎস্যজীবীদের নিয়ে যে কয়েকটি 
উপন্যাস রচিত হয়েছে তাতেও দেখা যায় কিভাবে সাবেকি প্রযুক্তি মৎস্যজীবী পরিবারের প্রধান 
বা সমাজের মাতব্বরদের দ্বারা পরম্পরাগতভাবে তাদের সদস্য ও অনুগামীদের মধ্যে সম্প্রেরণ 
ঘটে। 

এখন প্রশ্ন হল মৎস্যজীবীদের প্রতি উচ্চবর্ণের মনস্তাত্বিক আচরণ এই সাবেকি শিল্পে 
পুঁজির গতিশীলতাকে নষ্ট করেছিল কিনা। মৎস্যজীবীদের জাতিগত মর্যাদা বা অবস্থান এই শিল্পে 
পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। তবে মৎস্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি ছিল 
বেশি। কারণ সাবেকি শিল্পে উৎপাদনে অনিশ্চয়তা এবং মাছের সহজ পচনশীলতা এর বাণিজ্যিক 
ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। ফলে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী ছিল না। 
কৈবর্ত, মালো, রাজবংশী প্রভৃতি অবজাতির মধ্য থেকে উঠে আসা উদ্যোগী মৎস্যজীবীরা 
এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মিত পদ্মার বুকে দ্রুতগামী নৌকা ও জালের 
মালিক ছিল তারাই ।১২৯ পদ্মানদীর মাঝি-র হুসেন মিঞা বা তিতাস-এর বাঁশিরাম মোড়ল ও 
কালোবরণ একদিকে মৎস্য উৎপাদন ও বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করত অন্যদিকে সাবেকি প্রযুক্তির 
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করত। কালোবরণের ছিল গৃহভিত্তিক জাল প্রস্তুতের শিল্প। 
তার ঘরে বেড়জাল প্রস্তুতের জন্য বছরে কাটা হত পাঁচশ মন সুতো 1১৩০ বিগত শতকের দ্বিতীয় 


৫৬ / সাহিত্য-পরিফৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


দশকে চট্টগ্ৰাম, ঢাকা, খুলনা ও ফরিদপুরে দেশীয় পুঁজিতে প্রতিষ্ঠিত মৎস্য কোম্পানিগুলির 
যৌথ মালিকানা ছিল এদের হাতে। সুন্দরবনের ভেড়িগুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে 
তারাই পুঁজি বিনিয়োগ করত। এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পৰ্যন্ত এই উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে ছিল 
না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বানতলায় দাশরথি চক্রবর্তী নামে এক 
উদ্যোগী মৎস্য ব্যবসায়ী বছ ভেড়ির মালিক ছিলেন। শুধু পুঁজি বিনিয়োগ করেই তিনি তার 
দায়িত্ব শেষ করেননি। উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তিতে ভেড়িগুলি তিনি চাষ করতেন। এবং 
সেই প্রযুক্তিজ্ঞান তিনি প্রতিবেশী ভেড়ির মালিকদের মধ্যে সম্প্রেরণ করতেন। তার এই 
বিজ্ঞানভিত্তিক ম€স্যচাষের অভিজ্ঞতার জন্য তাকে কলকাতা কর্পোরেশন লবণ হৃদ এলাকার 
বেশ কিছু ভেড়ি লীজ দিয়েছিল।১৩১ সমাজের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও যে এই শিল্পের প্রযুক্তিগত 
উদ্ভাবনে আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলিতে। 
বাঙালি আধিকারিক মৎস্য বিশেষজ্ঞ কে. জি. গুপ্ত, কিরণচন্দ্র দে, বাণীপ্রসাদ বা এম. এম. 
মহসীন প্রভৃতির নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । এই আলোচনা থেকে যে সারবস্ত 
বেরিয়ে আসে তা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে হিন্দু সমাজের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি যেমন 
সাবেকি শিল্পের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তেমনি মংস্যজীবীদের উন্নতমানের উৎপাদন 
সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। পেশাভিত্তিক জাতি 
হিসাবে তারা ছিল বুদ্ধিমান, সাহসী ও কর্মঠ। তাই নতুন কিছু গ্রহণ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাদের 
কোনো দ্বিধা ছিল না। পরিবেশ ও উৎপাদনের উপযোগী উপকরণ ও কলাকৌশল গ্রহণে তাদের 
কোন সমস্যা ছিল না। এক্ষেত্রে যেটি ছিল সেটি হল তাদের আর্থিক দুরবস্থা । ওঁপনিবেশিক যুগে 
খাজনাভোগী ও বাণিজ্যস্বার্থভোগীদের শোষণ ও বঞ্চনা ছিল সাধারণ মতস্যজীবীদের এই আর্থিক 
দুরবস্থার প্রধান কারণ। মৎস্য বিশেবজ্ঞ আধিকারিকদের সুপারিশ থাকা সত্বেও বিদেশি সরকার 
মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নতির জন্য এই বাধা দূর করার কোনো চেষ্টাই করেনি। তাদের এই 
দুরবস্থা চরমে উঠল যখন কৃষিসংকটের যুগে দেশে মৎস্যসংকট দেখা দিল। এই সময় বাজার 
চাহিদার চাপে মাছের দাম বাড়লেও মৎস্যজীবীরা কিন্তু তা থেকে খুব বেশি উপকৃত হয়নি। 
কৃষিসংকটের কালে খাদ্যবস্তুসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি তাদের এই 
অতিরিক্ত আয়কে শুষে নিয়েছিল। উদ্বৃত্তের যেটুকু থাকতো তাও তাদের ব্যয় হয়ে যেত 
মহাজন-দাদনদারদের সুদসহ খণ মেটাতে গিয়ে। এই “দিন আনি দিন খাই’ অর্থনীতির মধ্যে 
থেকে উন্নতমানের উৎপাদন সরঞ্জাম ক্রয় ও প্রযুক্তি গ্রহণ তো দূরের কথা মৎস্যজীবীদের মধ্যে 
অনেকেরই সাধারণ মানের জাল কেনার সামৰ্থ্য পর্যন্ত ছিল না। পাশাপাশি মৎস্যশিল্পকে কেন্দ্র 
করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন উপজাত শিল্পগুলি ছিল মৎস্যজীবী পরিবারের সকল সদস্যের আয়ের 
অতিরিক্ত উৎস। অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের মতন এগুলিও অবশিল্পায়নের শিকার হলে সাধারণ 
মৎস্যজীবীদের আর্থিক দুৰ্গতি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। সাবেকি পেশাগত অনিশ্চয়তা যত 
বেড়েছে ততই তারা বিকল্প পেশা হিসাবে ক্ষেতমজুর বৃত্তিকে গ্রহণ করে। কারণ সেখানে মজুরি 
ছিল বেশি। তাই পদ্লানদীর মাঝি-র কুবেরের মতন অনেকে যেমন “ময়না দ্বীপে’ পাড়ি 
দিয়েছিল বিকল্প আয়ের উৎস সন্ধানে, তেমনি গঙ্গার বিলাসের মতন নতুন প্রজন্মের উদ্যোগী 
মৎস্যজীবীরা সমুদ্রকে বেছে নেওয়ার সংকল্প নিষেছিল অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসাবে। মৎস্যজীবী 
সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে আড়তদার-ইজারাদারদের খপ্পব থেকে মুক্ত করে তাদের আর্থিক অবস্থার 
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পরিবর্তন ঘটানোর যে সীমিত প্রচেষ্টা প্রাদেশিক সরকার নিয়েছিল তাও ব্যর্থ হয়ে যায় মধ্যস্বত্বভোগী 
জলপ্রভুদের আধিপত্যে। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় এগুলির সংখ্যা ছিল এতই কম যে 
সাধারণ মৎস্যজীবীরা এ থেকে খুব বেশি উপকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। 

এতক্ষণে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে তা হল দেশীয় মৎস্যবিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও 
উৎপাদনের কলাকৌশলের ক্ষেত্রে ওঁপনিবেশিক সরকার কোনো মৌলিক পরিবর্তনের ভিত্তি 
রচনা করেছিল কিনা ৷ গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনে ওপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা আলোচনা 
করতে গিয়ে সাম্প্রতিককালে পিটার রিভস মন্তব্য করেছেন যে ওঁপনিবেশিক সরকার এদেশের 
মৎস্যশিল্পে পরিবর্তনের কোনো ফলপ্রসূ ভিত্তি রচনা করেনি। সাবেকি মংস্যশিল্পে ঘটেনি কোনো 
আধুনিকতার অনুপ্রবেশ । সাবেকি শিল্পেরও তাই বিনাশ ঘটেনি। ফলে এদেশের মৎস্যজীবীদের 
নিকট থেকে ওঁপনিবেশিক সরকার অর্জন করেনি কোনো বিরোধিতার অভিজ্ঞতা ।১৩২ 

মৎস্যবিজ্ঞান হল প্রায়োগিক বিজ্ান। তাই মস্যশিল্পের সাফল্য নির্ভর করে মৎস্যবিজ্ঞান, 
প্রযুক্তি ও উৎপাদন কলাকৌশলের বেণীবন্ধনের উপর। কিন্তু ুপনিবেশিক সরকারের অনুসৃত 
উপযোগবাদ নীতি তা ঘটতে দিল না। ফলে মৎস্যবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা ও তার প্রায়োগিক 
বিদ্যা এক সংকীর্ণ পথ ধরেই চলেছিল। ওুপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞানের এই শাখার চর্চা ও গবেষণা 
প্রথমে প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং পরে প্রাণীবিজ্ঞানের অংশ হিসাবেই শিক্ষার অঙ্গনে আবদ্ধ ছিল। 
অন্যদিকে প্রযুক্তিগত কলাকৌশল মৎস্যজীবীদের জন্মগত সম্পদ হিসাবেই চিহিন্ত হয়ে থাকে। 
কিন্তু ওঁপনিবেশিক অর্থনীতির ক্রিয়াশীলতা ক্রমশ প্রযুক্তির সংস্কৃতায়ন ঘটায়। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের 
অধিকারী হয়ে ইজারাদার, দরইজারাদার, আড়তদার প্রভৃতি জলপ্রভুরা মৎস্যক্ষেত্রে ও বাজারের 
উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে! জলপ্রতুদের এই ক্ষমতায়ন ম€স্যজীবীদের মধ্যে এক নতুন দ্বন্দ্বের 
জন্ম দেয় যার প্রকাশ ঘটতে থাকে কখনও আইনের আবার কখনও মাঠের লড়াইয়ে ।১৩৩ এই 
সংঘর্ষ ও সমঝোতার প্রকাশ শুধু সরকারি নথিপত্রেই নয়, তাদের সম্প্রদায়ের ও কৌমচৈতন্যে, 
অবজাতিগত ধারণায় এবং নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যেও তা লক্ষ করা যায়। 

উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে এদেশের কৃষিসংকটের যুগে ক্রমবর্ধমান মৎস্য 
চাহিদা বৃদ্ধির মোকাবিলা ও বিকল্প খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য সরকার ইউরোপের মৎস্য 
উৎপাদক দেশগুলির মডেলে এদেশের সামুদ্রিক ও অস্তর্দেশীয় মৎস্যসম্পদ নিষ্কাশনের জন্য 
একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ট্রলারের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে পুঁজিভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের 
সাফল্য নির্ভর করে বাজাব কাঠামো, এর আয়তন ও গতিশীলতা, এবং উৎপাদিত মৎস্য পণ্যের 
সহজ বন্টন, বন্দরের সুব্যবস্থা ইত্যাদির উপর। কিন্তু এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে বিদেশি সরকার কোন আর্থিক ঝুঁকি নিতে চায় নি1১৩৪ কারণ কি ছিল? এক, আধুনিক 
পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন তখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি; দুই, মৎস্য 
পণ্যের সহজ পচনশীলতার জন্য ছিল বাজারের গতিশীলতার অভাব। রেল ব্যবস্থার যুগেও এই 
গতিশীলতা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেল না উপযুক্ত মৎস্য পবিবহণ প্রযুক্তির অভাবে। ট্রলার দিয়ে 
গভীর সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনের বাণিজ্যিক ভিত্তি না পাওয়ায় সরকার এই কর্মসূচি রূপায়ণে 
আর কোন উদ্যোগ নেয়নি। শুধু তাই নয়, সরকারি মৎস্য দপ্তরের অধীনে যে গবেষণাগারটি 
গড়ে উঠল তাও যে পরিকাঠামাগত দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তা পূৰ্বেই আলোচিত হয়েছে। 
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের কার্পণ্য ছিল এর প্রধান কারণ। এই গবেষণাগারে 
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নিযুক্ত আধিকারিক ও গবেষকদের গবেষণার কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন 
হতে হত। একই কারণে এই গবেষণাগারের অধীনে প্রধান মৎস্য ক্ষেত্রগুলিতে গড়ে উঠল না 
একস্পেরিমেন্টাল ফার্ম। অথচ এগুলোর উপরই নির্ভর করে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ 
ফলাফল প্রয়োগের সাফল্য। মৎস্য গবেষকদের গবেষণালন জ্ঞান সাধারণ মৎস্যজীবীদের মধ্যে 
প্রচারের যে কর্মসূচি মৎস্য দপ্তর নিয়েছিল তাও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হল না সরকারের এখানে 
পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবেই রিষ্রেন্চমেন্ট কমিটির 
সুপারিশে মৎস্য দপ্তর উঠে গেলে এই গবেষণাগারের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। একই কারণে 
বাংলা প্রদেশের মৎস্যশিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সুপারিশ ড. এম. রামাস্বামী নাইডু প্রতিবেদনাকারে 
রেখেছিলেন তাও বাস্তব রূপ পেল না। 

১৯১১ সাল থেকে প্রায় এক যুগ ধরে টি. সাউথওয়েল ও বাঙালি মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও 
গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় এদেশে অত্তর্দেশীয় মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে যে আধুনিক 
মৎস্যবিজ্ঞানপ্রযুক্তি সীমিতভাবে গড়ে উঠল তা নিঃসন্দেহে আধুনিক মংস্যশিল্পের প্রাথমিক 
ভিত্তি রচনা করেছিল। তবে এক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজিতে গড়ে ওঠা ফিশারিজ কোম্পানিগুলি ও 
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিরও অবদান কম ছিল না। এইগুলি সবই গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য 
শিল্প প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত মৎস্য দপ্তরের ডিরেক্টর মৎস্য বিশেষজ্ঞ 
সুন্দরলাল হোরা একথা বলতে দ্বিধা বোধ করেননি যে ইউরোপের মৎস্যবিজ্ঞানকে মডেল করে 
এদেশের মৎস্য উৎপাদনে সাফল্য আসবে না। এর জন্য প্রয়োজন দেশীয় কলাকৌশল ও 
প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো। সরকারকে এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন 
তিনি। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ড. বাণীপ্রসাদও একই পরামর্শ দিয়েছিলেন এদেশের মৎস্যশিল্পের বিকাশের 
স্বাৰ্থে। কিন্তু বিদেশি সরকার সাবেকি বিজ্ঞান প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা 
না দেখিয়ে গুপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে 
কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। ফলে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেশীয় কলাকৌশল 
ও প্রযুক্তির যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা গতিহীন হয়ে পড়ল আলোচ্য সময়কালে! এতে প্রযুক্তি 
থেকে কলাকৌশল হল বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তির এই সংস্কৃতায়ন মৎস্যজীবীদের মধ্যে যে শ্রেণি বিভাজন 
প্রক্ৰিয়া সৃষ্টি করল তাতে গ্রামীণ সমাজের দ্বন্দের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হল। কোথাও কোথাও এই 
দ্বন্দ সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ পেল বিভিন্ন ইস্যুকে ঘিরে। পরিস্থিতি আরো জটিল 
হয়ে ওঠে যখন অতি বাণিজ্যিক স্বার্থে অতিরিক্ত হারে রূপোলি ফসল সংগ্রহের চেষ্টা জলজ 
সম্পদ ও পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠা ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় এবং তা থেকে দেখা দিল তীব্ৰ 
মৎস্যসংকট। একই সময় প্রচলিত মংস্যক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে যে সব সহযোগী ও উপজাত 
শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলিও ক্রমশ অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ার শিকার হল। এতে মৎস্যজীবীদের 
অতিরিক্ত আয়ের উৎসগুলি রুদ্ধ হয়ে গেল। দেখা দিল তাদের মধ্যে পেশাগত অনিশ্চয়তা। 
ইজারাদার, দাদনদার, মহাজন ও আড়তদারদের শোষণে শোষিত মংস্যজীবীরা এই অনিশ্চিত 
পরিস্থিতিতে কৃষিক্ষেত্রে মজুর বৃত্তিকে বিকল্প জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কৃষি 
অর্থনীতির সংকটের যুগে সে সুযোগও ছিল সীমিত। সুতরাং পিটাব রিভস যা বলেছেন 
সাবেকি মংস্যশিল্গে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তাই এই শিল্পের বিনাশও হয়নি__তা কিন্তু 
বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। ওপনিবেশিক অর্থনীতিতে সাবেকি শিল্পের ধ্বংস শুধুমাত্র আধুনিকতার 


বাংলাব সাবেকি মংস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং গুপনিবেশিক রাষ্ট্র /৫৯ 


অনুপ্রবেশের জন্যেই হয়নি, এটা ছিল মুক্তবাণিজ্য অর্থনীতির চাপপ্রসূত যে সংকট তার পরিণতি। 
১৯১১ সালের মধ্যে পেশাগত অনিশ্চয়তার জন্য দেশের মোট মৎস্যজীবীদের ৫০ শতাংশ কৃষি 
ও অন্যান্য পেশাকে বিকল্প জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিল । প্রতি হাজার মালো মৎস্যজীবীদের 
মধ্যে পাঁচশো জন ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর 
দশকে সাধারণ মৎস্যজীবীদের পেশাগত সংকট যে আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল তা সরকারি 
নথিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যুদ্ধের বছরগুলিতে সরকারের ডিনায়েল পলিসি উপকূলবর্তী 
জেলার মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই সংকটকে আরো তীব্র করে তোলে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে, 
অমৰ্ত্য সেনের হিসাব অনুসারে, সাধারণ মৎস্যজীবীরাই বেশি অনাহারে প্রাণ হারিয়েছিল 1১৩৫ ' 
১৯৪৭-এর দেশবিভাগ জনিত পরিস্থিতিতে ভিটে-মাটিসহ জীবিকা হারানোদের মধ্যে সর্বহারা 
মৎস্যজীবীদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। 

মূল সমস্যা এই যে, ওঁপনিবেশিক সরকার এদেশের সাবেকি মৎস্যশিল্লে আধুনিক 
পশ্চিমি পদ্ধতির প্রচলন চাইলেন, কিন্তু তার জন্য সরকারি ব্যয় বরাদ্দ হল না। সরকারি 
প্রচেষ্টায় যা হল তাকে অবশিল্পায়নই বলতে হবে, তার বেশি নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ধননিবিড়, 
ব্যয়বহুল, কিন্তু সারা বাংলার যে-কোনও বিভাগেই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সরকার 
ছিলেন ব্যয়কুষ্ঠ। কারণ বোধহয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারি আয় নিৰ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আয় 
বাড়াবার পথ ছিল না। তাই ব্যয় বাড়ানোরও পথ নেই। অথচ মুক্তবাণিজ্যের স্বার্থে 
আধুনিকীকরণের জন্য সরকারি চাপ এসেছে। অর্ধ-ধনতান্ত্রিক কিছু প্রযুক্তির পরিবর্তনও এসেছে। 
সরকার অতঃপর মৎস্য বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছেন, চাপ গিয়ে পড়েছে মৎস্যজীবীদের সমবায়গুলির 
উপর। মৎস্যজীবীরা এই চাপ সামলাতে পারেনি। মৎস্যশিল্লে ধস নেমে এসেছে। মস্যশিল্পের 
এ এক করুণ ট্রাজেডি ।১৩৬ 

এতৎসত্ডেও বলা যায় যে বিশ্বায়নের যুগে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় মৎস্যই হল একমাত্র 
ক্ষেত্র যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আধিপত্যের পাশাপাশি প্রতি-আধিপত্য নিয়ে সাবেকি 
কলাকৌশল ও প্রযুক্তি আজও টিকে রয়েছে নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনার জোরে। তবে সীমাবদ্ধতাও 
কম নেই। এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৎস্যজীবীদের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা। 
শুধু অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রসূত ‘নীল বিপ্লব’ ঘটিয়ে সাবেকি মৎস্যজীবীদের এই সমস্যা 
সমাধানের পথ খুঁজলে চলবে না। বরং এতে সামাজিক দ্বন্দের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে। 
সাবেকি কলা-কৌশল ও প্রযুক্তির সঙ্গে আধুনিক মৎস্যবিজ্ঞানপ্রযুক্তির মেলবন্ধনের মধ্যে এই 
সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও আগে যেটা প্রয়োজন, সেটা হল 
মংস্যক্ষেত্রের ওপর সাধারণ মৎস্যজীবীদের সাবেক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে সর্বস্তরের বাজার 
ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের স্বার্থকে যুক্ত করা। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত কবে সরকার কর্তৃক 
গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণ এবং তার সুফল তাদের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেবার 
বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং একাজে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত এবং মৎস্যজীবী সমবায় 
সমিতিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে হবে। দেখতে হবে যাতে উপকূলবৰ্তী এলাকার উন্নয়নের 
নামে এবং পরিবেশ রক্ষার অজুহাতে সাধারণ মৎস্যজীবীরা বাস্তুচ্যুত ও জীবিকাচ্যুত না হয় এবং 
বঞ্চিত না হয় সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায় বিচার থেকে। মনে রাখতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তি ও উৎপাদন কলাকৌশল এবং উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের পূর্ব শর্ত হল প্রাথমিক উৎপাদক 


৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


শ্রেণির আর্থসামাজিক জীবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো! তা না হলে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক 
ও দেশীয় সরকারের আর্থিক আনুকৃল্যে পরিচালিত আধুনিক মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণা, প্রযুক্তি ও 
উৎপাদন কলাকৌশল সাধারণ মৎস্যজীবীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। গরিব মানুষের সহজলভ্য 
ও প্রোটিনযুক্ত খাদ্য জোগানের পরিবর্তে তা কেবল পাঁচতারা হোটেলের বিত্তবান লোকেদের 
রসনা তৃপ্তির জন্য মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যম হয়ে দীড়াবে। ১৩৭ 


সূত্র নির্দেশিকা : 


বর্তমান প্রবন্ধটি রচনায় উৎসাহ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন ড. চিন্তব্রত পালিত। এজন্য তার 
কাছে আমি বিশেষভাবে ঝণী 


১ 


নু DER 
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T Southwell, Report on the Fishery Rights in Bengal, Bihar and Orissa, 1915; 
প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪২৯ (কলিকাতা ১৯৪২) 

W. W. Hunter, Statistical Accounts of Bengal-এর সংশ্লিষ্ট থণ্ডসমূহে প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ 
থেকে নির্ণীত। 

এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ও. C. Majumdar, Rivers of the Bengal Delta 
(Calcutta, 1941): R. Mukhopadhyay, Changing Face of Bengal (Calcutta, 1938); 
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫৪)। 

K. €, De, Report on the 15715167165 of Eastern Bengal and Assam (Shillong, 
1910) 

গু. Southwell, প্ৰাগুক্ত। 

তদেব। 

K. C. De. তদেব। 

ওপনিবেশিক যুগের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলোচনা রয়েছে_ Peter Reeves, ‘Inland Water and Fresh Water Fisheries: 
Issues of control. access and conservation in colonial India’ in David Arnold and 


Ramchandra Guha (eds.), Nature and Culture and Imperialism, (O.U.P., 1995); 
Bengal Fisheries . A Historiographic Essay in (ed.) Sekhar Bandyopadhyay, 


Bengal Rethinking 17110), তবে, Peter Reeves ও তাব সহযোগী গবেষকবা সাবেকি 
মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত কলাকৌশল, প্রযুক্তি বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেননি। 
নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও বাংলা সাহিত্যে এ বিষযে কিছু মূল্যবান আলোচনা রয়েছে-_ Bikash 
Roychoudhury, The Moon and the Net : Study of a Transtent Community of 
fishermen at Jambudwip (Calcutta, 1980); S. K. Pramanik, Fishermen Community 
of Coastal villages in West Bengal, (Delhi, 1993) এই নৃতত্ববিদদের গবেষণায স্বাধীনতা- 
উত্তরকালের মৎস্য উৎপাদনের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি যতখানি আলোচিত হয়েছে, ততথানি 
কিন্তু পাওযা যায় না ওপনিবেশিক যুগের আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে। তবে ১৯৩০-১৯৫০-এর 
দশকগুলিতে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি (পুনমুদ্রণ, কোলকাতা, ২০০২); 
অদ্বৈত মল্লবৰ্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম (পুনৰ্মুদ্ৰণ, কোলকাতা, ১৪০৭) সমরেশ বসু, গঙ্গা, 
(পুনুদ্রণ, কোলকাতা, ২০০২)--এই উপন্যাসগুলিতে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে। 

Bikash Roychoudhury, প্ৰাগুক্ত। p. 58 
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বাংলার সাবেকি মৎস্যশিল্পে কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং গুপনিবেশিক রাষ্ট্র /৬১ 


তদেব। 

এ প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা বয়েছে Ww. W Robinson. A Descriptive Account of 
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১ ভূমিকা 
লিখিত ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যতিচিহ্ছের ব্যবহার। ভাষার লিখিত রুপে যতিচিহৃ 
ব্যবহার করে আমরা আমাদের মনের ভাব যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। অর্থাৎ, 
লিখিত বিষয়ের মর্মার্থ জ্ঞাপন করা কিংবা লেখকের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার কাজে 
যতিচিহ্নগুলির কিছু প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। অন্য দিকে পাঠকের কাছেও এগুলির ভূমিকা 
একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনও লিখিত বিষয় সঠিকভাবে বোধগম্য করা, সঠিক পাঠোদ্ধার করা, 
কিংবা লেখকের মনোভাব বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে পাঠকেরা এগুলির উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর 
কবেন। তাই কোনও ভাষার বৰ্ণসম্তার ও অন্যান্য প্রতীকগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে 

অন্য দিকে, ভাষা-প্রযুক্তির (19780880 160170108%) নানা কাজের কথা মাথায় রাখলে 
যে কোনও ভাষার লিখিত রুপে বিভিন্ন ধরনের যতিচিহ্ের যে ব্যবহার দেখা যায়, সেগুলির 
সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আগে থেকে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে না রাখলে ভাষা প্রক্রিয়াকরণের 
(language 019০0955178) বিভিন্ন কাজ ও তার পরবর্তী নানা পদ্ধতি তৈরির কাজ অনাবশ্যক 
অসুবিধা ও বিপত্তির মধ্যে পড়তে পারে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য লিখিত ভাষায় যতিচিহৃগুলি 
কীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলি ভাষায় কী কী কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তার বিস্তৃত তথ্য 
ও বিশ্লেষণ হাতের কাছে মজুত থাকা দরকার। সাধারণ হিসাবে বলা যায়, যতিচিহ্নগুলির যথার্থ 
ব্যবহার জানা থাকলে লিখিত ভাষাংশের স্বয়ংক্রিয় পাঠবিভাজন (text 0113100), পাঠ টীকাকরণ 
(text annotation), বাক্যের অন্বয় বিশ্লেষণ ($enten০e PArSInZ), শব্দ ও বাক্যের সঠিক 
অর্থোদ্ধার (word and sentence meaning disambiguation), প্রয়োজনীয় তথ্য নিষ্কাশন 
(information retrieval), পাঠ সারাংশীকরণ (text summatisation) ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে 
নানা ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। 

সাধারণভাবে, আমরা মাতৃভাষার সাধারণ জ্ঞান থেকেই বলে দিতে পারি বাংলা ভাষার 
লিখিত বয়ানে যতিচিহ্নগুলির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এগুলির যথার্থ ব্যবহার শুধু 
বাক্যের সঠিক অর্থ নির্দেশ করতে সাহায্য করে এমন নয়, বাক্যটির যাতে ভুল অর্থ না করা 
হয়, সেদিকেও যথেষ্ট নজর রাখে। যেমন, ধরা যাক নিচের বাক্যটি : 

নমুনা কে) : লাইনে দাঁড়াবেন না দাঁড়ালে কিছুই পাবেন না। 
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উপরের বাক্যে ব্যবহৃত ‘না’ শব্দের পরে যদি কমা ব্যবহার করি, তাহলে বাক্যটির এক অর্থ 
পাওয়া যাবে। আর যদি ‘দাঁড়াবেন’ শব্দটির পরে কমা ব্যবহার করি, তাহলে বাক্যটির অন্য এক 
অর্থ পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে, বাক্যের মধ্যে কমার ব্যবহার ঠিকমতো করা না হলে বাক্যের 
অর্থবিপত্তি ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কমা নয়, অন্যান্য যতিচিহৃগুলির বেলায়ও একই কথা 
খাটে। অর্থাৎ এগুলির ভুল প্রয়োগে বাক্যের অর্থ বিঘ্নিত হতে পারে কিংবা অভীষ্ট অর্থ নষ্ট হয়ে 
যেতে পারে। 


২ যতিচিহ্ের ভাষাতাত্ত্বিক গুৰুত্ব 


যতিচিহ্নগুলির ব্যবহারিক ভূমিকার বিশ্লেষণ শুধু সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান কিংবা ভাষা-শিক্ষার 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভাষাপ্রযুক্তি ও ভাষা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। 
ভাষা-পরযুক্তির বিজ্ঞানীদের মতে ভাষা প্রত্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে যতিচিহৃগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত এই চিহৃগুলি বাক্যের গঠন বিশ্লেষণের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য 
জোগান দেয় এবং কোন্‌ ধরনের বিশ্লেষণ সঠিক হতে পারে, তা নির্ধারণ করে দেয়। একইভাবে 
বহুমাত্রিক টীকাকরণ (multilayered annotation) করা হয়েছে এমন বাক্যের ক্ষেত্রে কোন্‌ 
ধরনের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিকভাবে সংশ্লিষ্ট বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, 
তারও সন্ধান দিতে পারে যতিচিহ্নগুলি। 

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যতিচিহ্ের ভূমিকা কী হতে পারে 
কিংবা যতিচিহৃগুলির ব্যবহার বিশ্লেষণ করে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, তার কিছু ব্যাখ্যা 
নিচে তুলে ধরা হয়েছে। 

ক) যেকোনও লিখিত বয়ানের দুটি রূপ থাকে। একটি হল তার বাইরের রুপ এবং অন্যটি 
হল তার ভেতরের রূপ। বাইরের রূপটিকে আমরা বলতে পারি ভাষার গাঠনিক রূপ 
(structural form) এবং ভেতরের রূপটিকে বলতে পারি ভাষার বাচনিক রূপ 
(discoursive 1017)1 এই দুই রুপের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় গড়ে তোলার কাজে 
যতিচিহৃগুলির ভূমিকা অনবদ্য। 

খ) কোনও লেখার গাঠনিক রূপের মধ্যেই তার বাচনিক রূপটি ধরা থাকে। লেখক পাঠককে 
যা জানাতে চান, তা প্রকাশ করার জন্য তিনি সচেতনভাবেই গাঠনিক রূপের উপর 
নির্ভর করেন এবং তার চাহিদা অনুসারে তিনি তার লেখার গাঠনিক রুপ নির্মাণ করেন। 
এই গাঠনিক রূপ নির্মাণ করার কাজে যতিচিহ্নগুলিকে তিনি যত্বের সঙ্গে ব্যবহার 
করেন। কারণ, যতিচিহ্ুগুলির ব্যবহার ভুল হলে লেখকের বক্তব্য খণ্ডিত হতে পারে 
কিংবা পাঠক ভুল অর্থ বুঝতে পারেন। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে --- কোনও লেখার 
বাচনিক রুপের সঠিক বিশ্লেষণের অনেকটাই গাঠনিক রূপের উপর নির্ভর করে। 

গ) যেকোনও লিখিত বয়ানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভাষিক উপাদান (linguistic elements) 
ছাড়াও নানা ধরনের নির্ভীষিক উপাদানও (nonlinguistic elements) উপস্থিত থাকে। 
ভাষিক উপাদানের মধ্যে পড়ে শব্দ, পদশুচ্ছ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি। আর নির্ভাষিক 
উপাদানের মধ্যে পড়ে যতিচিহ্ন, নানা ধরনের প্রতীক, টেবিল, ছবি, ম্যাপ, রেখচিত্র 
ইত্যাদি। এইসব নির্ভাধিক উপাদানগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত না করলে ভাষিক 





৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


উপাদানগুলির সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা বিঘ্নিত হতে পারে এবং লিখিত বয়ানের সন্দর্ভ 
বিশ্লেষণ (discourse analysis) অসম্পূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। 

ঘ) গাঠনিক বৈচিত্য কখনও কখনও লিখিত বয়ানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
স্বীকৃত হতে পারে। যেমন, শব্দ, শব্দবন্ধ, পদ, পদগুচ্ছ, বাক্যাংশ কিংবা বাক্য এক বা 
দুই উদ্ধৃতির মধ্যে থাকতে পারে, বাঁকা হরফে লেখা হতে পারে, মোটা হরফে (8০10 
০০) লেখা হতে পারে, কিংবা নিচে দাগযুক্ত (870011179) অবস্থায় লেখা হতে 
পারে। এই সমস্ত বৈচিত্র্য সঠিকভাবে চিহ্নিত না করলে লিখিত বয়ানের মর্মোদ্ধার 
বিঘ্নিত হতে পারে। 

(উ) সাধারণভাবে, কোনও লিখিত বয়ানের ক্ষেত্রে তার গাঠনিক রূপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
কারণ, বয়ানের গাঠনিক রূপ বিশ্লেষণ করেই লেখার শিরোনাম, উপশিরোনাম, অনুচ্ছেদ, 
পরিচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ, বাক্য, বাক্যবন্ধ, উদ্ধৃতি, শব্দ, শব্দের মধ্যে অবস্থিত ফাঁকা স্থান, 
রেখচিত্র, টেবিল, ছবি, ক্যাপশন, বক্স ইত্যাদি আলাদা করে চেনা যায়। এই বিষয়গুলিকে 
আলাদা করে চিনে নেওয়ার পরে এবং সেগুলিকে যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার পরেই 
কোনও একটি লিখিত বয়ানকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। 

চ) লিখিত বয়ানের মধ্যে গাঠনিক বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
কারণ থাকে। প্রধান কারণ হল এগুলি ব্যবহার করে লেখক ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করতে 
চান কিংবা ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করতে চান। যেমন, বয়ানের মধ্যে কোনও একটি শব্দকে 
আলাদা করে বাঁকা হরফে কিংবা উদ্ধৃতির মধ্যে লিখে লেখক বোঝাতে চান, তিনি 
শব্দটির উপর একটি ভিন্ন মাত্রা আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে পাঠকের বুঝে নিতে 
অসুবিধা হয় না যে, লেখক শব্দটির আক্ষরিক অর্থের সীমানা পেরিয়ে ভিন্ন অর্থ নির্দেশ 
করছেন এবং পাঠককে সেই ভিন্ন অর্থ বুঝে নিতে হবে।১ 


৩ ভাষা-প্রযুক্তির কাজে যতিচিহ্নের ভূমিকা 


কোনও লিখিত ভাষার প্রক্রিয়াকরণের কাজকর্ম করতে গেলেই লিখিত বয়ানে ব্যবহৃত বিভিন্ন 
ধরনের গাঠনিক উপাদানগুলির সঠিক প্রক্রিয়াকরণ একান্ত জরুরি। না হলে ভাষা-প্রযুক্তির 
কাজে লিখিত ভাষার সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যবহার সম্ভব নয়। লিখিত ভাষা কম্পিউটারের মাধ্যমে 
বিশ্লেষণ করতে গেলেই যতিচিহ্নগুলির ব্যবহারগত চরিত্রের মোকাবিলা করা দরকার। কারণ, 
কেবল বিচ্ছিন্ন দু-একটি বাক্য নয়, সমস্ত রকমের বাক্যের মধ্যেই নানান যতিচিহ্নের ব্যবহার 
বয়েছে। এগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, এগুলির ব্যবহার বোঝা --- ইত্যাদি নানা বিষয়ের 
সঙ্গেই ভাষাপ্রযুক্তির বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কিত। 

আজকাল নানাভাবে লিখিত ভাষাংশ তৈরি করার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। ইন্টারনেট 
থেকে লেখা সংগ্রহ করা, হাতে লিখে তৈরি করা, স্বয়ংক্রিয় লিপি পাঠ পদ্ধতি ব্যবহার করে 
লিখিত ভাষাংশ তৈরি করা ইত্যাদি নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এই সমস্ত উপায়ে নির্মিত 
ভাষাংশে যতিচিহ্নগুলি নানা ভাবে, নানা কায়দায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অসংগঠিত 
(07018901560) লিখিত ভাষাংশে যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার নির্ধারিত না হলে ভাষা প্রক্রিয়া 
করণের যে ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তার কয়েকটি যুক্তি নিচে আলোচনা করা হয়েছে। 


যতিচিহ্নের ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা ও ব্যবহারিক গুরুত্ব /৬৯ 


ক) এখনও পর্যন্ত টীকাকৃত (৭7০০৪৫) লিখিত ভাষাংশের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু 
লিখিত ভাষাংশের বাক্যান্বয় বিশ্লেষণ, শব্দার্থ উদ্ধার ও প্র্যাগম্যাটিক বিশ্লেষণের কাজে 
ভাষাংশগুলিকে আগে থেকে টীকাকৃত অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যতিচিহ্নের 
ব্যবহার সঠিক পদ্ধতিতে ভাষাংশে নির্দেশিত না থাকলে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি হতে 
পারে এবং ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। 

খ) যতিচিহ্ের ব্যবহার দেখে বাক্যগুলিকে ঠিকঠাক চিহ্নিত না করতে পারলে ভাষা 
প্রক্রিয়াকরণ ও বাক্যান্বয় বিশ্লেষণের কাজ বিঘ্নিত হবেই! তবে এই ঘটনা কোনও একটি 
বিচ্ছিন্ন বাক্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যার সৃষ্টি না করলেও বহুবাক্য সমন্বয়ে 
গঠিত ভাষাংশের ক্ষেত্রে প্ৰভূত সমস্যার সৃষ্টি করবে। 

গ) কম্পিউটার ব্যবহার করে শব্দ বা বয়ানের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গেলে বাক্যগুলিকে 
যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা নির্দেশিত হতে হবে। শুধু তাই নয়, বাক্যের মধ্যে 
ব্যবহৃত শব্দগুলির আগে বা পরে ব্যবহৃত যতিচিহ্নগুলিরও সঠিক ব্যবহার নির্দেশিত 
হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে এই যতিচিহৃগুলির দ্বারা কী অর্থ বা দ্যোতনা নির্দেশিত হতে 
পারে, তা আগে থেকে কম্পিউটারকে জানিয়ে দিতে হবে যাতে পরে ভাষাংশ বিশ্লেষণ 
করার সময় এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে কম্পিউটার যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল থাকে। 

ঘ) দেখা গেছে কোনও লিখিত বয়ানের মধ্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্ন ও আনুষঙ্গিক চিহ্নগুলি 
বয়ানের গঠন কিংবা বিভাজন নির্দেশ করার ক্ষেত্রে দরকারি ভূমিকা পালন করে। 
অর্থাৎ, এই চিহ্নগুলি বয়ানের বিশ্লেষণ কিংবা স্বয়ংক্রিয় ভাষা প্রক্রিয়াকরণের কাজে 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। 

ও) প্রচলিত ব্যাকরণ বইগুলিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রায় একপ্রকার আদর্শায়িত 
(normalised) তাই এখান থেকে যতিচিহ্নের এমন কোনও ব্যবহারের কথা উল্লেখ 
থাকে না, যার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনও বয়ানকে বিভাজিত করা যেতে পারে। ফলে 
ব্যাকরণ বইতে নির্দেশিত যতিচিহ্বের ব্যবহার সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে কোনও 
ভাষাংশ বিশ্লেষণ করতে গেলেই প্রতিপদে ভুল হতে পারে। 

চ) প্রচলিত বইপত্র বা নির্দেশিকায় কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ, হাইফেন ইত্যাদি 
যতিচিহ্নের বহুমাত্রিক (70111017795101181) ব্যবহার সম্পর্কে কোনও নির্দেশ দেওয়া 
থাকে না। কিন্তু বাক্যের অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত যতিচিহ্নের ভূমিকা অস্বীকার 
করা যায় না। কারণ, এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেই বয়ানের 
বিশ্লেষণ সফল হতে পারে। 

ছ) বিষয় ভেদে লিখিত বয়ানে যতিচিহ্ ও অন্যান্য আনুষঞ্জিক চিহ্নের ব্যবহারের ফারাক 
হতে পারে। অর্থাৎ, বয়ানের বিষয়বস্তু, লেখকের রচনাশৈলী, বক্তব্য ও উপস্থাপনার 
ভিন্নতা -- ইত্যাদি কারণে যতিচিহের ব্যবহার ভিন্ন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণের 
সময় ভাষাংশ ভেদে যতিচিহের ব্যবহারিক ভিন্নতার কথা মাথায় বাখা জরুরি। প্রয়োজনে 
কম্পিউটারকে এই বিষয়ে আগে থেকে সাবধান করার দরকার হতে পারে। 

উপরি-উক্ত কারণগুলি জানার পরে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভাষাপ্রযুক্তির কাজে যতিচিহ 
ও আনুষঞ্গিক চিহ্গুলি জটিল সমস্যা তৈরি করতে পারে। কিন্তু এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে 


৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিস্তৃত জ্ঞান থাকলে কোনও লেখার সঠিক অর্থ উদ্ধারের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে 
যায়। 


৪ প্রচলিত নিয়মে ঘতিচিহেচ্র ভূমিকা 

ভাষা ভেদে ভাষায় যতিচিহ্নের গঠন ও ব্যবহার ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি ভাষায় যে সব 
যতিচিহ ব্যবহৃত হয়, অন্য একটি ভাষায় সেই সমস্ত যতিচিহ্ন নাও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, 
লিখিত বাংলায় যে সমস্ত যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তার অনেকগুলিই দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে 
ব্যবহৃত হয় না। একইভাবে ইংরেজিতে যে সমস্ত যতিচিহ্ রয়েছে, তার সবকটি বাংলাতে 
ব্যবহৃত হয় না। তবে যতিচিহ্নগুলির মধ্যে ফারাক থাকলেও যে সমস্ত চিহ্নগুলি বিভিন্ন ভাষাতে 
সমানভাবে উপস্থিত রয়েছে, সেগুলির ব্যবহারিক ধরন কিংবা প্রয়োগ রীতি প্রায় একই রকম। 
যেমন, কমার ব্যবহার প্রায় প্রতিটি ভাষাতেই লক্ষ্য করা গেছে এবং এর ব্যবহার সমস্ত ভাষাতে 
প্রায় একই রকম। কোথাও কোথাও কিছু ফারাক কিংবা ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে, তবে তেমন 
ফারাক নামমাত্র। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, যতিচিহ্ৃগুলির দুটি প্রধান ভূমিকা নির্দেশিত হয়ে 
থাকে-- 

ক) ব্যাকরণিক ভূমিকা (grammatical function) | এক্ষেত্ৰে কোনও যতিচিহের ব্যবহারের 
দ্বারা বাক্যের গঠন নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিংবা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে প্রয়োজন মতো 
নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 

খ) আলঙ্কারিক ভূমিকা (rhetorical function) | এক্ষেত্রে যতিচিহ্নেব সাহায্য নিয়ে বাক্যের 
মধ্যে লুকানো অর্থ বা সুপ্ত অভিধা সঠিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। 

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল (১৯৯৫) যতিচিহ্বের চার ধরনের ব্যবহারের কথা 
জানিয়েছেন 

ক) ব্যাকরণগত ভূমিকা (grammatical fanction) | যতিচিহ্নগুলির ব্যবহার দেখে বাক্যের 
ব্যাকরণগত ভূমিকা অন্বেষণ করা সম্ভব হয়। 

খ) আলঙ্কারিক ভূমিকা (1610708] [070007)। এক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত অলঙ্কারের 
গঠন ও ভূমিকা বোঝা সম্ভব হয়। 

গ) ছন্দগত ভূমিকা (prosodic unction)। এক্ষেত্রে যতিচিহ্ন বাক্যের গঠন ও ছন্দ 
নির্ধারণ করার ভূমিকা পালন করে। 

ঘ) বাগর্থগত ভূমিকা (semantic 0070007)। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ 
নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ প্রদান করে। 

লিখিত ভাষায় যতিচিহৃগুলির ব্যাকরণগত ও বাগর্থগত ভূমিকাই প্রধান। অন্য দুটি ভূমিকা 
তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একেবারে হেলাফেলা করার মতো নয়। যতিচিহৃগুলি সরাসরি 
দেখিয়ে দেয় -- কোনও একটি লেখা পড়তে গেলে কোথায় আমাদের থামতে হবে, বাক্যটি 
মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণ কেমন হবে, শব্দের অর্থ কী হবে ইত্যাদি।২ নিচের অনুচ্ছেদে বাংলা 
যতিচিহ্ৃগুলির ইতিহাস ও সেগুলি সম্পর্কে পণ্ডিতদের আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা 
হয়েছে। 


যতিচিহ্বের ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা ও ব্যবহারিক গুরুত্ব /৭১ 


৫ পুরানো আলোচনার ইতিহাস 
কোনও লিখিত নমুনায় যতিচিহ্নের বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ব্যবহার দেখে সেগুলির ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতি 
সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আজ থেকে প্রায় আধ শতক আগে লিখিত 
ইংরেজিতে যতিচিহ্নের ব্যবহারের রকমফের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন কিছু ইংরেজ 
ভাষাবিজ্ঞানী (মিলার, নিউম্যান ও ফ্রাইডম্যান ১৯৫৮)। এই আলোচনার জন্য তারা প্রায় দশ 
লক্ষ শব্দ দিয়ে নির্মিত একটি লিখিত ইংরেজি ভাষাংশ ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাষাংশের 
মধ্যে প্রকাশিত বই ও খবর কাগজের লিখিত নমুনা ধরা ছিল। এই নমুনা বিশ্লেষণ করে তারা 
জানিয়েছিলেন --- লিখিত ইংরেজিতে সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কমা, সেমিকোলন, ও 
হাইফেন। এর পরে থাকে অন্যান্য যতিচিহৃগুলি। 
এই আলোচনার প্রায় চল্লিশ বছর পর অন্য কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানী (ব্যারাক্তার, সে ও 
আকম্যান ১৯৯৮) ব্রিটিশ জাতীয় ভাষাংশ (British Nationa! C০r৪ূ$), লব ভাষাংশ (1.06 
Corpus) ও ব্রাউন ভাষাংশের (Brown 00103) লিখিত যতিচিহ্ন ব্যবহারের সংখ্যাতাত্বিক 
পরিসংখ্যান নির্ধারণ করেন এবং যতিচিহ্নের ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতি আলোচনা করেন। এঁদের 
আলোচনা থেকেও জানা গেছে লিখিত ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কমা, সেমিকোলন 
এবং ফুলস্টপ |* 
লিখিত বাংলায় যতিচিহৃগুলির ব্যবহারিক হার জানার কেউ চেষ্টা করেছেন বলে জানা 
নেই। মনে হয় এখনও পর্যন্ত কেউ সাহস করেননি। কারণ -_ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ তার 
শব্দতত্ত বইতে যেভাবে যতিচিহ্ের ব্যবহার নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও তির্যক ব্যঙ্গ করেছেন, 
তার পরে কেউ যতিচিহ্নের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার সাহস পাননি। জীবনময় রায়কে 
লেখা চিঠিতে যতিচিহ্বের ব্যবহার নিয়ে তার মনোভাব তিনি একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন 
(ঠাকুর ১৯৯৫ : ২৮৮)। 
একদা আমার মনে তর্ক উঠেছিল যে, চিহ্নগুলো ভাষার বাইবের জিনিস, সেগুলোকে 
অগত্যাব বাইরে ব্যবহার কবলে ভাষাব অভ্যাস খাবাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে 
ভর করে চললে পায়ের পরে নির্ভর কমে। প্রাচীন পুথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো 
উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেবই বাক্যগত ভঙ্গিদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রযোজনসিদ্ধি 
কবত! এখন তার এত বেশি নোকর চাকর কেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে 
থাকে তখন একটিমাত্র দাসীতেই তার সব কাজ চলে যায, ভারতবর্ষে এলেই তার 
চাপরাসী হরকরা বেহারা বাট্লাব চোপদার জমাদার মালী মেথর ইত্যাদি কত কী। 
আমাদের লিখিত ভাষাকেও এইরকম হাকিমী সাহেবিযানায় পেয়ে বসেছে। (ঠাকুব 
১৯৯৫ : ২৮৮) 
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তোড়ে ভেসে না গিয়ে যতিচিহ্নের ব্যবহার নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা করবেন এমন পুরুষসিংহ সে সমাজে ছিল বলে মনে হয় না। ফলে লিখিত বাংলায 
যতিচিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, কিংবা হয়ে থাকলে তা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, সে সম্বন্ধে 
কেউ আলোচনা করার চেষ্টাই করেননি। 
তাছাড়া, প্রাচীনকাল থেকে বাংলাতে শুধুমাত্র এক দাড়ি বা দুই দাঁড়ি ছাড়া আর কোনও 
যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হত না বলেই সম্ভবত এগুলির ব্যবহার নিয়ে কেউ তেমনভাবে মাথা 
ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব যত 


৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বাড়তে থাকে, ইংরেজি লেখাপত্র যতই আমাদের গোচরে আসতে থাকে, আমরা বুঝতে পারি, 
যতিচিহ্ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে। সেগুলি মেনে চললে লিখিত বক্তব্য পাঠকের 
কাছে অনেক বেশি বোধগম্য করে তোলা যায়। এবং এর ফলে লেখায় দ্র্থকতার সম্ভাবনা 
কমতে থাকে (অবশ্য যদি লেখক তা চান)। 

এই সুবিধার কথা মাথায় রেখে গত শতকের শেষ দশকে বাংলা লেখায় কীভাবে 
যতিচিহ্ন ব্যবহার করা উচিত, সে সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা তুলে ধরেছেন রায় (১৯৮৯), 
চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫ : ৭৫-৭৮), সরকার ও বসু (১৯৯৪ : ২২৬-২৩২), চক্রবর্তী (১৯৯৪ : 
১৩৪-১৪৮), চাকি (১৯৯৬ : ১০৫-১০৯), ভট্টাচার্য ১৯৯৯) ও পাল (২০০১ : ২০৮- 
২১২)। এ ছাড়াও কেউ কেউ (দাশ ১৯৬৩) দু একটি প্রবন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় যতিচিহ্নের 
ব্যবহার নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন! উপরি-উক্ত কোনও আলোচনাই যথেষ্ট পরিমাণে 
বিবৃতিমূলক নয়, প্রত্যেকটিই প্রায় নির্দেশমূলক। অর্থাৎ ভাষার যতিচিহ্ন কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে 
তার বিবরণ না দিয়ে কীভাবে, কেন, কোথায় ব্যবহার করা উচিত সেই সম্পর্কে মতামত ও 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে বর্তমান আলোচনা 
একেবারে ভিন্ন পথের পথিক। 


৬ বাংলা লেখায় যতিচিহ ব্যবহারের ইতিহাস 


আমাদের লিখিত বাংলা ভাষাংশে যতিচিহ্ন ব্যবহারের ছড়াছড়ি। কোথাও নিয়ম মেনে ও 
প্রয়োজন বুঝে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও বা নিয়মের তোয়াক্কা না করে ও প্রয়োজনের 
পরোয়া না করে এগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে বাংলা বানানের দোশ ২০০৬খ) মতো 
এখানেও অর্বাচীন অরাজকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। ভাষাংশের সমস্ত প্রকার যতিচিহ্নের 
ব্যবহার বিশ্লেষণ করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলা যায়, কোথাও যতিচিহ্গুলি 
নিয়ম মেনে ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও বা নিয়ম মেনে চলার চেষ্টাই হয়নি। অন্যান্য যতিচিহ্নগুলির 
ক্ষেত্রে বেনিয়মের বৈচিত্র্য তেমন প্রকট না হলেও হাইফেন ব্যবহারের বেলায় এই 
বেনিয়ম বিসদৃশভাবে প্রকট ৷ কারণ, হাইফেনের ব্যবহার ব্যাপক, বহুমাত্রিক ও বৈচিত্ৰ্যময় তাই 
হাইফেনের ব্যবহার বৈচিত্র্য নিয়ে আলাদা করে মাথা ঘামানোর দরকার আছে (এ বিষয়ে অন্যত্র 
আলোচনা করেছি)। লিখিত বাংলায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নগুলি মূলত দুটি সূত্র থেকে এসেছে। 

ক) ব্ৰাহ্মী লিপি (সংস্কৃত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া)। 

খ) রোমক লিপি (ইংরেজি থেকে খণ হিসাবে পাওয়া)। 
এই দুই লিপির মধ্যে কার কাছ থেকে বেশি সংখ্যক যতিচিহ্ন লিখিত বাংলায় এসেছে, সে হিসাব 
করতে বসে দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মী লিপির চেয়ে রোমক লিপির পাল্লা বেশ ভারি। কারণ, 
প্রধান যতিচিহৃগুলির মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া বাকি সবকটাই রোমক লিপি থেকে 
নেওয়া (রায় ১৯৮৯ : ১৩৫)। 

, আদি ও মধ্য বাংলার লিখিত নমুনায় যতিচিহ্ ব্যবহারের কোনও বাড়বাড়স্ত লক্ষ করা 
যায়নি। কারণ, এই দুই যুগে গদ্য লেখার চেয়ে পয়ার ছন্দে পদ্য লেখার পরিমাণ বেশি ছিল। 
পদ্যের বেলায় লাইনের শেষে একটি বা একাধিক দাঁড়ি ব্যবহার করেই কাজ চলে যেতো। 


যতিচিহ্নের ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা ও ব্যবহারিক গুরুত্ব /৭৩ 


লেখায় যতিচিহ্কের কাটাতার দিয়ে কণ্টকিত করবার প্রয়াস তেমন একটা হয়নি। রামায়ণ 
মহাভারতের কালে দেখা গেছে, লাইনের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির মাঝে ফাক দেবারও কোনও 
রেওয়াজ ছিল না। ফলে যা পাওয়া যেত তা হল-- একাধিক বর্ণ দিয়ে গাথা এক অবিচ্ছিন্ন 
বিস্তৃত লাইন। যেমন, নিচের উদাহরণ--- 
মহাভারতেরকথাঅমৃতসমান। 
কাশীরামদাসকহেশুনেপুণ্যবান।। 
এই সমস্ত পয়ার ছন্দে লেখা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে প্রথম লাইনের শেষে থাকতো এক 
দাঁড়ি। আর দ্বিতীয় লাইনের শেষে থাকতো দুই দাঁড়ি। প্রথম দাঁড়ি দিয়ে বোঝানো হতো, 
পাঠককে থামতে হবে অতি অল্প সময়ের জন্য । আর দুটি দাড়ি দিয়ে বোঝানো হতো, পাঠককে 
থামতে হবে একটু বেশি সময়ের জন্য। কারণ পয়ার এইমাত্র শেষ হল। নতুন পয়ার শুরু করার 
আগে একটু বেশি সময়ের বিরতি দরকার। 
বাংলা গদ্য লেখায় যতিচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে আধুনিক কালে। পণ্ডিতদের মতে 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম বাংলাতে যতিচিহ্বের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার আরম্ত 
করেছিলেন। এর জন্য তিনি রোমক লিপি থেকে সেমিকোলন, কোলন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন এবং 
প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন ধার করে নিয়ে আসেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৯ : ১৮০)। কিন্তু এই ধারণা কতটা 
সত্য সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারণ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বিদ্যাসাগরের 
অনেক আগে থেকেই বাংলাতে এই সমস্ত চিহ্ন প্ৰচলিত হয়েছিল সেই সময়কার পণ্ডিতজনের 
লেখায়। বিশেষ করে রামরাম বসু, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং 
তৎকালীন অন্যান্য লেখকরা বাংলাতে ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিলেন। তাই 
কৃতিত্ব শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের একার প্রাপ্য নয় (দাশ ১৯৬৩)। উনিশ শতকের আগে বাংলাতে 
গদ্য রচনার পরিমাণ অতি সামান্য __ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে সেই সময় যে সমস্ত গদ্য 
রচনা পাওয়া গেছে সেগুলিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রায় নেই। যা ছিল তা হল বাক্যের শেষে 
কেবল পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার (অবশ্য পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কত রকমের ক্ৰুটি ছিল তাও 
বোঝা যাবে নিচের নমুনাগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে)। এই ধারণার প্রমাণ হিসাবে কিছু নমুনা 
নিচে তুলে ধরা হল, যা দেখে বোঝা যাবে সেই সময়কার বাংলা গদ্য রচনায় যতিচিহের 
ব্যবহার কি ধরনের ছিল।!ঃ 

১. (সন ১১২৭) : আমি অন্নকষ্টে মহা পীড়া পাই পরব্যেরিশ করিতে না পারি অতএব 
আপনা খুশ বজায় তুমার পাশ হতে রেওয়াজি মগলগ.তিন রুপাইয়া নগদ লইয়া আমার 
কন্যা শ্রীমণিদাসী উমর ছয় বৎসর আপনার স্থানে আজীর খাস করিয়া দিলাম। লয়াজীমা 
ঘুরাক খাইয়া ও পোষাক পৈরিয়া আরকসী ওসানে কুটি গয়রহ খেদমত করিব। ইহা 
ও ইহার ঘরে সস্তানাদি যাহা হয় দান বিক্রয় অধিকার মুখস্য তুমি ও তুমার পুত্ৰ 
পৌত্রাদি ক্রমে হইল। 
. (সন ১১৯৬) : প্রাণাধিক শ্রীআনন্দচন্দ্র বসুবাবাজী কলিকাতায় ইঞ্জারাজি বাঙ্গালা 
লিখন পঠন করিতেছেন কিছুকাল এখানে থাকিলে অতি শীঘ্ৰ কর্ম উপযুক্ত হইতে 
পারেন কিন্তু খরচপত্রের অপ্রতুল আমায় যে কর্ম আছে তাহাতে সংসার ও বাসা খরচ 
হইতে পারে না! 





A 


৭৪ / সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৩. (সন ১২২১) : শ্রীসনাতন পণ্ডিত গানের পুঁথির ভাগ দিতে চায় নাঞ্জি অতএব শ্রীযুৎ 
দেবনাথ পণ্ডিত ও শ্রীমোহন পণ্ডিত এঁরে থাকিয়া নাচার প্রযুক্ত এই পুস্তক দুই সহোদরে 
লেখাইতেছে তবে সাবেক পুস্তক মধ্যস্থের জিম্মায় আছে তজবীজে যেমত হইবেক 
তাহাই পাইবেক। শ্ৰীযুত সনাতন পণ্ডিত পৃথক হইয়া আপন মাতাকে অন্ন দিলেক নাঞি 
এবং সাবেক পুস্তকের ভাগ দিতে চায় নাঞ্ অতএব অন্যায় কারণ এই পুস্তক লেখা 
যাইতেছে। 

. (সেন ১২৩১) : আমি তোমার সঙ্গে আসনাই করিয়া গিরস্ত হইতে তেয়াগ করিযা আমি 
তোমার সঙ্জো ছিলাম। আপুনি আমাকে পরদাপোষে রাখিয়াছিলেন। তাহাতে আমি 
আপনার অন্য আচরণ করিয়া সাং বেলডাঙার শ্ৰীযুত কার্তিক চক্রবর্তীর সহিত আসনাই 
করিয়াছি। অতএব তোমার আর আমার অন্তঃকরণ নহে। এক্ষণ আমি ধর্ম্মার্থ কারণ 
বৈরাগ্য আশ্রম লইব। এ কারণ মহাশয়ের কাছে যাচিষ্গা করিবাতে আপুনি আমার এবং 
আপনার ধর্ম্মরক্ষার্থে আমাকে বৈরাগ্য হইবার কারণ তিন টাকা দিলেন। আমি স্বইচ্ছাপূৰ্ব্বক 
আর মহাশয়ের স্থানে আমি কোন জিনিষপত্রের দায়া করিব না। 

৫. (সন ১২৪২) : আমাকে আপনে বিবাহ দিলে যে সস্তানাদি হৈবেক তাহারাই আপনার 
ভির্থনে (ভৃত্য) হৈবেক আমি ও আমার সস্তা ক্রমেতে আপনে ও আপনার সম্তানাদির 
দানবিক্রি সতাধিকার হৈল। 

৬. (সেন ১২৮৮) : এক্ষণে উপরিক্ত মেং হেনরি কউনষ্রর এস্কীণ সাহেব এদেশ হইতে 
আপন কাৰ্য্য উঠাইয়া ইংলণ্ডে বাস করায় ও এদেশে আসিবার মতলব না থাকায় ও 
আমরা শ্রীমেশেজ হেমলটন বেন হেবেন গীলন ও আমি এদেশ হইতে বেলাত যাইবার 
মানস করায় ও এখানে পুনরায় প্রত্যাগমন অভিপ্রায় না থাকায় তৎহেতু এখানকার 
বিষয় আদি বিক্রয় ইচ্ছুক। 

ইতিহাসের পথ ধরে চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ১৮০৫ সালে যখন হুগলির শ্রীরামপুর থেকে 

বাংলাতে বাইবেলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন সেই বইটিতে কেবলমাত্র পূর্ণচ্ছেদের 

ব্যবহার ছিল (সেন ১৯৩২ : ২৯৩)। এর পরবর্তী সময়ে রামরাম বসুর লেখাতে প্রথম ইংরেজি 
যতিচিহের সচেতন ও সযত্ব ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (ভট্টাচার্য ১৯৯৯ : ১৭)। রামমোহন 
রায়ও ১৮১৯ সালে প্রকাশিত বইতে খুব সচেতনভাবে যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন। তার পূর্বসূরীদের 
পথ অনুসরণ করে তিনি বাক্যের শেষ নির্দেশক চিহ্ন হিসাবে পূর্ণচ্ছেদই ব্যবহার করেছেন, 
কোথাও ইংরেজি ফুলস্টপ ব্যবহার করার চেষ্টা করেননি (দাশ ১৯৯৯ : ১১৩)। কিন্তু এদের 
লেখায় মাত্র কয়েকটি ইংরেজি যতিচিহ্ের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ এঁরা বাংলা গদ্যে 
ইংরেজির সমস্ত যতিচিহ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেননি কিংবা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেননি। 

বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়- 
কুমার দত্ত ইংরেজির যতিচিহ্নগুলোকে বাংলা গদ্যের মধ্যে সচেতন এবং সার্থকভাবে প্রয়োগ 
করেছেন। বিশেষ করে এঁদের সম্পাদিত ও পরিচালিত তত্তবোধিনী পত্রিকা-টিতে এর প্রভূত 
নমুনা ও প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে, সুকুমার সেনের (সেন ১৯৪৯ : ৬০) মতে ১৮৪৭ সালে 
প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতি বইটির প্রথম সংস্করণে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে কয়েকটি 


০০ 


যতিচিহ্বের ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা ও ব্যবহারিক গুকত্ব /৭৫ 


ইংরেজি কমা ব্যবহার করেছিলেন এবং পরবর্তী সংস্করণে এই কমা ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী-র (সাহিত্য খণ্ড) ভূমিকায় 
জানিয়েছেন, বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে কেবলমাত্র পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছিল, 
অন্য কোনও যতিচিহ্‌ ব্যবহার করা হয়নি (চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৭)।৫ 


৭ উপসংহার 


সাধারণভাবে একথা বলা যায়, আঠারো ও উনিশ শতকের বাঙালি পণ্ডিতদের হাত ধরেই বাংলা 
গদ্য লেখায় ইংরেজি যতিচিহগুলোর পূর্ণ ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ ও অন্যান্য লেখকের 
লেখায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নের বহুমাত্রিক উপস্থিতির কারণে বাংলা গদ্য যে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে, 
সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

আধুনিক বাংলায় এসে এই সমস্ত যতিচিহ্নের ব্যবহারের চরিত্রের যে কিছুটা অদল বদল 
ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এদের ব্যবহারের মূল রীতির তেমন পরিবর্তন হয়নি এবং 
এগুলির ব্যবহার পরিত্যক্ত বা বর্জিত হয়নি। সুযোগ ও সম্ভব হলে আমরা বাংলা লিখিত 
ভাষাংশ (দাশ ২০০৬ক) বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করবো কীভাবে বাংলা গদ্য লেখালিখিতে 
এই সমস্ত যতিচিহ্ন নানাভাবে ও নানা কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। 


টীকা ও মন্তব্য 


১ ভাষা-প্রযুক্তির কাজকর্মে ও লিখিত ভাষা-প্রক্রিয়াকবণেব সময় এই ধরনেব তথ্য যদি কম্পিউটাবে 
নথিভুক্ত করা যায়, তাহলে কোনও লিখিত বয়ানেব সঠিক বিশ্লেষণ অনেক বুদ্ধিমত্তাব সঙ্গে করা 
যেতে পারে। 

২ এই প্রসঙ্গে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রেব বিখ্যাত কবিতার লাইন তুলে বোঝানো যায কীভাবে যতিচিহ্নের 
ব্যবহাব পাঠককে নিযন্ত্ৰণ কবে : কমা পেলে একটু থামি/দাড়ি পেলে দাঁড়াই/ কোলন সেমিকোলন 
পেলে/ জিবিয়ে পা বাড়াই। 

৩ আধুনিক লিখিত ইংরেজিব ব্যাঙ্ক অফ ইংলিশ (Ban ০01 81150) ও আমেরিকান জাতীয় 
ভাষাংশ (American National Corpus) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, লিখিত ইংরেজির নমুনায 
সমস্ত প্রকার যতিচিহ্নের মধ্যে কমার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এর পরে বযেছে সেমিকোলন, ও 
ফুলস্টপ। 

৪ এই বিষযে বিস্তৃত বিবরণ পাওযা যাবে মুখোপাধ্যায় (১৯৭৯), দেব (১৯৮১) ও অন্যান্যদের 
লিখিত বইপত্রে। 

৫ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েব এই অভিমত পববত্তীকালে ভট্টাচাৰ্য (১৯৯৫ : ৫৩), দাশ (১৯৯৯: ১১৯) 
এবং অন্যান্যরা সরাসরি সমর্থন করেছেন। 


সুত্রনির্দেশ 


> Bayrokta, M.B. Say, and ৬ Akman (1998) "An analysis of English punctuation 
. the special case of comma". International Journal of Corpus Linguistics 301) 
, 33-58. 

২ Crystal, David (1995) The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. 


৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


Cambridge : Cambridge University Press. 
৩ Miller, GA, E.B. Newman and E.A. Friedman (1958) "Length-frequency statistics 
for written English". Information and Control. [ : 370-389 
Sen, P. (1932) Western Influence in Bengali Literature, Calcutta : Calcutta 
University Press. 


৫ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (১৯৯৪) সম্পাদিত বাংলা কি লিখবেন, কেন লিখবেন। কলকাতা : আনন্দ 
পাবলিশার্স। ৷ 

৬ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৩৭) বিদ্যাসাগর গ্ৰন্থাবলী। (সাহিত্য খণ্ড)। কলকাতা : রঞ্জন 
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৮ চাকি, জ্যোতিভূষণ (১৯৯৬) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স। 
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১৫ পাল, পলাশবরন (২০০১) ধবনিমালা বর্ণমালা । কলকাতা : প্যাপিরাস। 

১৬ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্তীচবণ (১৯২৯) বিদ্যাসাগর। কলকাতা : কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস। 

১৭ ভট্টাচাৰ্য, অখিলেশ (১৯৯৫) মোদের গরব মোদের আশা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স। 

১৮ ভট্টাচাৰ্য, সুভাষ (১৯৯৯) তিষ্ঠ ক্ষণকাল : বিরামচিহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। কলকাতা ; আনন্দ 
পাবলিশার্স। 

১৯ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদিত) (১৯৭৯) দুশ বছরের পুরনো বাংলা গদ্য পুথি৷ কলকাতা : 
কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস। 

২০ রায়, অপূর্বকূমার (১৯৮৯) উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য : ইংরেজি প্রভাব। কলকাতা : 
জিজ্ঞাসা প্রকাশনী। * 

২১ সরকার, পবিত্র এবং বসু, গণেশ (১৯৯৪) ভাষা জিজ্ঞাসা। কলকাতা : বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির। 

২২ সেন, সুকুমার (১৯৪৯) বাংলা সাহিত্যে গদ্য। কলকাতা : কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস। 
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বর্ধমানের লোকভাষা ও তার রূপতত্তের রূপরেখা 


দিনেন ভট্টাচাৰ্য 


একথা স্বীকার্য যে, স্বকীয় ভাষা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক্‌কৃত দুটি অঞ্চলের তথা জেলার সীমান্ত 
এলাকার মানুষজনের মধ্যে উভয় অঞ্চলের ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের 
দিক থেকে বর্ধমানের সঙ্গে সহাবস্থান করছে আরো কয়েকটি জেলা! যেমন, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, 
বীরভূম, বীকুড়া, ছগলি। মূলত বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা অথবা অফিস-কাছারির কারণেই বর্ধমানের 
সঙ্গে এই সমস্ত জেলার ঘনিষ্ঠতা নিবিড়। আবার, এইসব কারণেই বর্ধমানও প্রতিদিন হাজির 
হয় রাজধানী কলকাতায়, কিছুটা কলকাতাও বর্ধমান ঘুরে যায়। তাই, এখানকার সাধারণ্‌ 
মানুষের মুখের ভাষায় যেমন প্রমিত (90870810) উচ্চারণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তেমনি 
লক্ষ করা যায় একান্ত আঞ্চলিক সুর। অন্যদিকে, উল্লিখিত সন্নিহিত জেলাগুলির এবং কলকাতার 
সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরেই রাঢ় উপভাষার ধ্বনিতান্তিক এবং রূপতাত্তিক বিবর্তনও এ-জেলায় 
ক্রিয়াশীল। 

এখানের লোকমুখের ভাষায়, বিশেষত প্রান্তিক এলাকায়, যে-সমস্ত শব্দের ব্যবহার লক্ষ 
করা যায়, সেগুলি হল-_ যাবা যোবে), খাবা খোবে), যেচে যোচ্ছে), লিচে (নিছে), গেইচে 
বা গেইয়েচে গিয়েছে), ক্যানে (কেন) কিংবা পেৎথম (প্রথম), প্যাজ (পেঁয়াজ), উত্তোম 
(উত্তম), গইতম (গৌতম), পৌকা (পোকা), পয়রা (পায়রা), পদ্ধান /পধান (প্রধান), ত্যাজ 
(তেজ), পিতিবিধান (প্রেতিবিধান), পেরাশ্চিত্তি (প্ৰায়শ্চিত্ত) ইত্যাদি। 

এই তালিকায় আরো যোগ করা যায়, রেকে (রেখে), রেত (রাত), এসেন (আসবেন), 
ভেয়ের (ভাইয়ের) কিংবা চান্নি (চাটনি), সুল্লি (সুতলি), খ-দ (খাওয়া-দাওয়া), ব্যতা 
(ব্যথা), ভিসোর্জন (বিসর্জন), খপর (খবর), আন্জাদ (আন্দাজ), চন্নন (চন্দন), গুচ্ছেন 
€গুচ্ছের), শরীল (শরীর), লাগাল (নাগাল), নেবু (লেবু) প্রভৃতি। 

উল্লিখিত শব্দগুলি, একটু লক্ষ করলেই সহজেই চেনা যায় যে এগুলি প্রমিত ভাষার 
ধবনিতাত্তিক রূপান্তর মাত্র। তবে, কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে 
প্রতিফলিত হয়। যেমন, স্বতোনাসিক্টাভবন (পোকা, হাসপাতাল, হাঁসি, ইট), সমীভবন [কন্তে 
(করতে), চান্নি চোটনি)], ঘোষীভবন [কাগ (কাক), শাগ (শাক)], অক্পপ্রাণতা [মদু (মধু), দুদ 
(দুধ), মাতা মোথা)] কিংবা স্বরসংগতি [বোনি বেউনি), একুনি (এখুনি), খাজুর (খেজুর)], 
আদিস্বরের পরিব্যক্তি [সোন্দর (সুন্দর), গোম (গম), দোম (দম), বুন (বোন)] বা আদি 


ব্যঞ্রনের পরিবর্তন [ডেড় (১১) < দেড়, ডাড়িয়ে < দাঁড়িয়ে)। 
ভাষাতাত্তিকরা ৰ্ছৈন যে, একটি উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার প্রধান তফাত 


৭৮ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ধ্বনিগত।১ সে তুলনায় রূপগত বা পদবিন্যাসগত পার্থক্য অনেকটাই কম। তথাপি কোনো 
উপভাষার শরীরের অঙ্গসংস্থানিক পরিচয় পেতে গেলে, আমাদের সেই উপভাষার রূপতত্বের 
সন্ধান করতেই হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাভাষার রূপতত্বের পথিকৃৎ আলোচক রবীন্দ্রনাথের শরণ 
নেওয়া যায়-__ “বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কাজ। কিন্তু 
কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপাদান সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন 
ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।”২ আদর্শ কথিত বাংলার ব্যাকরণ তিনি চাননি, চেয়েছিলেন নিছক মুখের 
ভাষার ব্যাকরণ।৩ বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত-এর আলোচনায় তিনি এমন অনেক উদাহরণ দিয়েছিলেন 
যেগুলি আদর্শ ভাষায় অগৃহীত, কিন্ত মুখের ভাষায় ব্যবহৃত। তার পরবর্তী কালের রূপতাত্বিকরাও 
তীর এই অনুধাবনকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজেই, মুখের ভাষার রূপতাত্তিক বৈশিষ্ট্যের 
দাবি বলার অপেক্ষার বাইরে। আসুন, তাহলে ডুব দিই সেই রূপসাগরে “অরূপ রতন’-এর 
সন্ধানে। 

১. ক্রিয়াপদ : বিচক্ষণ রূপতাত্তিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নির্ণয় করেছেন যে, বাংলা 
ভাষার সবচেয়ে দুর্বল স্থান হল ক্রিয়াপদের এলাকা । এবং “হওয়া” “থাকা” করা এই তিন অবস্থার 
সাহায্যে ক্রিয়াপদের কাজটা অনেকটাই চালিয়ে নিতে হয়। কারণ, “বিশেষ্যকে বিশেষণ বা 
ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষাতে নেই বললেই হয়।” __ এই 
উপলব্ধি তার অপরাহর আলোকে উদ্ভাসিত “বাংলা ভাষা-পরিচয়”এর। মান্য চলিত বাংলার 
ক্ষেত্রে তার এই পর্যবেক্ষণ অবশ্যস্বীকাৰ্য। তাই তিনি উপভাষাগুলিকে হাতড়ে “মণি-মুক্তো” বের 
করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্ধমানের (তথা রাঢ় বাংলার) আঞ্চলিক শব্দগুলি 
খুঁজলে কিছু কিছু ক্রিয়াপদের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে হওয়া’ ‘থাকা’ 'করা”-র সাহায্য না- 
নিলেও চলে। যেমন, 

(ক) টাঙরা সেংকুলান হওয়া), হামরানো (মান্য করা), ফুলনো (ফুল ধরা), উলোনো 
(বরণ করা), ললপানো (চমকানো), গতানো (গোরুকে গাড়ি বহনের উপযুক্ত করা), পানানো 
(গোরুকে দুধ দেওয়ার উপযুক্ত করা), আওজানো (বন্ধ করা), আকলানো (চটকে ধোয়া), 
ভজানো (মুখোমুখি করা), হাকানো (গাড়ি ডাকানো), লাটানো স্তবগীকৃত করা), টোঙা (কেটে 
নেওয়া), নিরানো (আগাছা নিৰ্মূল করা), ছোঁচানো জেল শৌচ করা), সিজানো (সেদ্ধ 
করা), এলকুনো (ভেংচি কাটা), পাজানো শোন দেওয়া), গল্লানো ধোনের আঁটি বাধা), চোনানো 
(গবাদি পশুর প্রস্রাব করা), ভাটানো (বক বক করা), ছেড়ানো (পাতলা মলত্যাগ), দগদানো 
(কষ্ট পাওয়া), গাওরানো (বিষিয়ে ওঠা), ট্ুসোনো (গুতো মারা), ফাবড়ানো (লাঠি ছোঁড়া), 
গাদানো (স্বুপীকৃত করা), হেঁচা (জল তুলে ছোড়া), বাওড়ানো (পেরিয়ে আসা) ইত্যাদি৷ 
এছাড়াও যৌগিক ক্রিয়া হিসেবে কতকগুলি সুন্দর শব্দের দেখা পাওয়া যায়। উদাহরণ, বিয়েন 
ছাড়া ধোনের পাশকাঠির সৃষ্টি), ললি বাটা (তাত বোনার উদ্দেশ্যে রিলে সুতো জড়ানো), হাল 
মারা (গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় লাগানো), টানা কাড়া (কাপড় বোনার জন্য সুতোগুলি 
সজ্জিত করা), ঝোর্‌ তোলা (জমির আলের নীচের মাটি কেটে জল নিকাশি নালি বের করা), 
বতর হওয়া (জমি চাষ যোগ্য হওয়া), শান কাড়া (ঘোমটা টানা), গোইল কাড়া (গোয়াল 
পরিস্কার করা), জোড়া খাওয়া (মূলত সাপেদের মিলন হওয়া), ফুলপড়া (গবাদি পশুর প্রসবের 


বর্ধমানের লোকভাষা ও তার রাপতন্তবের রূপরেখা /৭৯ 


পর অমরা নির্গত হওয়া), পাকি লাগা (জমির মাটির অন্নত্ব হওয়া), পাতিয়ে যাওয়া (সারের 
প্রভাবে ধান বা গম গাছের পাতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া), কালি করা (জমির পরিমাপের জন্য 
হাতে কলমে হিসেব করা), খামি করা চোপ দিয়ে ছানার জল বের করা), ওলাং করা (গোরুর 
গাড়িকে পিছন দিকে নামানো), উল-হওয়া (উপযুক্ত হওয়া), বাগড়া মারা (বাধা দেওয়া), 
হেঁজাল মারা তির্যকভাবে চালিত করা) প্রভৃতি! 

(খ) যৌগিক ক্রিয়ায় সাধারণত সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার সংযোগ ঘটে। 
যেমন, “দিয়ে দে গে যা’ (তুচ্ছার্থে) হয়ে যায় “দিগে যা’ বা ‘দেগা যা’ এখানে অসমাপিকা ক্রিয়া 
‘দিগে’-র সঙ্গে সিদ্ধ ধাতু ‘যা’ অম্বিত হয়েছে। 

€গ) সংযোগমূলক ধাতুর ব্যবহারও আকর্ষণীয়। মজার ব্যাপার হল, বিশেষ্য, বিশেষণ 
বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়-এর সঙ্গে সিদ্ধ ধাতুর সন্ধি বা সমাসবদ্ধ পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নামধাতুর রূপ 
গৃহীত হয়। যেমন, বেতাটা (ব্যথাটা = ফৌড়াটা) কটকটাইচে (অৰ্থাৎ কটকট করছে)। 
অনুরূপভাবে, জাড়ে কালিয়ে গেলাম অর্থাৎ ঠাণ্ডায় জমে গেলাম। 

(ঘ) কিছু কিছু পঙ্গু ক্রিয়াও লোকমুখের ভাষায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। যেমন, খা ধাতুর 
অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে “যেয়ে” (গিয়ে) ব্যবহৃত হয়। উদা, -- “আরে, ওখানে যেয়ে কী 
হবে?’ 

(৬) আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে যাচ্ছি, খাচ্ছি’ প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্ত্যব্যঞ্জন লোপ 
পেয়ে দাঁড়ায় “যেচি, খেচি | 

প্রত্যয় : কৃৎ প্রত্যয় হিসেবে অন, অনা, ইয়ে, আনি, আনো, তা আই, এন, লা প্রভৃতি 
এবং তদ্ধিত হিসেবে আমি, মি, ওলা, দারি, খাসি, সই, আই, উলি, আরি, ঘোর, গিরি, দার, 
পারা, পানা, টিয়া, উটিয়া, ই, বাজ প্রভৃতি প্রত্যয় প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। 


(ক) কৃ প্রত্যয় : 

দেখ্‌ + অন + দেখন > দেকোন; চল্‌ + অন = চলন; যা + অন = যাওন; ফের্‌ 
+ আই = ফেরাই; পচ্‌ + আই = পচাই (মদ), পচ্‌ + আনি = পচানি; চাল্‌ + আ = চালা; 
চাল + ই = চালি; দেখ্‌ + লা = দেখলা (বিপরীত -- আদেখলা); কর্‌ + ইয়ে = করিয়ে 
(কর্মী), গা + ইয়ে = গাইয়ে; গা + এন = গায়েন; বাজ + ইয়ে = বাজিয়ে; কাদ্‌ + অনা 
= কাদ্‌না > কান্না; বাড় + অন্ত = বাড়ত্ত (নেই অর্থে, ঘরে চাল বাড়ন্ত); ধড়ফড় + আনি 
= ধড়ফড়ানি; খিঁচ্‌ + উনি = খিঁচুনি; গোঙা + আনি = গোঙানি; পড় + তা = পড়তা; ভজ্‌ 
+ আনো = ভজানো; চাছ + ই=টাছি > টাচি। 


খে) তদ্ধিত: 

পাঁক+ আল = পাকাল; খড় + উটিয়া > খড়ুটে; কালা + পাড় + ইয়া > কালাপেড়ে 
ধুতি); দেকন (দেখ্‌ + অন) + দারি = দেকনদারি; চলন + সই = চলনসই; ঢং + দারি 
= ঢংদারি; মাতাল + আমি = মাতলামি; মাতা (মাথা) + লি  মাতালি; বাগাল + ই = 
বাগালি; জল + সা + উটি + ইয়া = জলসুটিয়া > জলসুটে (পানসে অর্থে), ভ্যান + ওয়ালা 
= ভ্যানওয়ালা > ভ্যানওলা > ভ্যানবালা; জ্বর + ঠোট + উযা = জুরঠুটিয়া > জ্বরঠুটো; 


৮০ / সাহিত্য-পরিষহ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


গতর + খাগি = গতরখাগি; মাটি + ইয়া = মাঠিয়া > মেটে; টিপ + উলি = টিপুলি; আলা 
ক্রোস্তি) + টিয়া = আলাটিয়া > আল্টে; খাড়া + আই = খাড়াই; পানা + আরি = পানারি; 
মাল + খোর = মালখোর; ঘর + উটিয়া = ঘরুটিয়া > ঘরুটে (ঘোরুটে); চাল + বাজ = 
চালবাজ; হাত + উড়ি + ইয়া = হাতুড়িয়া > হাতুড়ে; সরু + পারা = সরুপারা; হাপ + 
আলো = হাঁপালো স্বোস্থ্যবতী) 


উপসৰ্গ : 

বে + ভাঙড় (বেকায়দা); আ + চোট = আচোট (অকর্ষিত); উবু + জুলম্ত = 
উবুজলন্ত (খুব গরম); নি + ডুবো = নিডুবো (সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত); অ + সুটোনো 
(বেচালের); অনা + মুখো = অনুমুখো; অন্‌ + বুঝ  অন্বুঝ (অবুঝ); দর + কষা > দরকষা 
> দরকুচো; আ + গোবদা = আগোবদা (বেঢপ); কু + পাক + ও > কুপেকো; আ + লুন 
+ ই = আলুনি লেবণহীন) অ + ঘোর = অঘোর (বেঘোর); আ + খাম্বা = আখাম্বা; আ 
+ কীড়া = আকাড়া (অপরিষ্কার); নি + নাড় = নিনাড় (যা নাড়া হয়নি)। এছাড়াও নিম্নলিখিত 
শব্দগুলি উপসর্গের মতো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, আম (ডাগর); পাতি (নেবু); রাম 
(ধোলাই); তল (পেটে = জোগাড়ে); হা (ভেতো); ছাঁচি (কুমড়ো); ধানি (লঙ্কা); গো (মুখ্যু)। 


সমাস : 
চাপর্বাশ (চাপ দেওয়ার নিমিত্ত বাশ) = নিমিত্ত তৎপুরুষ 
রাখালফৌটা (রাখালরাজের উদ্দেশ্যে গৃহীত ফোটা) = মধ্যপদলোপী কর্মধারয় 
গতরখাগি (গতর খেয়েছে যে) = উপপদ তৎপুরুষ 
তিত্পরব (তিথি ও পরব) = দ্বন্দ 
ভাজা পোড়া যো ভাজা তাই পোড়া) = কর্মধারয় 
রাতকানা (রাতে কানা) = অধিকরণ তৎপুরুষ 
আধার কিলে (আঁধারে কিলানো) = অধিকরণ তৎপুরুষ 
বীসতলা (বীজ তৈরির নিমিত্ত তল) = নিমিত্ত তৎপুরুষ 
নিভাতারি (নাই ভাতার যার) = না-বহুব্রীহি 
পলছাতা (পোয়ালে জন্মায় যে ছাতা) = উপপদ তৎপুরুষ 
ছাচি কুমড়ো (ছাঁচতলা দিযে বাড়ে যে কুমড়ো) = উপপদ তৎপুরুষ 
পোৌঁতাডারা (পুঁতে রাখা হয় যে ডারা (ছিপ)) = উপপদ তৎপুরুষ 
পা পৌতা (পা পৌতা আছে যার) = বহুব্রীহি 
পৌ ধরা (পৌ ধরে যে) = উপপদ তৎপুরুষ 
চানজল (চান করানো হয়েছে যে জলে ; চরণামৃত) = মধ্যপদলোপী কর্মধারয় 
মেয়ে মোড়ল (যে মেয়ে সেই মোড়ল) = কর্মধারয় 
বেগুন পোড়া (পোড়া যে বেগুন) = কর্মধারয় 
অনবুঝ নেয় বুঝ) = না-তৎপুরুষ 
জ্বালা কাঠি জ্বালানোর নিমিত্ত কাঠি; দিয়াশলাই) = নিমিত্ত তৎপুরুষ 
দুপুরি (দুপুর (সকাল থেকে) পর্যন্ত কাজ) = ব্যাপ্তি তৎপুরুষ 
মেনি মুখো (মেনির (বেড়াল) মতো মুখ যার) = বহুব্ীহি 
লিগ কানা (লিগে (গোরু চলার রাস্তায়) কানা)  অধিকরণ তৎপুরুষ 


বর্ধমানের লোকভাষা ও তাব রূপতত্তের রূপবেখা /৮১ 


ঘরময় (সমস্ত ঘর জুড়ে) = ব্যাপ্তি তৎপুরুষ 

খেয়ে ফুরো (খেয়ে (সব) ফুরায় যে) = উপপদ তৎপুরুষ 

তিদ্দুষে (তিন দোষ পেয়েছে যে) = উপপদ তৎপুরুষ 

হাকামানা (হাঁক (কথা) মানে না যে) = না-তৎপুরুষ 
নামো মাঠ (নাব (নীচু) যে মাঠ) = কর্মধারয় 

বাতাচিতি (বাতায় (ঘরের চালের) থাকে যে চিতি) = উপপদ তৎপুরুষ 
তালকানা তোলে কানা) = অধিকরণ তৎপুরুষ 

মাট্‌কোটা মোটির তৈরি যে কোঠা) = কর্মধারয় 

কমজুরি (কম জোর আছে যার, দুর্বল) = বহুৱীহি 

আ-দেখলা (আগে দেখেনি যে) = না-তৎপুরুষ 

আড়খেপা আড় (অর্ধ) ভাবে খ্যাপা) = মধ্যপদলোপী কর্মধারয় 
ছেঁদো হাঁড়ি (ছেঁদা আছে যে হাঁড়ির) = কর্মধারয় 

রাতহাগুড়ে (রাতে হাগে যে) = উপপদ তৎপুরুষ 

আলপাট আলকে (আইল) পাট (করা) = কৰ্ম তৎপুরুষ 
উটকপালি (উট (উঁচ্‌) কপাল যার) = বছবীহি 

পাল বাছুর (পালের জন্য ব্যবহৃত বাছুর) = মধ্যপদলোপী কৰ্মধারয় 
হেগো রুগি হোগা রোগ আছে যার) = বহুব্রীহি 

আদাছেচা আদার মতো ছেঁচা) = উপপদ কর্মধারয়। 


সন্ধি : 

বীসতলা = বীজ + তলা; আগাপাশতলা = আগ + পাশ + তলা; বড্গাছ = বট + গাছ; 
রাদ্দিন = রাত্‌ + দিন; বাদ্দোর = বার + দোর; ডেড্টাকা = ডেড় (দেড়) + টাকা; পাঁস্সিকে 
= পাঁচ + সিকে; ঘোঁড়গাড়ি = ঘৌঁড়া + গাড়ি; রান্না = রাধ্‌ + না; নাজ্জামাই = নাত্‌ + 
জামাই; চাটি = চার্‌ + টি; খানেক = খান + এক হাচ্ছাড়া = হাত্‌ + ছাড়া; যাচ্ছে তাই = 
যা + ইচ্ছা + তাই; মাতাব্যথা = মাথা + ব্যথা; দুচ্চার = দুই + চার; যাজ্জন্যে = যার + 
জন্যে; দোজবরে = দোজো + বর + ইয়া >; কোথেকেলে = কোথা + থেকে + এলে; 
দেকেল্লেগো < দেখে নিগ্‌গে = দেখে + নিক + গে; চাল্লাখ = চার + লাখ; গ্যাদ্দিন = এত 
+ দিন; সাজ্জম্ম = সাত + জন্ম; মাস্শাশুড়ি = মাসি + শাশুড়ি; যেসে = যা + এসে। 


বচন : 
(ক) গুলো, গুলান, দিগে দিগকে), খানিক (খানেক) প্রভৃতি বিভক্তি যোগে সাধারণত একবচনকে 
বহুবচন করা হয়। যেমন, “ছেলে দিগে দেখা”; গোরু গুলান কোন বাগু (দিকে) গেল? 
€খ) পূরণবাচক বিশ্লেষণের সাহায্যে বহুবচনের রূপাস্তর দেখা যায়। যেমন, এক পানোরা 
ত্ত্প) বাসন; এক বাইশে নুচি (তুলনীয়, এক কুড়ি টাকা); গণ্ডা দশেক মিষ্টি; দু’বিগদ্‌ (৬ ইঞ্চি) 
জায়গা; প’ (পোয়া)-টেক দুধ; সেরখানিক গুড়। 
(গ) মান্যচলিত ভাষায় ডবল বহুবচনের প্রয়োগ বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী নিষিদ্ধ । কিন্তু 
মুখের ভাষায় এই ধরনের প্রয়োগের নজির মেলে। যেমন, “বউরা-সব যাত্রা শুনতে গেইচে।’ 
(ঘ) পৃরণবাচক বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রত্যয় যোগেও বহুবচনের রূপ পাওয়া যায়।৪ যেমন, 


৮২/ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পানোরাখানেক বাসন নিয়ে ঘাট জুড়ে মাজতে বসেচে ! 

(৬) দোজবরে, তেজবরে (তিনবার বিবাহিত) শব্দগুলিও শোনা যায়। 

(চ) অধ্যাপক পবিত্র সরকার দেখিয়েছেন যে, কোনো কিছু না বসিয়েও একবচনকে 
বহুবচনে পরিণত করা যায়! এই ধরনের প্রয়োগ বর্ধমানের উপভাষাতেও লক্ষিত হয়।৪ যেমন, 
লোকটা ভাত খায় বটে তার মুড়ি খাওয়া দেকলে অবাক হবা। 

এখানে ভাত বা মুড়ি বলতে বহুবচনকেও বোঝানো হবে। 

€ছ) সমার্থ বো প্রায়-সমার্থ) শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমেও বহুবচনে রূপাস্তর করা যায়। 
যেমন, হাতে টাকা-পয়সা নাই; রান্না শেষ, এবার লোক-জন বসাতে হবে। 


কারক : 
নিমিত্ত কারকে লেগে (জন্যে) বিভক্তির প্রয়োগে আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট! যেমন, 
দেওতার (দেবতার) লেগে গঙ্আজল এনেচি গো। ‘গো’ বাক্যালক্কারে অব্যয়ের শ্রুতিমাধূর্য 
অসাধারণ । 

মামাবাড়ি, পুন্যিমা টাদ জাতীয় সমাসবদ্ধ পদকে সম্বন্ধ পদে রূপান্তরিত করে প্রয়োগ 
করা হয়। যেমন, মামার বাড়ি; পুন্ন্যিমার টাদ। 


শব্দদৈত্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : 

লটাঘটা (মাখামাখি); লদগদে (টাইট নয়); মিলমিশ (মিলেমিশে); হ্যাৎক্যাৎ 
(কাণ্ডজ্ঞান); হাবজ-গোবজ (অপ্রয়োজনীয়); হালাক-কালাক (নাজেহাল); পঁইপঁই (পুনঃপুন) 
ভজকট (ঝামেলা); সচল-বচল (স্বচ্ছল); আন-সান (ফালতু); তুতিয়ে বাতিয়ে (বুঝিয়ে 
সুঝিয়ে); আলে কালে (কখনো-সখনো); উলোপালি (পর্যায়ক্রমে); এলে বেলে (বীধুনিহীন); 
ভিচিকিচি (ঝামেলা); ভজাভজি (দুপক্ষকে মুখোমুখি করা); ভুংভাং (উণ্টোপাণ্টা) 


লিঙ্গাস্তর : এই জেলায় লিঙ্গাত্তরের বৈচিত্র্যও কম নয়। 


পুং স্ত্ৰী | পুং স্ত্রী 

এড়ে (বাছুর) বকনা ধেড়ে ধাড়ি 

মদা পেশু) মাদি গাওড়া (বেড়াল) মেনি 

খাঁড়া (মোরগ) ফাঁড়ি মুরগি) গেঁড়া গেঁডি (ছোটো আকৃতির) 
হাসা হাঁসি হোস) মোটকা মুটকি 
বেটাছেলে বিটিছেলে/ মেয়েছেলে খোঁডা খুঁড়ি 
মবদ/মিনসে মাগি ছোঁড়া ভুঁড়ি 

গোদা গোদানি (মুটকি) ঢেমনা ঢেমনি (আজলি) 
নামুনে (গালি) নামুনি ঠেঁটা (পাজি) ঠেঁটি 

আজল আজলি কুচুটে কুচুটি 

হ্যাংলা হেংলি 

তবে নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়: 


বাঁজা (বন্ধ্যা), রাঁড় (বিধবা) গতবখাগি, নিভাতারি, শয়তানি (পাজি মেযে), দাই (ধাই)। 


বর্ধমানের লোকভাষা ও তাব রূপতত্বের রূপরেখা /৮৩ 


আবার নিত্য পুংলিঙ্গ হিসেবে যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয়: 
নাং (নাগর), বাজিয়ে, সেঙাৎ, কেঁদো শ্মেশান বন্ধু) 

উভয় লিঙ্গেই এইসব শব্দগুলি প্রযুক্ত হতে পারে: যেমন, বজ্জাত, খচ্চর, সোমত্ত 
(প্ৰাপ্তবয়স্ক), হাপালো (পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত), বরযাত্র বেরযাত্রী)। 


অতিশায়ন : 
কয়েকটি উপসর্গ অতিশায়নে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অঘোর (ঘোর; লোকটি অঘোরে ঘুমুচ্টে 
অঘেন্না (ঘৃণা অর্থে), নিডুবো (সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অর্থে)। 


বাগর্থ : 

এমন কতকগুলি শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যা আভিধানিক অর্থকে না বুঝিয়ে বিশেষ অর্থ 
প্রকাশ করে। যেমন, “ময়দা” অর্থে কুল ময়দা” এবং আটা অর্থে “ময়দা” ব্যবহৃত হয়। ‘ঠাণ্ডা’ 
অর্থে ‘শীত’ ব্যবহৃত হয় (আজ খুব শীত পড়েছে)। পুজোয ‘নিবেদিত ফুল-বেলপাতাকে ‘পুষ্প’ 
বলা হয়। কালো রঙের অপুষ্ট চালকে 'মাছি', বা রাত্রিকালে সাপকে ‘লতা’ বলা হয়। 
আমরা যদি একটি তালিকা তৈরি করি, তবে এরকম বহু অর্থাস্তরিত শব্দের হাল-হদিশ মিলবে। 


শব্দ আভিধানিক অর্থ বর্তমান অর্থ 
কেরাচিন কেরোসিন তেল খারাপ অবস্থা 
খালাস মুক্তি প্রসব 
গাওনা গান গাওয়া বিষয়ক বায়না ধরা/ ভূমিকা 
নকশা পরিকল্পনা চালাকি 
পিঁপড়ের পৌদ টেপা অতিশয় কৃপণ 
বাকুড়ি বাসগৃহ বড়ো জমি 
বারমুখো বাইরের প্রতি আকৃষ্ট উপপত্নী/ উপপতি 
অভিলাষী 
শ্বশুরবাড়ি স্ত্রীর বাড়ি জেল, হাজত 
যে জলভূমি বর্তমান 
মায়ের দযা বসন্ত রোগাক্রান্ত 
ওষুদ ওুষ্ধ প্রহার 
দই হওযা প্ল্যান নষ্ট হওয়া 
ঠাড়ি স্থিরভাবে স্থিত দুগ্ধহীন গোরু (ঠাড়ি গাই) 
ভাইপো (বানানো) বোকা বানানো 
ঝাপা ঝাপ দেওয়া আত্মসাৎ করা 
পিন মারা উসকে দেওয়া, খোঁচানো 
বাগ্ধারা ও প্রবচন: _' 


সাইজ করা -- পিটিয়ে ঠিক করা; গঙ্গার গাবায় যা -- মৃত্যুকামনা করা; মায়ের 


৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ভোগে লাগা __ মরে যাওয়া; বাটাম দেওয়া _- ধোলাই দেওয়া; বাশ বুকো (গালি) --- বুকে 
বাশ দিয়ে যেতে বলা অর্থাৎ মৃত্যুকামনা। বেগুন দেওয়া ব্যেঙ্গার্থে) -- উৎসাহিত করা; চো 
দিয়ে পৌ ঢাকা (তুলনীয়) শাক দিয়ে মাছ ঢাকা; বুড়ো বয়সে দই তোলা রোগ (তুলনীয়) বুড়ো 
শালিখের ঘাড়ে রৌয়া; ডেলের (ডালের) দাম জানে না, ভাতে গাড় (গর্ত) করে বসে আচে 
-_ আয় নাই, ব্যয়ের সাধ। কানা কনের নানা রোগ __ অক্ষমের নানা বায়না। ঘরে ভাত নাই, 
নাঙের উৎপাত --- আয় নেই, ইয়ারের ধুম। বাগের (বাঘের) ঘরে ঘোগের বাসা; একই অর্থে 
পাওয়া যায় পাখ্মারার ঘরে পাখির বাসা। মাদা দেননি বইবার জায়গা) হিচবে না, কাউকে 
হিচতেও দেবে না --- যে ব্যক্তি নিজে কাজ করবে না আবার অন্যকেও করতে দেবে না। 
পাঁস্সিকের কেন্তুন করতে যেয়ে (গিয়ে) ডেড় (দেড়) টাকার খোল ভাঙা -- আয়ের চেয়ে 
ব্যয় বেশি। পাস্সিকের মুরগি যায় যাক, শেয়ালের আকেলটাই দেকি -- নিজের লোকসান 
করেও অপরের বিবেক দেখা। কানা গোরুর ভিনু গোল -_ অকর্মণ্যের পৃথক চাহিদা । বারুই- 
এর চাল ফুটো -_ অপরের কাজেই মগ্। হাতে হেরিকেন পৌদে বাশ -_ বেহাল অবস্থা; 
আসকে খাও, ফৌড় জানো না __ তুলনীয়, কত ধানে কত চাল; গরজে গয়লা (গোয়ালা) ঢেলা 
বয় -- অসময়ে অনেক মেঠো কাজ করতে হয়। ভিকিরির চাল কাড়া আর আকীড়া -_ দানের 
জিনিসে বিচার চলে না। হাগা নাই পটপটি আছে --- (তুলনীয়) যত গর্জায় তত বর্ষায় না। ক্যা 
কার গইলে (গোয়ালে) ধুমো (ধোঁয়া) দেয় --- নিজের নিয়েই ব্যস্ত; পৌষ মাসের দিনে 
ইদুরেরও সাতটা মাগ হয় __ তুলনীয়, 'সুসময়ে বন্ধু বটে, অনেকেই হয়”। দাই (ধাই)-এর কাছে 
পেট লুকুয়ে লাভ নাই --- তুলনীয়, কামারকে ইস্পাত ফাকি দিতে নাই অর্থাৎ যিনি সব জানেন 
তার কাছে গোপনীয়তা নিরর্থক প্রয়াস। ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো, তুলনীয়, থুতু দিয়ে ছাতু 
ভেজানোর চেষ্টা। বাওড়, বামুন, বান/ দক্ষিণে পেলেই যান। 

পরিশেষে, রূপরেখাটি যে সম্পূর্ণ নয়, একথা না বললেও চলে। তবে, সুধী পাঠক- 
বৃন্দের এবং বুধমণ্ডলীর উপদেশনা পেলে, বর্তমান লেখকের বিশ্বাস, প্রচেষ্টাটি সফল হবে। 


উল্লেখপঞ্জি 
১ সুভাষ ভট্টাচার্য, বাঙালির ভাষা, আনন্দ পৃ. ৬৫। 
২ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মশক্তি, রবীন্দ্ররচনাবলী (সুলভ, ২য় খণ্ড) বিশ্বভাবতী পৃ. ৬৬২। 
৩ পবিত্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাভাষাব ব্যাকরণ : চিন্তা ও চর্চা, পবিচষ (শারদীয়), পৃ. ৯৭, ১৩৯৪। 
৪ -- পকেট বাংলা ব্যাকরণ, আজকাল পৃ. ৩৯। 


বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শরৎচন্দ্র 


রমেনকুমার সর 


শরৎচন্দ্র আমাদেব সকলের কাছেই মূলত পরিচিত পন্যাসিক হিসাবে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের 
চেয়ে তার উপন্যাস এক সময় বাঙালি পাঠকের কাছে বেশি সমাদৃত হয়েছিল, এ তথ্যও আমাদের 
কাছে অজানা নয়। কিন্তু আজকে এই মানুষটির অন্য একটি দিক আমরা তুলে ধরতে চাই। সে 
দিকটি হল বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সংযোগ । 

বাংলা রঙ্গমঞ্চে উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করার বিষয়টি চলে আসছে বহুদিন 
ধরেই। ১৮৭৩-এর ১০ মে ন্যাশনাল থিয়েটারে কপালকুগুলার মঞ্চায়ন হলেও বন্কিমচন্দ্ৰের 
উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত বেঙ্গল থিয়েটারে । বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার পর ১৮৭৩ সালের ২০ ডিসেম্বর তার 
অভিনয় হয়। পরে গিরিশচন্দ্র সেটিকে পুনরায় নাট্যরূপ দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করান। 
বঙ্কিমচন্দ্রের ১৪টি উপন্যাসের মধ্যে ১১টি সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতাদের দ্বারা 
অভিনীত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে। এই জনপ্রিয়তার দুটি কারণ ছিল, এক ভাল 
নাটকের অভাব এবং দুই, রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধুর নাটকের বহুবার অভিনয় দেখে ক্লান্ত 
দর্শক নতুন নাটক চাইছিল। অন্য কারণ অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যগুণ। রঙ্গালয়ে ত্রিশ 
বৎসর গ্রন্থে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেদিকটির উল্লেখ করে বলেছেন 

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসের যে এত আদর তাহাব আর একটা কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 

উপন্যাসগুলি প্রায়ই ‘ড্রামাটিক' এবং ‘ড্ৰামাটিক’ বলিয়াই অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষে রসবিকাশের 

অনুকূল। ইহাতে কেবলই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মনত্তত্বেব অপুর্ব বিশ্লেষণ 

ফুটিয়া উঠিয়াছে ধারাবাহিক ঘটনা-প্রসবী ঘটনাব মধ্য দিযা। 

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই নয়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের 
চেষ্টা চলেছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চে। চোখের বালি, গোরা, যোগাযোগ, নৌকাডুবি প্রভৃতি উপন্যাসগুলির 
পাশাপাশি অন্য কয়েকটি উপন্যাসেরও নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের 
নাট্যরূপের মতো এগুলি সেভাবে সাফল্য পায়নি। 

বাংলা উপন্যাসের মঞ্চায়নের সঙ্গে প্রথমদিকে যে দুজন ওপন্যাসিকের নাম জড়িয়ে আছে 
তারা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। অথচ এঁরা দুজনেই কোন মৌলিক নাটক লেখেননি। 

নাচঘর পত্রিকার সহসম্পাদক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় একবার শরৎচন্ত্রের কাছে জানতে 
চেয়েছিলেন, কেন শরৎচন্দ্র নাটক লেখেন না। তার উত্তর পাওয়া যায় ১৩৪১-এর ২৫ আশ্বিন 
তারিখের নাচঘর পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের একটি লেখা থেকে। সেখানে নাটক না লেখার 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পিছনে তিনি যে কারণগুলি নির্দেশ করেন তা হল 

১) একটি নাটক চালানোর জন্য প্রযোজক-পরিচালকের উপর নির্ভর করতে হয়, তিনি এ 

ভাবে নির্ভরশীল হতে চান না। 

২) নাটক অভিনয়ের জন্য শিক্ষিত অভিনেতা অভিনেত্রী কই? 

তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, রঙ্গমঞ্চের এই দৈন্যদশা কেটে যাবে। 

কিন্তু তিনি যে নিজে নাটক লেখার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেননি তার প্রমাণ মেলে 
ভারতী পত্রিকায় ১৩৩৩-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ থেকে। 
নাটকের নাম যোড়শী। পরে ১৩ আগস্ট ১৯২৭-এ এটিকে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২১ শ্রাবণ ১৩৩৪-এ শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দির লিমিটেড 
কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। 

তাঁর প্রথম দেওয়া নাট্যরূপ কেমন হয়েছে জানতে চেয়ে শরৎচন্দ্র নাটকের একটি কপি 
পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ মতামত জানিয়ে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি বলেন 

আমাব যদি নাটক লেখাব শক্তি থাকত, তাহলে চেষ্টা কবতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্ৰেষ্ঠ 

অঙ্গ। আমার বিশ্বাস, তোমাব নাটক লেখার শক্তি আছে .... তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিডের 

লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের 

যে পরিপ্রেক্ষিত পোব্স্পেক্ঠিভ) সেটা দূর ব্যাপী... । 

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন, তা হল সমকালের দাবির তুলনায় সাহিত্যে 
চিরস্তন ভাবনাকেই বেশি মূল্য দিতে হবে। সেই দৃষ্টিতে ষোড়শীকে বিচার করে তিনি এ চিঠিতে 
মন্তব্য করেন-_ 

যোড়শীতে তুমি উপস্থিতকালকে খুসি করতে চেষেচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজেব শক্তির 

গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে 

অস্তবেব বাইরে সত্য নয়। 

শরৎচন্দ্র এই চিঠির উত্তরও দিয়েছিলেন ২২ দিনের মধ্যে ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৪এ। তাতে 
তিনি লেখেন__ 

ষোড়শী সম্পর্কে আপনার অভিমত শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করছি। দু একটা কথা আমাবও 

নিবেদন কববাব আছে। 

এই বলে যা তিনি গুরুদেবের কাছে জানাতে চেষেছিলেন তা হল সত্যের সঙ্গে কল্পনাকে 
মিশিয়েই তার এই ষোড়শীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তার নিজের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার হুবহু অনুসরণে 
ইতিহাস লিখতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের ভালো না লাগায় এই নাট্যরূপসূত্রে শরৎচন্দ্র যে বিপুল 
প্রশংসা পেয়েছিলেন তা তার ব্যর্থ বলে মনে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রশ্ন করেন উপস্থিত 
কালের দাবিকে তিনি এড়াবেন কি করে? কারণ__ 

উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানব না বললে সেও যে শাস্তি দেয়। 

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আর একটি চিঠিতে বলেন 

তুমি লিখেছ, “উপস্থিতকালটাও যে একটা মস্ত ব্যাপার।” সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত 

কালেব মধ্যেও তাব প্রবেশাধিকার আছে। 

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে ক্ষণকাল বা আজকের দাবির সঙ্গে তাল রেখে তাকে চিরকালের 


বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শবৎচন্দ্ৰ /৮৭ 


সামগ্রী করে তোলাই সাহিত্য স্ৃনষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনা ছিল,শরৎচন্দ্রের 
ষোড়শী নাটক পার্সপেক্কিভের ক্ষেত্রে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেনি বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে 
করেছিলেন। 

যাইহোক শিশিরকুমারের পরিচালনায় ষোড়শী মঞ্চস্থ হয় ১৯২৭-এর ৬ আগস্ট। প্রথম 
অভিনয়ের দিন জীবানন্দ ও যোডশীর মতো মুখ্য দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেন শিশিরকুমার ও 
চারুশীলা। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই নাটক একটা নতুন যুগের সূচনা করে। তা হল 
জীবানন্দের মতো পাষণ্ড কোনও চরিত্র বিশেষ করে উপন্যাসের নাট্যরূপে আমরা আগে সেভাবে 
পাইনি। নায়িকা চরিত্রের ক্ষেত্রেও এল নতুনত্ব। কারণ ষোড়শী একই দেহে কৃচ্ছসাধিকা ভৈরবী 
আবার অন্যদিকে স্বামী প্রেমাসক্ত পত্নী। নায়িকা চরিত্রে এই দ্বন্দের সঙ্গে উপন্যাসের পাঠকের 
পরিচয় ঘটলেও বাঙালি নাট্যপিপাসু দর্শকদের বিশেষ সুযোগ ঘটেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
শিশিরকুমারের অনন্য অভিনয়দক্ষতা। ফলে সে সময়ে ষোড়শী অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। 
এই নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় মন্তব্য করেন- 

মেলোড্রামার দ্বাবা সমাচ্ছন্ন বাংলাব রঙ্গালয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী নাটক বলতে ষোড়শীকে 
বোঝায়। আজ পৰ্যন্ত বর্তমান যুগেব কোন নাটকই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। 

শিশিরকুমারের সঙ্গে মতভেদ থাকা সত্তেও স্বয়ং শরৎচন্দ্র ষোড়শীর অভিনয় দেখতে যান 
ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। মণীন্দ্রনাথ রায়কে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, “ষোড়শীর অভিনয় 
আমি একবার মাত্র দেখিয়াছি.......বাস্তবিকই শিশির ও চাকর (জীবানন্দ-যোড়শী) অভিনয় দেখবার 
মতো বস্তু!’ রাধারানি দেবীকে লেখা আর একটি পত্রে একই উচ্ছাস আমাদের চোখে পড়েছে। 
সেখানে তিনি লিখেছেন “বাস্তবিকই কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির।” 

বাঙালি নাট্য প্রেমীদের হৃদয়ে োড়শীস্থান করে নিলেও কে দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ 
দিয়েছিলেন তা নিয়ে সমকালে প্রচুর বিতর্ক হয়। শিবরাম চক্রবর্তী দাবি করেছিলেন উপন্যাসটির 
নাট্যরূপ তার দেওয়া ৷ তিনি ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা গ্রন্থে বলেছেন-_“যে ষোড়শীকে নিয়ে এত 
হইচই, প্রথমে প্রথমে তিনি তার মধ্যেও নাট্য সম্ভাবনা দেখতে পাননি।’ শিবরামের দাবি তিনিই 
এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। এ বিষয়ে শিবরাম যা বলেছেন তা এই রকম, 

আমি যখন গোড়ায “দেনাপাওনা”র নাট্যরাপের খসড়া নিয়ে তার কাছে যাই, তিনি দেখে শুনে ভেরি 

ক্লেভারলি ডান বলে আমাকে তা ফেরত দিযেছিলেন। আমি তখন কি কবি টাকার দরকার আমাব 

বন্ধু জগৎ ভট্টাচার্য্যকে তা ছাপাতে দিই। সরলা দেবী সম্পাদিত ভাবতী মাসিক পত্রে তিনি তখন 

সহযোগী সম্পাদক, শবৎচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তার নামেই সেটা তিনি ভাবতীব শাবদীয়া সংখ্যায় 

বার করেন- দক্ষিশার সিংহভাগ শবৎবাবুকে দিয়ে নাম মাত্র কিছু নোট্যরূপ দাতা রূপে নিজের নাম 

হারানো সত্ত্বেও) পেয়েই আমি বর্তে যাই বলাই বাহুল্য। 

ষোড়শী নাটকের না্যরূপ দেওয়ার এই দাবি অনেকের পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত নাট্যরূপ 
কে দিয়েছিলেন তা নিয়ে সেকালে বা পরবর্তীকালেও যাঁরা শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কাজ করেছেন 
তারাও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। প্রতিবাদ বা সমর্থনের ক্ষেত্রে সেভাবে সোচ্চার হননি। 

কিন্তু আমরা দেখছি স্বয়ং শরৎচন্দ্র ষোড়শী অভিনয়ের প্রাক্কালে ১ জুন ১৯২৭-এ লেখা 
মণীন্দ্রনাথ রায়কে একটি চিঠিতে জানান 

দু-একদিন শিশির ভাদুডির থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখব (বইখানি ভারতীতে যখন প্রথম বাব 


৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


হয়, নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম।) আমি আবার জাটখোল বদলে শিশিরেব অভিনয়ের 

জন্য তৈরি করে দিয়েছি। বোধহয নেহাত মন্দ হয়নি। 
অভিনয়ে উদ্যোগী হয়ে শরৎচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। শরৎচন্দ্র নাটকখানির আমূল পরিবর্তন করে 
শিশিরকুমারকে দেন। নাট্যরাপ দেবার সময় সুসংহত রূপনির্মিতির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্মল- 
হৈমবতীর অনাটকীয় অনেক অংশ বর্জন করে ষোড়শী ও জীবানন্দের মনস্তাত্বিক জটিলতাকে 
গুরুত্ব দিয়েছেন। নামকরণ ষোড়শীর নামে হলেও উপন্যাসের মতো নাটকেও মূল চরিত্র জীবানন্দ। 
নাটকে জীবানন্দের মৃত্যুও দেখানো হয়েছে যা উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপন্যাসটি এই 
বলে শেষ হয়েছে-_“সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল ।” 

শরৎচন্দ্র প্রথমে কিছুতেই এই পরিণতিতে রাজি ছিলেন না। শেষে শিশিরকুমারের জেদের 
কাছে পরাস্ত হয়ে এই পরিণতি মেনে নেন। 

শরৎচন্দ্রের যোড়শীর নাট্যরূপ নিয়ে বিতর্কের বিষয়টি আরও কয়েকজন আলোচনা 
করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য নামক গ্রন্থে 
তিনি লিখেছেন-_ 

‘আযাঢ়-শ্রাবণ মাসে সরলা দেবী দিলেন আমার হাতে শিবরাম চক্রবর্তী কৃত দেনা পাওনার নাট্যরূপ। 

ষোড়শী নামে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সরলা দেবী বললেন শরৎচাটুয্ের লেখা পেয়েছি ছাপাবো? 


বললুম শিবরামের সামনেই বললুম--শবৎ যদি এ দেখে শুনে দেন এবং তার নামে ছাপতে দেন, 

তাহলে ছাপা হ'তে পারে। তখন সে ছাপার দাম অনেকখানি । পরেরদিন শিবরাম এসে জানালেন, 

“শরৎচন্দ্র রাজি, তবে টাকা চান!” তখন শরৎচন্দ্ৰের সঙ্গে শিবরাম এবং আমি দেখা করি এবং দেখা 

হয়। শরৎচন্দ্র সে লেখাটি ভালো করে দেখে সংশোধন এবং পরিমার্জন করে দেবেন এবং নাট্যব'প 

তার দেওয়া বলে ছাপা হবে। এর জন্য পাছে কেউ কখনো বলে, শরৎচন্দ্র দেওয়া নাট্যরূপ নয়--- 
সেজন্য (০ 5808 ভারতীর 7৩[10001, তিনি লেখা স্বীকৃতি দেবেন যে, তার দেওয়া নাট্যরাপ 
এবং এর জন্য তাকে দেওয়া হবে তিনশো টাকার চেক। 

এই প্রস্তাবমতো কাজ হলো। শরৎচন্দ্র সে লেখা আগাগোড়া দেখে পরিমার্জন করে দিলেন। 
এবং তার নামেই ষোড়শী ছাপা হলো। ভারতী-র এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে। তাকে দিলেন সরলা 
দেবী ভারতী-র তরফ থেকে তিনশো টাকার চেক। এ টাকা থেকে শরৎচন্দ্র অবশ্য শিবরামকে 
দিয়েছিলেন একশো টাকা। 

এ তো গেল “ষোড়শী”র প্রসঙ্গ। তবে ‘ষোড়শী’র নাট্যরূপ দেবার আগেই শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় শুরু হয়েছিল ৷ উপন্যাসটির নাম বিরাক্ত-বৌ ৷ এই উপন্যাসটির 
নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অভিনয় হয় স্টার থিয়েটারে ১৯১৮-র 
আগস্ট মাসের তিন তারিখে । সমকালের বিখ্যাত পত্রিকা অমৃতবাজারে শরৎচন্দ্রের এই জনপ্রিয় 
কাহিনির নাট্যরূপের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয় 

New Drama / New Drama / A New Awakening in Bengali / Histrionic 
Exhibition / The First Introduction on the Stage of / Babu Sarat Chandra 
Chatterjee. 


প্রথম অভিনয়ের ড্রামাটিক ডিরেক্টর ছিলেন অমৃতলাল বসু। যদুর ভূমিকায় অভিনয়ও 


বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শবৎচন্দ্র /৮৯ 


করেছিলেন তিনি। বিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন কুসুমকুমারী। এই নতুন নাটক নামানোর 
পিছনেও ছিল বোধ হয় স্টার থিয়েটারের মালিকানা বদলের ঘটনা । এই দিন থেকেই স্টার থিয়েটারের 
লিজ নেন গিরিমোহন মল্লিক। ইনি ছিলেন ধনকুবের গোপাললাল শীলের ভাগ্নে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের 
যে ইতিহাস শঙ্কর ভট্টাচার্য রচনা করেছেন তা থেকে জানা যায় ১৯১৮-র ৩ আগস্ট থেকে ১০ 
নভেম্বর প্রথম চার মাসে বিরাজ-বৌ এর পনেরো রাত্রি অভিনয় হয়। কিন্তু তা সত্তেও দীর্ঘ ৯ বছর 
শরৎচন্দ্রের আর কোন উপন্যাসের কোন মঞ্চায়ন হল না তা দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। 

এ কথা তো ঠিক নয় যে, ব্যক্তি শরৎচন্দ্র নাটক পছন্দ করতেন না। কারণ তার জীবনী 
থেকে জানা যায়__ 

দেবানন্দপুরে থাকাকালীন যাত্রা থিয়েটারের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রবল নেশা জন্মিয়া গিয়াছিল। 
তাহার গ্রামের অতুলচন্দ্ৰ মুন্সী প্রায়ই তাকে কলকাতায় আনিয়া থিয়েটার দেখাইতেন। একবার এক 
যাত্রাদলে তিনি ভিড়িয়া পড়িয়াছিলেন। এই দলের সঙ্গে তিনি কিছুকাল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়াছিলেন। 
যাত্রা থিয়েটারের গানগুলি একবার শুনিলেই তিনি সেগুলি শিখিয়া লইতে পারিতেন। অভিনয় 
বিদ্যায় তাহার প্রবল অনুরাগের ফলে তিনি অল্পদিনেই অভিনয়ে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। পল্লীর 
অবৈতনিক নাট্যসমিতিতে যোগ দিয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রথম অবির্ভাবের দিনই নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা 
দর্শকবৃন্দকে একেবারে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন স্ট্ৰী-চরিত্ৰের ভূমিকায় তার অভিনয়- 
নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ ও অতুলনীয়। তার সুকণ্ঠের আবৃত্তি ও সঙ্গীত ছিল দর্শকবৃন্দের একান্ত 
উপভোগের বস্তু। 

শুধু দেবানন্দপুরেই নয়, ভাগলপুরে থাকাকালেও তিনি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। আদমপুর 
ক্লাবের নাট্যশাখার উদ্যোগে যে সব অভিনয় হয়েছিল সেখানে মৃণালিনী, বিস্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকে 
অভিনয়ও করতেন তিনি। অভিনয়ে যে তার নৈপুণ্য ছিল তার প্রমাণ পাওযা যায় তার ভাগলপুরের 
সঙ্গীদের বিবরণ থেকে। যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় “শরৎচন্দ্রের বাল্যকাহিনী” প্রবন্ধে লিখেছেন__ 

মৃণালিনী, কিন্বমঙ্গল, জনা নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি ও জনার ভূমিকায় 

অভিনয় করিয়া আদমণুর ক্লাবের অভিনয় সুখ্যাতি বর্ধিত করেন। 

আবার ব্ৰহ্মদেশে থাকাকালে মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতেন তখন সুযোগ পেলেই 
থিয়েটার দেখতে যেতেন। পরে তার উপন্যাসের অভিনয়ের সূত্রে তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আরো 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কিন্তু প্রথম দিকে নাটক লেখার ক্ষেত্রে তার অনীহার কারণ কী ছিল? 

যে মানুষটি ১৯১৩-র ৮ এপ্রিল প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি চিঠিতে লিখছেন 

প্রমথ, আমিও একটা নাটক লিখব বলে ঠিক কবেছি। যদি ভালো হয (হবেই!) কোন 7980৩ এ প্লে 

কবিয়ে দিতে পাব? 

বোঝাই যায় নাটকের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল, তবে তিনি কেন নাটক থেকে দুরে সরে 
গেলেন” 

তার নাটক চলবে কী না, মঞ্চমালিকরা অভিনয় করাবেন কী না এই ভাবনায় শরৎচন্দ্র কি 
পিছিয়ে এসেছিলেন? কারণ একথা আমাদের মেনে নিতেই হয়, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনির 
মূল আকর্ষণ ছিল পারিবারিক-সামাজিক গল্প। তাতে বঞ্চনা আর বেদনার ভাগই বেশি। আর 
সোজাসুজি আনন্দ পাওয়ার বিষয়টিও আছে। তার লেখা উপন্যাস ও গল্পগুলি অবশাই সুখপাঠ্য। 
কিন্তু নাটক তো শুধু সুখপাঠ্য হলেই চলে না, তার সঙ্গে যুক্ত হয় রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা, যে 
বিষয়টি অনেকটাই চালিত হয় সৃষ্টিকর্তার ভাবনার তুলনায় দর্শকরুচির দিকে তাকিয়ে। বাংলা 
নাটকের প্রথম অভিনয় করাতে গিয়ে লেবেডেফকেও তা মাথায় রাখতে হয়েছিল। তার কথা 
উল্লেখ করে দ্য ডিসগাইজ নাটকের রাপাস্তর সম্পর্কে হায়াৎ মামুদ জানিয়েছেন 


৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


‘দ্য ডিসগাইজ নাটকটি, প্রথমেই বলা প্রয়োজন, লিযেবেদেফ আধুনিক অর্থে অনুবাদ করেন নি, তিনি 
কুশীলবদেব নামধাম পাপ্টে, এদেশীয় আবহ ও পরিমণ্ডল তৈরি করে ভাষাস্তবিত করেছিলেন। 
সমস্ত অর্থেই তার ভাষান্তর আসলে 8৫970191107 বা রূপান্তর বা ছাযানুবাদ।” 

শরৎচন্দ্র বোধহয় মঞ্চের মানুষদের এই কর্তৃত্বের বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি । আমাদের 
এই ভাবনার সমর্থন মেলে তার নিজের উক্তি থেকেই__ 

রঙ্গমঞ্চেব কৰ্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথানেড়ে যদি বলেন, এ জাযগাটার এ্যাকশান 

(action) কম দর্শক নেবে না, কিংবা এ বই অচল, তাকে সচল কবার কোন উপায নাই। তাদের 

রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তারা “বিশেষজ্ঞ” 

এই বিষয়টির সঙ্গে প্রথম দিকে মানিয়ে নিতে পারেননি তিনি। যদিও পরে তাকে আপোস 
করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে বহু বিতর্কের সংবাদ শোনা যায়। “কোরক' 
১৪০৮ শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত পিনাকী ভাদুড়ির প্রবন্ধ থেকে জানা যায় শিশিরকুমার ও শরৎচন্দ্রের 
তেমনই এক বিতর্কের কথা 

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন-_-“আমার বই এত জনপ্ৰিয় যে তা কুকুরের গলায় বেঁধে ছেড়ে দিলেও সবাই 

তাব গলা থেকে নিযে পড়বে!’ 

শিশিরকুমার তাব উত্তরে বলেছিলেন, ‘না, কেউ পড়বে না, বরং আমি যদি পথে দাঁড়িযে অ-আ-ক- 

খ আবৃত্তি করি, তাহলে সবাই ওই বই ছেড়ে আমার আবৃত্তি শুনতে আসবে। আপনি কুকুরের গলায 

বই বেঁধে দেখেছেন (বইয়েব নাম উহ্য রাখলাম) কেউ পড়েনি, কিন্তু আমি যখন ষোড়শী অভিনয় 

কবি, তখন ভা দেখতে সবাই ভিড করেছিল। 
রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম গ্ৰন্থে লেখক অমৃতলাল বসুর যে মন্তব্য তুলে ধরেছেন তার সুরও এক--- 

যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সাহিত্যগুর বলে থাকি, থিযেটারই তাকে সর্বসাধারণের চোখের সামনে 
ফুটিয়ে দিযেছে। 

এ যেন চার্চ ও রাজার লড়াই। কে বড় £ তবে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কিছু 
ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনমনীয় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাকে মঞ্চের দাবি মেনে নিতে হয়েছিল। 
আমাদের ভাবনার পক্ষে আমরা ষোড়শী নাটকে জীবানন্দের পরিণতি বা বিরাজ-বৌ-এর নীলাম্বরের 
পরিণতির কথা তুলে ধরতে পারি। দুটি ক্ষেত্রেই শিশিরকুমারের ভাবনাকে সমর্থন করতে হয়েছিল 
লেখককে। এ সম্পর্কে শিশিরকুমারের বক্তব্য ছিল নীলাম্বরকে তিনিই মেরেছেন 

শবৎচন্দ্র নীলাম্বরকে মাবতে বাজি ছিলেন না, কিন্তু আমি বুঝিযে দেওযার পর শবৎচন্দ্রই মারতে 

রাজি হলেন। 

শুধু শিশিরকুমারই নন, পরবর্তী কালেও নাট্যরূপের পুননির্মীণের সময় শরৎ উপন্যাসের 
কাহিনির পালাবদল ঘটেছে। যেমন শচীন সেনগুপ্ত যখন ‘পথের দাবী’র নাট্যরাপ দিচ্ছেন, তখন, 
এ নাট্যরূপের নিবেদন অংশে লিখছেন 

“পথের দাবী উপন্যাস নাটকে রূপাস্তবিত হয ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে । রূপাস্তবিত নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে 

নাট্য নিকেতনের মালিক শ্রী প্রবোধ গুহ মশাইকে খুবই বেগ পেতে হয়। প্রতিবন্ধকতা কবেন 

লালবাজাবের সেল্গার কর্তারা। তখন জনাব ফজলুল হক সাহেব আর স্যার নাজিমুদ্দিন মিলে-মিশে 
দেশের শাড়ি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। গুহ মশাই জনাব ফজলুল হক মশাযের শরণাপন্ন হন। হক 
সাহেব খাজা নাজিমুদ্দিনকে এই যুক্তি দিযে জয করেন যে বিহার গভর্ণমেন্ট যখন “পথেব দাবী' 
উপন্যাসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে উদারতার পরিচয দিয়েছেন, তখন প্ৰবোধ গুহমশাইকে 
নাটকখানি মঞ্চস্থ কবতে না দিলে লোকে বাংলার লীগ গবর্ণমেন্টকে নিশ্চই সঙ্কীৰ্ণচেতা গভর্ণমেণ্ট 


বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শরৎচন্দ্র /৯১ 


বলবে! অভিনয়েব দিন অপরাহ্ে গুহ মশাই অভিনয় করবার অনুমতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। 
দর্শকরা ‘পথের দাবী’ দেখে অতিশয় প্রীত হন কিন্তু বিপ্লবী কর্মীবা ওর শেষ দৃশ্য দেখে অসন্তোষ 
প্রকাশ করেন। আবার অনেকে মনে করেন লালবাজারেব শাসনে আমাকে এই পরিবর্তন করতে হয। 
লালবাজার কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি। , 
দুটি কারণে আমি এই পরিবর্তন করেছিলাম, প্রথম কারণ, আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি 
উপন্যাসে সব্যসাচীর বিদায় নিয়ে চলে যাওযার যে বিবৃতি রয়েছে, তাকে মঞ্চে রূপায়িত করি কি 
করে” সেই ঘোর দুর্যোগ উপেক্ষা করে, পাহাড় পৰ্ব্বত অতিক্রম করে, সব্যসাচী চলে যাচ্ছেন দেখাতে 
না পারলে যাওয়াটাকে বড় করে “পথের দাবী"র সার্থক রূপ কি করে দেওয়া সম্ভব! উপন্যাস 
পড়ুয়ারা মনের চোখ দিয়ে তৃপ্তি পেতে পারেন। কিন্তু নাটকে দর্শকরা সবকিছু স্থূল চোখে সব কিছু 
সামনে দেখতে চান। সব্যসাচী দু'পা এগিয়ে উইংসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে যাওয়াটা সব্যসাটীর 
মতো যাওয়া হয না। কি করে যথার্থ রূপ দেওয়া যায়, তা যখন ভেবে ঠিক করতে পারচিনে, তখনই 
আমার মাথায় পরিবর্তনের দুর্বুদ্ধি গজালো। ভাবলাম সব্যসাচীর চলে যাওয়ার চেয়েও চমকপ্রদ 
কোন কথা বলে নাটক শেষ করা যায় কিনা? বিপ্লবের প্রেরণা থেকেই আমি নাটক লেখার প্রেরণা 
পেয়েছি। তাই ‘পথের দাবী” নাটকের মধ্যে যে বৈপ্লবিক বাণী আরো জোরালো কবা যাবে কল্পনা করে 
আমি বাস্তিল কারা দুর্গ ভাঙবার আদর্শ প্রচারের একটা সুযোগ করে নিতে চাইলাম এবং সব্যসাটীকে 
দিয়ে কারাবরণ কবিয়ে তাকে দিয়ে এই কথা বলিয়ে নাটকের যবনিকাপাত ঘটালাম যে আমার একার 
মুক্তি মুক্তি নয়, সমগ্র জাতি যে দিন দেশব্যাপী কারাপ্রাচীব ভেঙ্গে মুক্ত হবে সে দিন শুধু আমি নয় 
সমগ্র জাতিই পাবে মুক্তি। 
অর্থাৎ শরৎচন্দ্র যখন নিজে নাট্যরূপ দিয়েছেন, বা অন্য কেউ নাট্যরূপ দিয়েছেন তখন 
নাটকীয় চমক আনতে উপন্যাসের পরিণতির ক্ষেত্রেও আপোস করতে হয়েছিল। যা প্রথম জীবনে 
তিনি হয়তো মানতে পারেননি। 
কিন্তু দ্বিতীয় যে কারণের কথা তিনি বলেছিলেন, তা বোধহয় মেনে নেওয়া যায় না। তার 
সময়ে শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো শক্তিশালী অভিনেতা এবং প্রভা, চারুশীলা, শাস্তি 
গুপ্তা, মলিনার মতো অভিনেত্রীরা যথেষ্ট দক্ষও ছিলেন! রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী গ্রন্থে প্রভার অভিনয় 
সম্পর্কে জানাতে গিয়ে লেখক সৌরীন্দ্রমোহনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জানিয়েছেন__ 
সীতার অভিনয়ে প্রভা যে কৃতিত্ব দেখিযেছিলেন তেমন কৃতিত্ব আমাদের যুগে আমরা কখনো দেখি 
নি। চরিত্রব্যঞ্জনায় যে অদ্ভুত ১০06১ তিনি দেখিযেছিলেন, তার সে কণ্ঠ, সে শাস্ত সহজ স্বচ্ছভাব 
আজো মনের পটে আঁকা আছে। 
তবে আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে ছ্ন্ময় নাট্য উপাদান ছিল শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাসে তার অভাব ছিল। সে কারণেই প্রথম দিকে তার উপন্যাসের সেভাবে মঞ্চায়ন হয়নি। 
কিন্তু যোড়শী-র অভিনয় সাফল্য শরৎচন্দ্রকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করল । দর্শকরা যে 
শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয় তার উপন্যাসকেও সাদরে গ্রহণ করছেন, এটা দেখে তিনি পল্লীসমাজ উপন্যাসের 
নাট্যরূপ দিলেন। নাটকের নাম হল রমা । নাটকটির অভিনয় হয় ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে। 
রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। যদিও তিনি প্রথমে এ চরিত্রে অভিনয় করতে 
চাননি। তার কারণ তিনি বলেছিলেন-_“একে তো প্যাসিভ চরিত্র তার উপর প্রেমানুভূতির প্রকাশ 
এসব আমার ঠিক আসে না।’ 
আসলে রমা-র নাট্যরূপ রচনায় ষোড়শী-র মতো নৈপুণ্য দেখা যায় না! শরৎচন্দ্র এখানে 
নাটকের কথাকে ভেবে উপন্যাসের কাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করেননি! উপন্যাসের পরিচ্ছেদ অনুযায়ী 
পরপর সাজিয়েছেন। তাই দেখা যায় উপন্যাসেরর পরিচ্ছেদের সংখ্যা ও চারঅক্কের রমা নাটকটির 


৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা- ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


দৃশ্যসংখা সমান (১৯)। কিন্ত নাটকের গঠনগত ক্রুটি যাই থাক কাহিনির আকর্ষণীয়তায়, মঞ্চায়ন 
ও অভিনয়ের গুণে রমা বহুদিন চলেছিল। তাই প্রথম দিকে আর্ট থিয়েটারে সফল না হলেও, 
নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ি একে জনপ্রিয় করে তোলেন। 

রমা-র পর শরৎচন্দ্র আরো একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। উপন্যাসটির নাম দত্তা। 
এই রোমান্টিক উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে এর নামকরণ করেন এঁ নায়িকার নামে-_বিজয়া। এই 
নাটকটির মঞ্চায়ন নিয়েও শিশিরকুমার-শরৎচন্দ্রের বিতর্ক হয়। নাট্যরাপের ক্ষেত্রে এখানেও বেশ 
কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন তিনি। এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেওয়ার সময় পরিবর্তনের 
কথা তিনিও যে ভেবেছিলেন তার প্রমাণ মেলে অবিনাশ ঘোষালকে বলা এই উক্তি থেকে 

বিজয়া যদিও ‘দত্ত’ থেকে নেওয়া কিন্তু আমি অনেক কিছু বদলে, একেবারে নতুন নাটক লিখে 

দিয়েছি... আমাব বিশ্বাস, শিশির যদি একটু পরিশ্রম করে, তাহলে বিজয়া নিশ্চই তাকে বাঁচিয়ে 

দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকে যে যাই বলুক শিশির যে একজন সত্যিকারের আর্টিস্ট সে 

বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নাই। 

এইসব তথ্য থেকে যে বিষয়টি আমাদের সামনে উঠে আসে তা হল প্রকৃত নাট্যকার 
বলতে যা বোঝায় তা শরৎচন্দ্র ছিলেন না। শরৎচন্দ্র কোন মৌলিক নাটক লেখার চেষ্টাও করেননি। 
তার জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ বেশির ভাগই অন্যের দেওয়া। ভূপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
থেকে শুরু করে দেবনারায়ণ গুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, যোগেন্দ্ৰনাথ চৌধুরী, 
কানাই বসু, শটীন সেনগুপ্ত প্রমুখ তার উপন্যাসের নাট্যরাপ দিয়ে মঞ্চের জন্য একটু অন্যভাবে 
প্রস্তুত করে তুলেছেন। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রকে নাট্যকার বলে দাবি করা ঠিক নয়। কিন্তু এটাও 
সত্য যে ১৯১৮ থেকে একেবারে হাল আমল পর্যস্ত স্টার, নাট্যমন্দির, মিনাৰ্ভা, রংমহল, 
উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। সেই দিকটির কথা আজও আমরা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি। 


তথ্যসূত্ৰ : 
শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড). গোপালচন্দ্র রায, কলকাতা, ১৯৬৯ 
রঙ্গালয়ে ত্ৰিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৪০ 
শরৎচন্দ্রেব জীবনী ও সাহিত্য বিচাব : অঙ্গিতকুমার ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯৯ 
ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালোবাসা : শিবরাম চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৭৪ 
বাংলা বঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান: শঙ্কর ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৮২ 
রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকেব প্রযোগ : অজিতকুমার ঘোষ, কলকাতা, ১৪০১ 
গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ . হায়াৎ মামুদ, ঢাকা, ১৩৯২ 
কোবক (পত্ৰিকা) শবৎ সংখ্যা : সম্পাদক তাপস ভৌমিক, কলকাতা, ১৪০৮ 
পথেব দাবী শচীন সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৩৯ 
শবৎ সাহিত্যকোষ : বাবিদববণ ঘোষ, কলকাতা, ২০০৭ 
রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী : অমিত মৈত্র, কলকাতা, ২০০৪ 
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বাংলা লঘুসাহিত্য এবং শিবরাম চক্রবর্তী 


স্বপনকুমার মণ্ডল 


সাহিত্যে লঘু-গুরুর ভেদ সম্লীচীন নয়। তার রসাবেদনও আপেক্ষিকতা মণ্ডিত। তবুও আকারে 
ও প্রকারে সাহিত্যশাখায় নানা বিভাজন রয়েছে। সেদিক থেকে আকারে ও মানে লঘুত্বের 
অধিকারী সাহিত্যশাখাকে লঘুসাহিত্য নামে বিশেষিত করা যেতে পারে। এই লঘুসাহিত্যেরই 
একটি প্রচলিত পরিভাষা হল চুটকিসাহিত্য । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ‘চুটকি' শব্দটি কোনোদিনই 
সম্তমাত্মক ছিল না। জন্ম থেকেই শব্দটি ব্ৰাত্য। অথচ এই শব্দটিই একঘেয়েমির মাঝে হাসির 
আবহ দিয়ে একমুঠো মুক্ত হাওয়া এনে দিতে পারে। শুধু কী তাই? কোনো জটিল বিষয়ও 
চুটকির সাহায্যে সহজেই মনোগ্ৰাহী করা যায়। সেক্ষেত্রে চুটকির জুড়ি মেলা ভার। সেজন্য 
প্রাত্যহিক জীবনে চুটকির জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। অথচ চুটকি কখনও সাহিত্যের উচু 
সমঝদারদের কাছে কল্‌কে পায়নি। অথচ পায়ের আঙুলের চুটকির মতো নগণ্য হয়েও সমাদৃত 
হয়ে চলেছে সাধারণ পাঠকের কাছে। বাংলা সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তীই (১৩.১২.১৯০৩- 
২৮.০৮.১৯৮০) প্রথম চুটকিকে রসব-ব্যঞ্জন রূপে পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে 
ধরেছেন। তিনি একাধিক সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ফিচারের মাধ্যমে বিচিত্র সব চুটকি রচনা করে 
সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো চুটকিসাহিত্যকেও কৌলিন্য দান করেন। সাহিত্যিক ললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯) তাঁর “ফোয়ারা” (১৩১৭) বইয়ে চুটকিসাহিত্য সম্পর্কে আশা 
প্রকাশ করে বলেছিলেন, বাংলায় প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়লে এধরনের সাহিত্য ‘খুলবে’ 
ভালো। শিবরাম চক্রবর্তী হলেন সেই প্ৰতিভাশালী লেখক। তিনি সাহিত্যজীবনের প্রায় অর্ধেক 
সময় ধরে চুটকি রচনা করে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তাকে স্বমর্যাদায় বসিয়েছেন। 
মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় চুটকির ব্যবহার থাকলেও বাংলা সাহিত্যের আসরে চুটকির 
প্রচলন খুব বেশি দিনের নয়। এর মূল কারণই হল শিষ্ট সমাজ ও সাহিত্যে চুটকি সম্বন্ধে প্রায় 
কেউই উন্নতমনা ছিলেন না। এখনও পৰ্যন্ত কেউ যেমন শুধুমাত্র চুটকি বচনা করে সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠা পাননি, তেমনই চুটকিও সাহিত্যের উচ্চ আসনে ঠাই পায়নি। ১৩২১-এ বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চটকদার চুটকির প্রতি 
তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘চুট্‌কীতে সময় সময় আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু চুট্‌কীই 
আমাদের যথাসৰ্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না?’ শাস্ত্ৰী মহাশয়ের জবাবে প্রমথ 
চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে ১৩২২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় “সবুজ পত্ৰ’-এ 'চুটকি, প্রবন্ধটি লেখেন। 
প্রমথ চৌধুরী তাতে চুটকির প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা করলেও সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যে 
চুটকির প্রচলন সম্পর্কে তেমন কিছু বলেননি। তার মাসখানেক পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩২২- 
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এর বৈশাখে প্রবাসী’ পত্রিকায় চুটকিকে নিয়ে একটি সরস কবিতা লিখেছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের 
পূর্বোক্ত ভাষণের সুত্রে। সেই ‘অ!’ কবিতায় কবি টুটকি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা তথা চুটকির 
অন্তঃসারহীনতা, লঘুত্ব ও আকারে হৃস্বতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাজস্তুতি করে লিখেছেন, “এই চট্‌ 
করে যাহা বলে ফেলা যায়/চুট্‌কি তাহারে কয়/ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে/জানিবে 
সুনিশ্চয়।” কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত দু'জনেই পাঠকের সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
চুটকি জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও প্রচলিত অর্থে চুটকির কথা বলেননি। 
তারা চুটকি অর্থে রচনার আকারহুস্বতাকে নির্দেশ করেছেন। আবার কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতের প্রায় একই অনুরণন শোনা যায়। শিবরাম 
চক্রবর্তীর 'চুটকি লেখার চটক’ আনন্দবাজার পত্রিকা” ১২ মার্চ ১৯৬১) প্রবন্ধ থেকে জানা 
যায়, তারাশঙ্কর মাদ্রাজের অখিল ভারত লেখক সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণে চুটকি জাতীয় সাহিত্য 
বিষয়ে বিরূপ মানসিকতা ব্যক্ত করেছিলেন। তারই প্রতিবাদে শিবরাম পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে শিবরাম চুটকির মূল্য ও কালজয়িতা প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের উত্থাপিত 
প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় চুটকি সাহিত্যের সপক্ষে 
জোর সওয়াল করেছেন। বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত চুটকির প্রতি তার গভীর আস্থায় অভিনবত্ত 
লক্ষ করা যায়। তার কথায় : “সাতখণ্ডের মহৎ কীর্তির মত মাথায় বোঝাই করার নয়, নত হয়ে 
বোঝার মতন মাথায় করে বইবার না, ছোট্ট কয়েকটি কথা, লোকের মুখে মুখেই ফেরে। 
আদরের ছোঁয়ার মতই। বই পড়ে নয়, অপরের প্রমুখাৎ তা আমরা অবগত হব। কার কথা, কে 
বলেছে, কবেই বা-_তার কোন ঠিকানা নেইকো;যে বলবে যার সম্মুখে তার কাছে তা তখনকারই 
বুদবুদ- নিত্যকালের চিত্তহারী চিরম্তন। বহুকাল ব্যেপে ভলুমে ভলুমে নয়, পলে পলেই তার 
মালুম। ক্রমেই সেসব চুটকি এক লোক থেকে আরেক লোকে, কালে কালে লোকোত্তর 
স্ত্রীলোকোত্তর হতে হতে কালের পারাবার পাব হয়ে যাবে! 

চুটকিসাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছেন ললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি অনুভব করেছিলেন ফরাসি ভাষার মতো কোমলতা, সরসতা ও ভাষালীলার 
বিচিত্রভঙ্গি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় এ ভাষার মতো এই ভাষাতেও অতুলনীয় 
চুটকি লেখা সম্ভব। চুটকির স্বরূপ সম্পর্কে তার অভিমতের মধ্যে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণারই 
পরিচয় পাই : “অতি অল্প কথায় নর চরিত্রের বা মনুষ্য জীবনের কোন একটা জটিল তত্ব সরল 
অথচ সরস ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশিষ্টতা; একটু রসিকতা থাকিবে, 
কিন্তু তাহা হাক্ষা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গার্তীর্ধ্য থাকিবে না, চাইকি 
একটু একটু বিদ্ৰাপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। 
এইরূপে উজ্জ্বল মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।” অভিধানকার হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্্রমোহন দাস দু'জনেই তাদের অভিধানে চুটকির সাহিত্যগত অর্থে 
ললিতকুমারের অভিমতের উল্লেখ করেছেন। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ চুটকি অর্থে লেখা হয়েছে, 
“অল্প কথায় ভাবপ্রকাশক সরল সরস ঈষদ্গন্তীর ভাষার সাহিত্যবিশেষ”। আবার জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন 
তার বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান”-এ চুটকিসাহিত্য বলতে “সরল ভাষায় অতি অল্প কথায় লঘু ও 
সরস সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। ‘চলন্তিকাযয় আবার চুটকিসাহিত্য অর্থে ‘তুচ্ছ লঘু চচুল সাহিত্য'কে 
নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে ‘চটক বিশিষ্ট কিন্তু তুচ্ছ” অর্থেও “বাঙ্গালা শব্দকোষ’-এ চুটকির 
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পরিচয় রয়েছে। আবার সেইসঙ্গে আশুতোষ দেবের ‘নতুন বাঙ্গালা অভিধান'-এ চুটকিসাহিত্য 
বলতে “সহজ ভাষায় খুব কম কথায় রচিত লঘু ও সরস সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে। 
বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এও চুটকি লেখা বা সাহিত্য বলতে ‘লঘু চটুল ক্ষুদ্র 
ও রসাল রচনা'কে নির্দেশ করা হয়েছে। সর্বত্র চুটকির সরসতা বিষয়ে প্রায় সকলের সহমত লক্ষ 
করা যায়। আবার চুটকি শব্দের অন্য অর্থ পায়ের আঙুলের অলঙ্কার বিশেষ। সেদিক থেকে 
চুটকিসাহিত্যের কৌলিন্যহীনতাও বিশেষ অৰ্থবহ ৷ অন্যদিকে ইরেজি সাহিত্যে "০", 190, 
‘Anecdote’ কিংবা “১01 প্রভৃতি রসিকতা বিষয়ক শব্দগুলির সঙ্গে অল্পস্বল্প মিল থাকলেও 
কোনোটিই চুটকিসাহিত্যের সমার্থক নয়। শিবরামও তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আত্মজীবনীতে (ঈশ্বর 
পৃথিবী ভালবাসা’) প্ৰসঙ্গক্ৰমে জানিয়েছেন : ‘চটুল এবং চটক্দারি। সময়সাধ্য শ্রমসাধ্য নয়, চট্‌ 
করে হয়, চট্‌জলদি কাম__মাথা খাটিয়ে মাথার ঘাম ফেলবার টায়ারিং কাজ না। মাথায় 
সাধারণভাবে সহজ সরল এবং সরস আকর্ষণীয় লঘু রচনাই চুটকিসাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। 
অবশ্য চুটকিসাহিত্যের এই লঘুত্বের আকার নিযে প্রশ্ন জাগতেই পারে । তবে তা হবে ছোটগন্সের 
ছোটত্বের পরিমাপের মতো সমস্যা। যাইহোক সেই আলোকে চুটকি রচনাকার হিসাবে শিবরামের 
ভূমিকার আলোচনা করা যেতে পারে। 


২ 
শিবরাম নবপর্যায় “যুগান্তর” (১৯২৩) পত্রিকা সম্পাদনা করার সময় চুটকি রচনায় হাত 
পাকিয়েছেন। সদ্য তকণ বয়সে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে কেন তিনি 
চুটকি রসদে ভিড়ে গেলেন, তারও যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। শিবরাম নিজেই জানিয়েছেন 
তার কারণ। সেই সময়ের আন্দামান ফেরত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) পরিচালিত 
ও নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪) সম্পাদিত “বিজলী” (১৯২০) পত্রিকার “উনপঞ্চাশী? ও 
রসের ব্যঙ্গহলে যে-কোনো বিষয়কে উপাদেয় করে পরিবেশন করে পাঠককে যেমন আনন্দ 
দেওয়া সহজ হয়, তেমনই বিষয়বস্তুর মূলে আঘাত করা সহজ হয়ে ওঠে। চুটকি হুচ্ছে 
অনেকটা অল্পকথায় বেশিকথা বলার সবচেয়ে উপাদেয় জনপ্রিয় মাধ্যম। সেক্ষেত্রে সেই সময়ে 
দেশের ‘অগ্নিগৰ্ভ’ স্বাধীনতা আন্দোলন এবং রুশ বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার জোযারে 
রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক চুটকিধর্মী ফিচাবগুলি জনপ্রিয় হওযাটাই স্বাভাবিক। এখনও বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে চুটকিধর্মী সংবাদভিত্তিক রঙ্গরসের ব্যঙ্গবহুল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবরামও 
সেসময় তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় এ্দুটি ফিচারে আকৃষ্ট হয়েছিলেন! তিনি রসিক ছিলেন বটে, 
কিন্তু সিরিয়াসও কম ছিলেন না। ছোটবেলা থেকেই তিনি আত্মসচেতন ছিলেন। মালদার 
চাচলের যে জমিদারের ছত্রচ্ছায়ায় তিনি প্ৰতিপালিত হয়েছিলেন, সেই স্বেচ্ছাচারী জমিদারের 
নিষ্ঠুর শাসন ও অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাদের খেপিয়ে তুলেছিলেন। কোনোভাবেই 
তাকে সেকাজে নিরস্ত কবা যায়নি। তার এই প্রতিবাদী চেতনার মধ্যেই ছিল সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার 
বীজ। কালক্রমে এই বীজ অন্কুরিত হয়েছিল লেখকজীবনে। সেজন্য তার সাহিত্যজীবনের 
প্রথমদিকের প্রায় সব রচনাই গণচেতনাধর্মী সিরিয়াস রন! এ বিষয়ে শিবরামকে আন্দামান 


৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ফেরত আর এক বিপ্লবী উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৯-১৯৫০) রাজনৈতিক পত্রিকা 
‘আত্মশক্তি’ (১৯২২)-ও প্রভাবিত করেছিল। উপেন্দ্রনাথই “উনপঞ্জাশী'র লেখক। তিনিই চুটকি 
রচনার ক্ষেত্রে শিবরামকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন। তার “উনপঞ্চাশী” ফিচারটি 
বাংলা চুটকি রচনার ইতিহাসে মাইলফলক বিশেষ । শিবরাম মনে করেন, ‘বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গ 
রচনায় রচনায় হালকা চালে গভীর কথা বলার যে ধারাটির তিনি সূত্রপাত করেছিলেন, সেখানে 
শুধু তিনি অগ্রগণ্যই নন, অনন্য আজও ৷’ (ঈশ্বর পৃথিবী ভালাবাস’) 

শিবরাম তার সম্পাদিত নবপর্যায় “যুগান্তর” পরে ‘আত্মশক্তি’ (১৯২৩) পত্রিকায় নানা 
বিষয়ে স্বনামে বেনামে এবং ছদ্মনামে একাধিক ফিচারে অজস্র চুটকি রচনা করেছেন। তার মধ্যে 
“যুগান্তর'-এর চুটকিগুলি পাওয়া সম্ভব না হলেও ‘আত্মশক্তি'র চুটকিগুলি কলকাতার জাতীয় 
গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। এই “আত্মশক্তি'তে ‘দিকৃপতি’, ‘শস্ত্ৰপাণি’ ও “বিশ্বদূত' প্রভৃতি ছদ্মনামের 
আড়ালে যে তিনিই ছিলেন, তা তাঁর নিজের কথা থেকেই সহজে অনুমেয়। শিবরাম তার 
“আত্মশক্তি' সম্পাদনার কথাপ্রসঙ্গে জানিয়ে জানিয়েছেন : ‘সেদিকে আমার দেখার কিছু ছিল না, 
আমার দায়িত্ব ছিল লেখার। ডবল ক্রাউন সাইজের আটপাতা (কি ষোল পাতার, ঠিক স্মরণে 
নেই আমার) প্রায় সবটাই লিখে ভরতে হতো আমাকেই। বাইরের থেকে যা দু-চারটে লেখা 
আসত, দেখেশুনে দেওয়া হত, কিন্তু বাকিটা সবই, স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে বিবিধ ফীচার 
লিখে ভরাট করতাম আমি৷’ (ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা” এছাড়া পত্রিকার নামহীন চুটকিধর্মী 
অন্নমধুর রসরচনার ফিচারগুলি যেমন ‘পাঁচমিশালী’, “খেয়ালী” “বারোয়ারী' প্রভৃতি যে তারই 
মস্তিষ্কপ্রসূত, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। চুটকির রচনাকার হিসাবেই শিবরাম সবচেয়ে বেশি 
পরিচিতি পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার জনপ্রিয়তার সূচনাও হয়েছিল চুটকিতে। শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের “দেনাপাওনা” উপন্যাসের নাট্যরূপ “ষোড়শী'কে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সুচনা 
হয়েছিল, তাতে শিবরামের সখেদে কথিত ও লিখিত একটি ব্যঙ্গাত্মক চুটকি সেই সময়ের 
করে শিবরাম সেদিন বলেছিলেন, “শিশি-র ভাদুড়ি নহ, বোতলের তুমি’। এই এককথার চুটকিটি 
সেই বিতর্কের মুহূর্তে শিবরামকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাই তার অকপট স্বীকারোক্তি, 
“আমার গল্প নয়, কবিতা নয়, উপন্যাস নয়, শিশির ভাদুড়ির দৌলতে পাওয়া আমার সেই 
এককথার চুটকিটাই আমায় উত্রে দিয়েছে! চুটুকি লেখার এই চটক!” (ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা?) 
এই চুটকির জন্যই শিবরাম পরোক্ষভাবে “দৈনিক বসুমতী'তে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক ফিচার 
বাঁকা চোখে’ লেখার জন্য প্রাণতোষ ঘটকের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। 


ত ৰু 
শিবরামের সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকের অধিকাংশ রচনাই সিরিয়াস মনের ফসল হলেও তার 
সরস মনের পরিচয়ও দুর্লভ নয়। বরং বলা যায়, শিবরামের যে শিব্রামীয় মুখোশ পাঠকের কাছে 
ক্রমে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার সত্তা তার সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। আসলে তার সিরিয়াস মনের পাশাপাশি সরস মনটিও সচল ছিল। এই সরসতা 
দুইভাবে বেরিয়ে এসেছে। এক, প্যারডি রচনায় এবং দুই, চুটকিধর্মী রচনার মাধ্যমে । এছাড়া 


বাংলা লঘুসাহিত্য এবং শিবরাম চক্রবর্তী /৯৭ 


প্রথমদিকের সিরিয়াস লেখার মধ্যেও তার সরস মনের পরিচয় সহজলভ্য । নবপর্যায় যুগান্তর’ 
এবং 'আত্মশক্তি' সম্পাদনাসূত্রেই শিবরাম চুটকিধর্মী রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। একদিকে 
যেমন তার ‘মানুষ’ (১৯২৯) ও ‘চুম্বন (১৯২৯) কাব্যের কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে শুরু 
করেছিল, তেমনই এ পত্রিকাদুটিতে তাঁর চুটকির ফিচারগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল। তীর চুটকিগুলি 
যে সাড়াও ফেলেছিল, তাও তার নিজের কথায জানা যায়। প্রমথ চৌধুরী সাপ্তাহিক ‘বিজলী’র 
'বীরবলের চিঠি'তে তীর 'যুগান্তর'এর চুটকিগুলি পড়ে তারিফ করে একবার লিখেছিলেন বলে 
শিবরাম জানিয়েছেন। ফলে একথা অনায়াসেই বলা যায়, তার সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই 
চুটকির প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণের কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। এক, 
চুটকির সাহায্যে অল্পকথায় বেশিকথা বলা সম্ভব হয়। আর পাঠকও অনায়াসে মুহূর্তের মধ্যে 
পড়ে শেষ করতে পারে। দুই, চুটকির রঙ্গরসের মধ্যে হাস্যরসের জোগান থাকে। এই হাস্যরসের 
জন্যই পাঠকের আগ্রহ জন্মে। অবশ্য চুটকির হাস্যরস অন্পমধুর হয়ে থাকে। তিন, লেখক 
চুটকির রঙ্গরসের আধারে অনায়াসে সমাজের জটিল সমস্যা বা অসামাজিক বা অমানবিক 
কাজের বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করতে পারেন। নিদেনপক্ষে বিষয়টিকে তুলে ধরতে পারেন। 

শিবরামও চুটকিকে তার বিরোধিতার বা প্রতিবাদের হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন। তার 
ফলে তার চুটকিসাহিত্য নিছক চুটকিতে আটকে থাকেনি। বহুক্ষেত্রেই তিনি ভাষার মারপ্যাচে 
ব্যঙ্গের চাবুক কষিয়েছেন। এমনকী তিনি ব্যক্তিগত স্তরেও চুটকিকে ব্যবহার করেছেন। এইসমস্ত 
চুটকিগুলি ভাষার গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। শিশির ভাদুড়িকে আক্রমণ করে লেখা চুটকির 
চটক আমরা আগেই পেয়েছি। এছাড়া আর একটি এধরনের উল্লেখযোগ্য চুটকি না বললেই 
নয়। সেটি হ’ল, “ভেলুর বিনাশ নাই, ভেলু অবিনাশ'। এর মর্মার্থ বড় উপহাস্যকর, অথচ 
প্রতিশোধাত্মক। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের সিনেমার পত্রিকা “বাতায়ন-এ শিবরাম লেখার জন্য 
কোনো পয়সা পেতেন না। অথচ পয়সা না পেলে তার চলা বড় দায়। সেজন্য অবিনাশচন্দ্রকে 
তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পার্যদ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 
আবার “দেনাপাওনা'র নাট্যরূপকে কেন্দ্র করে শিবরামের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। সেই 
নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র তাকে প্রাপ্য স্বীকৃতি ও অর্থ কোনোটাই দেননি। ফলে শরৎচন্দ্রের 
মৃত্যুর পর আবার যখন তার স্মরণে অবিনাশচন্দ্র শিবরামকে লেখা দেওয়ার তাগাদা দেন, তখন 
তিনি কথাশিল্পীর পরিবর্তে তার অতি আদরের পোষা কুকুর “ভেলু'কে নিয়ে একটি চুটকি কবিতা 
লেখেন শরৎচন্দ্রের ভেলু”। কবিতা ভালো করে না বুঝেই অবিনাশচন্দ্র ছেপে দেন। অথচ শেষ 
লাইনে যে তাকেই শিবরাম পানিং-এর সাহায্যে শরৎচন্দ্রের কুকুর তথা ভেলু বানিয়ে ছেড়েছেন, 
তা বুঝতে পারেননি। এই পানিং তথা শব্দবিভ্রম সৃষ্টি বা শব্দের খেলা শিবরামের সহজাত 
বৈশিষ্ট্য। তার ফলে তার হাতে চুটকিসাহিত্য ভালো খেলত। অনায়াসেই তিনি শব্দ নিংড়ে _ 
হাস্যরস বের করতে পারতেন। শব্দের খেলায় বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি মেলা ভার। শিবরাম 
কোনো নামীয় দ্বিজত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি। কিন্তু যা করেছেন তাই বা কম কিসে! নিজের 
নামকেই দুমড়েমুচড়ে বানালেন শিব্রাম। এরকম নজির বাংলা সাহিত্যে আর নেই। আরেকটি 
কারণে শিবরাম চুটকিসাহিত্য রচনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তা হল তিনি গভীর পড়াশোনায় 
অভ্যস্ত ছিলেন না। আর কলকাতার ছন্নছাড়া ভবঘুরে অসহায় জীবনে সেইসময় তার পরিবেশও 
ছিল না! তাই তিনি ‘আনন্দবাজার পত্রিকায় কানাইলাল সরকারের লঘু-গুরু প্রবন্ধ লেখার 


৯৮ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা- ১১৪ বৰ্য, ১-২ সংখ্যা 


আমন্ত্রণেও সাড়া দিতে পারেননি । কারণ তাঁর ভাষায় ‘যে কাজে বেশ পড়াশোনা আর অধ্যবসায় 
লাগে তাতে স্বতঃই আমার তেমন উৎসাহ জাগে না।” ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা”) অথচ সেই 
পত্রিকায় অশোককুমার সরকারের আমন্ত্রণে শিবরাম চুটকির ফিচার “অল্পবিস্তর' লিখেছিলেন। 
কারণ “সে কাজটা আমার মনের মত মনে হয়নি, কিন্তু এটা আমার মনের মতন কাজ ।' (ঈশ্বর 
পৃথিবী ভালবাসা’) 

চুটকিসাহিত্যের প্রতি শিবরামের তীব্র আসক্তি কাজ করত। এই সাহিত্যে তিনি যে 
অত্যন্ত পারঙ্গম ব্যক্তি, সে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
সাবলীলভাবেই চুটকি লিখতে পারতেন। অথচ তার অনায়াস-সৃষ্ট ফসল আস্বাদ্য হয়ে উঠত। 
এই যেমন, তিনি শ্রীঘৃতের বিজ্ঞাপনী ক্যাপশনের প্রতিযোগিতায় একলাইনের চটকদারি বিজ্ঞাপন 
লিখে আর্থিক পুরস্কার জিতেছিলেন। অশোক রক্ষিতের শ্রীঘৃতের বিজ্ঞাপনে শিবরামের ক্যাপশনটি 
ছিল, ‘বাজারে দু'রকমের ঘি আছে, শ্রী ও বিশ্রী-_আপনি কোন্টা খাবেন?” এটি “বিচিত্রা'য় 
প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু পুরস্কার পাওয়ার জন্যই নয়, শিবরাম টাকার জন্য বিজ্ঞাপনের ক্যাপশনে 
চুটকিকে ব্যবহাব করেছেন। এই যেমন শ্রী ঘিয়ের আরেকটি ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, “বাসি 
লুচি শ্ৰীমৃতের হলেও খাওয়া উচিত নয়।” এই বিজ্ঞাপনী-ক্যাপশনের মধ্যেও শিবরামের চুটকি 
রচনার দক্ষতা ফুটে ওঠে ৷ আবার সময়বিশেষে তিনি মুখে মুখে চুটকি বানাতেন। তার আত্মজীবনী 
ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা” (১৩৮১) এবং “ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’ (১৯৯৬)-_দুটিতেই এই 
ধরনের চুটকির ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। সময়-সুযোগ পেলেই তিনি চুটকির আস্বাদ দেওয়ার 
চেষ্টা করেছেন। এই যেমন সাহিত্যিকবন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে পানাহারের সময় নজরুল 
ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মশগুল অবস্থায় শিবরাম সেদিন একটি দুই লাইনের চুটকি 
ছড়া লিখে ফেলেছিলেন। বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়। হেমেন্দ্রকুমার স্নেহের আবেগে প্রেমেন্দ্ 
মিত্রকে জড়িয়ে ধরে সপাটে চুমু খেয়ে বসেন। আর শিবরামের মুখে তীর স্বভাবসুলভভাবে 
চুটকি এসে যায়, ‘গল্প না বৎস, কল্পনা চিত্র/ হেমেন্দ্ৰ চুম্বিত প্রেমেন্দ্র মিত্ৰ ৷ এরকম আরও অজসুৰ 
চুটকিতে তার আত্মজীবনী সমৃদ্ধ। 

শিবরাম ১৯৫০ থেকে “দেশ'-এ ধারাবাহিক রম্যরচনার ফিচার ‘আপনি কী হারাইতেছেন 
আপনি জানেন না" লিখেছেন। এই ধারাবাহিকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। হাস্যরসে সমৃদ্ধ 
ফিচারটি পরে “আনন্দবাজার পত্রিকাস্ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর শিবরামের জনপ্রিয় ফিচার 
হল “বাঁকা চোখে”। এটি আদ্যোপান্ত চুটকির ফিচার। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত “দৈনিক 
বসুমতী'তে প্রতি রবিবারে তা প্রকাশিত হয়। এই বাঁকা চোখে'র মাধ্যমেই শিবরাম প্রকৃত অর্থে 
চুটকি রচনার স্বতন্ত্র ধারায় নিজেকে মেলে ধরেন। তিনি এতে টুকরো সংবাদের উপর টিগ্ননী 
যোগ করে বৈচিত্র্যময় সরস চুটকি রচনা কবতেন। তিনি যে “দৈনিক বসুমতী'র “বাঁকা চোখে’ 
কাজটিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন তাও অকপটে জানিয়েছেন। তবে চুটকিগুলিতে রঙ্গ-রসের 
আধারে ব্যঙ্গরসও পরিবেশিত হয়েছে। যেমন, 

জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার তাপে ক্রিষ্ট দেশ দুর্ভিক্ষ ও কুশাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান" 
ড়. শ্যামাপ্রসাদ উপবিষ্ট বলুন। মোক্ষলাভের জন্য কুশাসনই তো চাই!’ 

আবার অনেকসময় শিবরামের সংযোজিত মন্তব্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। 
যেমন, 


বাংলা লঘুসাহিত্য এবং শিববাম চক্রবর্তী /৯৯ 


কম্যুনিষ্ট পার্টি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এম. এন. রায় রাশিয়া থেকে যে মাসোয়ারা 
পেতেন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 

‘এম, এন. রায়ের মাসিক বন্ধ।” 

বাঁকা চোখে’ নামকরণের মধ্যেই মনের মধ্যে ফিচারটির চুটকিগুলির প্রকৃতি ফুটে 
ওঠে। শিবরাম নিজেই জানিয়েছেন বাঁকা চোখে তথা কোনো বিষয়কে তির্যকভাবে দেখার 
ফলেই হাস্যরস সৃষ্টি হয়ে থাকে। চুটকিগুলির মধ্যে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এমনকী ‘বাঁকা- 
চোখেনর পরে লেখা চুটকিগুলিতেও তির্যকভাবে দেখার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। 


৫ 

বাঁকা চোখের জনপ্ৰিয়তাব সূত্ৰেই শিবরাম আরেকটি চুটকির ফিচার লেখার সুযোগ পেয়ে 
যান। ১৯৫৭-র ২৫ মে থেকে তিনি “আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়”তে প্রায় দীর্ঘ সতেরো 
বছরের বেশি (১৯৭৪-এর ২ নভেম্বর পর্যন্ত) সময় ধরে ‘অল্পবিস্তর’ লিখেছেন। এটিই তার 
সবচেয়ে সাড়া জাগানো চুটকির ফিচার। শিবরাম তার জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত ‘অল্পবিস্তর’- 
এর টুটকি রচনা করে যেমন পরিতৃপ্তি পেয়েছেন, তেমনই জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছেন। তাঁর 
মতে ‘অল্পবিস্তর’ আসলে লেখা অল্প, কিন্তু পড়া বিস্তর। অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করায় শিবরামের 
ফিচারটি “দেশ'-এও ১৩ জুলাই থেকে এক বছর ধরে চলেছিল। 

“অল্পবিস্তর'-এ নানাস্বাদের বৈচিত্র্যময় চুটকির সমাহার লক্ষ করা যায়। যেমন, পাঠকের 
পাঠানো চিঠির সঙ্গে উত্তর সংযোগ করে : 

শ্রীগদাই্টাদ দে : “মনের মত বৌ নাহলে কী করা যায় বলুন তো?’ 

“বৌয়ের মতন মন করে নিতে হয় বোধ হয়!’ 

আবার প্রশ্নোত্তরে লেখা চুটকিও রয়েছে! যেমন, 

কর্তা : লিলির বিয়ের এখন কি? যথেষ্ট সময় আছে। যদ্দিন উপযুক্ত পাত্র না আসে, 
অপেক্ষা করুক না! 

. গিনি : কেন সে ত্যাদ্দিন অপেক্ষা করবে শুনি? কই, উপযুক্ত পাত্রের জন্য আমি ত 

তা করিনি। 

“'অল্পবিস্তর'"-এ অতি অল্পকথায় গল্পাকারেও চুটকি মজুত রয়েছে। যেমন, 

‘এই আংটিটা কি সুন্দর দ্যাখ ভাই! অনিল দিয়েছে আমায়।” ছবি বললো কবিতাকে। 

“আমার আঙুলে মানিয়েছে এমন!’ 

“মানিয়েছে সত্যি। কিন্তু কি করব, আমার কোনো আঙুলেই যে এটা ঢুকলো না।’ 

এমনকী শিবরাম “অল্পবিস্তর'-এ তার হাসির গল্পের সুবিখ্যাত বর্ধন ভাইদেরও হাজির 
করেছেন। যেমন, 

“লোকটা অমন মজা করে রসিয়ে গোপাল ভীড়ের গল্প বলল। সভাসুদ্ধ সবাই হাসল 
আর তুই কিনা গোমড়ামুখো হয়ে বসে থাকলি?’ হৰ্ষবৰ্ধন জিজ্ঞেস করলেন গোবর্ধনকে। 

“মজার গল্প ঠিকই।' জবাব দিল গোবরা, ‘কিন্তু এ লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারি 
না। তাই আমি হাসলাম না; বাড়ী গিয়ে হাসব।’ 

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত চুটকিধর্মী ফিচারগুলি 


১০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


রাজনীতির বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা হয়। শিবরামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাজনৈতিক 
সংবাদের উপর কুট মন্তব্য যুক্ত করে তিনি অল্লমধুর চুটকিগুলিকে বড়ই উপাদেয় করে তুলেছেন। 
যেমন, 

“কেবল ক্রিকেট তারকাই নয় এবার চিত্র তারকারাও নির্বাচনী রঙ্গমঞ্চে নামবেন বলে 
প্রকাশ! 

-কী সর্বনাশ! সত্যিকারের অভিনেতাদের সঙ্গে দেশপ্রেমিকের ভূমিকাভিনয়ে নকল 
(অভি) নেতারা পেরে উঠবেন কি?’ 

আবার “অল্পবিস্তর'-এ শিবামীয় রসিকতার রসদেও পাঠক বঞ্চিত হয়নি। এই যেমন, 

“বিয়ের আগে মেয়েরা থাকে মিস্টি, বিয়ের পর আগের মিস্টি 0150)-র হিষ্ট্ৰি 
(0150075) আছে বলে শোনা যায়। 

__মিস্টিরিয়াস হিস্টিরিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বোধ করি? 

শিবরাম “অল্পবিস্তর-এর চুটকিগুলির জন্য প্রয়োজনে অপরের সাহায্য নিতেন। তবে 
এই সাহায্য বলতে চুটকিটির সুত্রটিই শুধু, পরিবেশন তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়। 


৬ 

'অল্পবিস্তর-এর জনপ্রিয় শিবরামকে আরেকটি চুটকির ফিচার লিখতে হয়েছিল। তিনি ১৯৬৩-র 
৫ এপ্রিল থেকে ১৯৬৯-এর ১২ ডিসেম্বর পৰ্যন্ত প্রায় আট বছর ধরে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 
বাঁকা চোখে'র অনুরূপ ‘বিসংবাদ’ শিরোনামে প্রতি শনিবার চুটকির ফিচার লিখতেন ৷ চুটকিগুলো 
আসলে নিজস্ব ভাষায় টুকরো সংবাদের সঙ্গে অলমধুর টিপ্পনী সমন্বিত সংবাদ বিশেষ। যেমন, 

শ্রী পাতিল শ্রীমতী গান্ধীর নবীন সংগঠনকে মারকসিস্ট কংগ্রেস আখ্যা দিয়েছেন। কিন্ত 
ফুল মারকস্‌ কি শ্রীমতীর দলতে দেওয়া চলে? 

--বড় জোর পাস মারকই দেওয়া চলে!’ 

আবার “বিসংবাদ'-এর চুটকির মধ্যেই সমাজসচেতন সিরিয়াস শিবরামের পরিচয় পাওয়া 
যায়। যেমন, “চক্ষুদান'কে নিয়ে লেখা একটি চুটকিতে একদিকে তিনি চক্ষুদান-ভীতু মানুষদের 
ব্যঙ্গ করেছেন, অন্যদিকে সেই সময়ের সরকারেরও সমালোচনা করেছেন : ‘পাছে পরজন্মে 
কানা হয়ে জন্মাতে হয় সেই ভয়েই কিনা কে জানে, এ-দেশে অন্তিমকালেও কেউ তার চক্ষুরত্ব 
দান করে যায় না। বাধ্য হয়ে এ-দেশের অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দানের জন্য বিদেশী আই ব্যাঙ্ক থেকে 
করনিয়া আমদানী করতে হয়--কিন্তু সেজন্য যে বিদেশী মুদ্রা লাগে তা ব্যয় করতে সরকার 
বাহাদুর ভারী নারাজ। স্বভাবতই, বলা বাহুল্য, চক্ষুদান করতে যদি টাকা লাগে, তবে টাকাটার 
চক্ষুদান তারাই করবেন। তাদের বিদেশে যাতায়াতের কি খরচা নেই?’ 


৭ 
হাস্যরসিক শিবরামের একটি শক্তিশালী মুখোশ হল শিব্রাম। এই শিরামের রসিকতার একটি 
অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হল উপাদেয় চুটকিগুলি। বাংলায় গোপালভাড়, মোল্লা নাসিরুদ্দিন 
কিংবা বীরবলের চুটকিধর্মী গল্পকথার মতোই শিবরামের চুটকিগুলি আজও জনপ্ৰিয় ৷ তার মৃত্যুর 


বাংলা লঘুসাহিত্য এবং শিবরাম চক্রবর্তী /১০১ 


বেশ কয়েকবছর পরেও তাঁর লেখা একাধিক চুটকির সংকলন-বই বাজারে প্রচলিত রয়েছে। 
যেমন, “রসেভরা রসিকতা’, ‘অল্পবিস্তর’ ও দেবাশীষ চাকী সম্পাদিত “শিবরাম জোকস" প্রভৃতি। 

শিবরাম শুধুমাত্র রঙ্গরস সৃষ্টি করার জন্য যে চুটকি লেখেননি তা এতক্ষণের আলোচনায় 
আশা করি ধরা পড়েছে। চুটকির মাধ্যমেও তিনি আধুনিক সমাজের অনেক সিরিয়াস বিষয় তুলে 
ধরেছেন। ফলে তীর চুটকি শুধুমাত্র হাস্যরসের উপকরণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এগিয়ে চলেছে 
বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। শিবরাম তার 'চুটকি লেখার চটক’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ‘কথার ফাকি 
বিষয়টি তাঁর চুটকিতে সহজেই ধরা পড়েছে। 

ছোট্ট মন্টু দিদিমার কাছে এসে সাধছিল-_“দিদিমা, তুমি ব্যাঙের মত ডাকতে পারো, 
ডাকো না একটুখানি । 

“কেন বল তো দাদু। 

‘এই ব্যাঙরা যেমন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ডাকে, তেমনি করে ডাকো না একবারটি।' 

“ডাকলে কী হবে দাদুমণি? 

“ভারি মজা হবে। আমরা অনেক টাকা পাব। বাবা বলেছিলেন, তোর দিদিমার যেদিন 
গলা ঘড়ঘড় করবে সেদিন তোরা অনেক টাকা পাবি! 

কিংবা, - , 

ট্যাকসি! ইধার আও!” 

ঢাক লাৰি টির লরি 
হুকুম করলেন প্রসূতি সদনে যাবার জন্য। ট্যাকসিওয়ালা দ্বিগুণ ভাড়া হেঁকে বসল। 

ভদ্রলোক বললেন--_“ডবল ভাড়া দেব কেন? আমার স্ত্রী রোগিনী নন, তিনি সেখানকার 
নার্স। 


৮ 


শিবরামের সরস বুদ্ধিদীপ্ত অন্নমধুর টিকা-টিপ্লনী সংবলিত, শব্দের নিপুণ খেলায় ও বৈচিত্র্যময় 
ঘটনা সংস্থাপনে উপাদেয় চুটকিগুলি তার সাহিত্য সৃষ্টির অনন্য ফসল। চুটকি রচনার জন্য তিনি 
শুধু জনপ্রিয় হননি, একাধিক সাহিত্যিককেও প্রথম প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন। সেদিক 
থেকে তিনি সফল পূর্বসূরি। যেমন, একালের একজন প্রতিষ্ঠিত রসসাহিত্যিক তারাপদ রায় 
অকপটে জানিয়েছেন : “অল্পবিস্তরই আমাকে প্রথম খ্যাতির স্বাদ দিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তী 
আমার মহাগুরু। তাঁরই হাত ধরে বাংলাসাহিত্যের প্রাসাদের সরস মিষ্টানের ভাড়ার-ঘরে প্রবেশ 
করেছিলাম।' €শিবরাম শতবর্ষে, 'কথাসাহিত্য” জুলাই ২০০৩)। 

আবার সাহিত্যিক দেবাঞ্জন চক্রবর্তীও ‘কথাসাহিত্যে'র একই সংখ্যায় বলেছেন, “এই 
অল্পবিস্তরে পাঠানো চুটকির সুবাদেই প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার নাম প্রকাশিত হয়।” 





৯ 
শিবরাম তার সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে সিরিয়াসধর্মী লেখালিখিতে মেতে ওঠার পাশাপাশি 


' ১০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ১১৪ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


জয় হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিবাদী কঠোরতা একেবারে হারিয়ে যায়নি। তার বক্তব্যের খ্জুতা 
কেবল তির্যক হয়েছে মাত্র। ফলে তার চুটকিগুলি রঙ্গরসিক শিরামীয় মুখোশে পরিবেশিত 
হলেও তার মধ্যে যে সমাজসচেতন শিবরাম সংগুপ্ত ছিল, তা অনুমানে অসুবিধা হয় না। 
শিবরাম তার সেই ‘চুটকি লেখার চটক'-এ জানিয়েছেন, ‘এপিক উপন্যাসের সাত ভলুম জুড়ে 
যে কথাটা বলা হয়েছে, কয়েকটা বাক্যেও তা বলা যায়। যে বলতে পারে সে ওন্তাদ-_তার 
কেরামতিকে সেলাম।' “সে ওস্তাদ’ শিবরাম নিজেই। তার প্রমাণ তার চুটকিসাহিত্য। বাংলা 
চুটকিসাহিত্যের ক্রমবিকাশের একজন সার্থক দিশারী তিনি। শুধুমাত্র চুটকি রচনা করেই একাধিক 
ফিচার নিপুণ মুলীয়ানায় অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। চুটকির প্রচার, প্রসার এবং বৈচিত্র্যময় 
পরিবেশন করে উপভোগ্য করার সকল কৃতিত্বই রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর। আর সেদিক 
থেকে তিনি লঘুসাহিত্যিক হিসাবে অত্যন্ত সফল। 


‘বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী” সম্পর্কে কিছু বক্তব্য 


সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৪১২ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ দাশ বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী 
শীর্ষক প্রবন্ধে খণ্থেদে উল্লিখিত কয়েকটি জাতির পরিচয় দানের চেষ্টা করেছেন। তার এই 
প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈদিক স্তোত্রগুলির 
কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন বলে বর্তমান লেখকের ধারণা । সংশ্লিষ্ট বক্তব্যগুলির কিছু বিচার- 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে মনে করি। সেই জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। 

শ্রীযুক্ত দাশ বলেছেন, “এই দাস বা দস্যু জাতি অসুর এবং দানব নামেও অভিহিত 
হয়েছে, সেক্ষেত্রে অসুর শব্দটি বীর এবং দানব শব্দটি দানশীল বা দাতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
(পৃ. ২০)। তার বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দাশ খণ্েদের যে দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন (১.২৪.১৪ 
এবং ১.১৫.২) তা কিন্তু দাসদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। প্রথমটির উদ্দিষ্ট বরুণ একজন দেবতা 
এবং দ্বিতীয়টির উদ্দিষ্ট মরুৎগণ একটি দেবগোষ্ঠীর নাম। খণ্ধেদের কোনো মন্ত্রেই দাস বা দস্যু 
জাতিকে সরাসরি অসুর আখ্যা দেওয়া হয়নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে এঁ আখ্যাটি একটি 
গুণবাচক বিশেষণ এবং দীর্ঘকাল ধরে আর্যরা এ শব্দটিকে তাদের দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতেন খেক ১.২৪.১৪, ১.৩৫.১০, ৩.৩.৪, ৬.৫৯.১, ৫.৪২.১১, 
৭.৩৬.২ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অর্থাবনতির ফলে শব্দটি বোধ হয় একটিমাত্র 
মন্ত্রেই দাসদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে খেক্‌ ৮.৯৭.১)। এই মন্ত্রে বলা হয়েছে, অসুরগণের কাছ 
থেকে ইন্দ্র যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করেছেন, তার দ্বারা তিনি যেন স্তোত্রকারী যজমানদের 
বর্ধিত করেন, অপর কাউকে নয়। কিন্তু এখানেও ‘অসুরগণ’ শব্দটির দ্বারা কোনও বিশেষ 
জাতিকে বোঝানো হয়নি; সম্ভবত দাসজাতীয় বীর গোষ্ঠীপতিদেরই বোঝানো হয়েছে। 

খ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫ সৃক্তের দ্বিতীয় খাক্‌-এ যে মরুৎগণকে ‘সুদানব’ বলা 
হয়েছে, তার দ্বারা দানবদের দানশীলতা প্রমাণিত হয় না, কারণ মরুৎগণ ‘দানব’ ছিলেন না। 
ধণ্ধেদের কোথাও দাসজাতিকে দানব বলা হয়নি। দানবরা হল দনুর গৰ্ভজাত এক কাল্পনিক 
প্রজাতি। দানব শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত যে অর্থ দানকারী, সেই অর্থেই মরুৎগণকে সুদানব বলা 
হয়েছে। 

শ্রীযুক্ত দাশ বলেছেন, “আর্ধরা দাসজাতির সঙ্গে সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে দাসেদের বশ 
করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। ৭.১৯.৮ সংখ্যক ধক-এ দাসজাতীয় রাজা তুর্বশ এবং যদু 
যোদ্ধ)কে বশীভূত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আর তা নিজেদের স্বার্থেই। কারণ, দাসরা নগর 
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আর্ধভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তভাবে প্রাথমিক স্তরের ।” (পৃ. ২১) 

এখানে প্রথম প্রশ্ন --যদু ও তুর্বসুকে খণ্েদের কোথায় দাসজাতীয় বলা হয়েছে? শ্রীযুক্ত 
দাশ এই প্রসঙ্গে এমনভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যা থেকে মনে হবে যে যদু ও 
তুর্বসূর দাসজাতীয়ত্ব পণ্ডিতমগুলীর দীর্ঘকালব্যাপী স্বীকৃত একটা অভিমত। আমরা কিন্তু এ 
ধরনের কোনো গবেষণার বিষয়ে অবগত নই। খর্থেদে এমন কোনো স্তোত্রের সন্ধান পাওয়া 
যায় না যা থেকে যদু ও তুর্বসুকে দাসজাতীয় বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। শ্রীযুক্ত দাশ সম্ভবত দশম 
মণ্ডলের ৬২ সৃক্তের দশম মন্ত্রটির রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদের ভিত্তিতে তার এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ সঠিক নয়। যদু ও তুর্বসু সম্পর্কিত খণ্থেদের 
দশ-বারোটি মন্ত্রই এই অনুমানের বিরোধী। যে মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদের ভিত্তিতে সম্ভবত শ্রীযুক্ত দাশ 
তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেই মূল মন্ত্ৰটি এবং রমেশচন্দ্র কৃত তার বঙ্গানুবাদ আমরা 
নিচে উদ্ধৃত করছি। 

মূল মন্ত্র 8 
উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টা গোপরীণসা। 
যদুস্তর্বশ্চ মামহে।। 

রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ ৪ 

‘যদু ও তৃর্বশ নামে দাসজাতীয় দুই রাজা গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া এবং অতি সুন্দর 
বাক্য কহিতে কহিতে সেই মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করিয়া দেয়” (খম্বেদ সংহিতা, 
ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৭)। খাণ্েদের ইংরাজি ভাযার অনুবাদক, বেনারস কলেজের 
ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষ টি. এইচ. গ্রিফিথ মন্ত্রটির এইভাবে অনুবাদ করেছেন £--- 

Yadu and Turva, too, have given [Manu] two Dasas, well-disposed to 
561৬6, 

Together with great store of kine. 

(Hymns of Rigveda, Low Price Publications, Delhi. 2004) 

গ্রিফিথের ইংরাজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ করলে পাই ঃ£-- 

“যদু এবং তুর্বশ বছ সংখ্যক গাভীসহ সেবাকুশল দুইজন দাস মনুকে দান করেছেন।” 
আমাদের মনে হয়, অনুবাদটি এই রকমও হতে পারে : ‘এই মনু সোবর্ণি) যদু ও তুর্বসু নামক 
দু'জন মহিপতি দ্বারা প্রদত্ত বহুসংখ্যক গাভী ও সেবাকুশল দাসবৃন্দের দ্বারা বেষ্টিত আছেন।’ 
কিন্ত কোনো ভাবেই অনুবাদে যদু ও তুর্বসুকে দাসজাতীয় বলে বর্ণনা করা যায় না। 

এর আগে আমরা বলেছি যে যদু ও তুর্বসুকে দাসজাতীয় বলে গ্রহণ করলে তা খথেদের 
অনেকগুলি মন্ত্রের বিরোধী হবে! এখন, এ সব মন্ত্রের কয়েকটিকে বিচার কবে দেখা যাক। 

১.৩৬.১৮ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ-- 

অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে। 

অগ্নির্ন যন্নববাস্তং বৃহদ্রথং তুর্বাতিং দস্যবে সহঃ।। 

অর্থাৎ “অগ্নির সাহায্যে আমরা দূর প্রদেশে অবস্থিত যদু ও তুর্বসু নামা উগ্র দেবদ্বয়কে 
"অর্ঘ্য দান করছি। অগ্নি নববাস্ত্, বৃহদ্রথ এবং তুর্বাতি নামক দস্যুগণকে সঙ্গে নিয়ে এই যজ্ঞস্থানে 
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আসুন (যাতে তাদের যথোচিত শাস্তি দান করা যায়)। (লেখকের নিজস্ব অনুবাদ) রমেশচন্দ্ 
দত্ত'র অনুবাদ এই : ‘দস্যুদমনকারী অগ্নির সহিত তুর্বশ ও যদু ও উপ্রাদেবকে দূর দেশ হইতে 
আহান করি; অগ্নি নববাস্তব ও বৃহদ্রথ ও তুর্বাতিকে এই স্থানে আনয়ন করুন! যদু ও তুর্বসু যদি 
দাসজাতীয় হন তা হলে আর্য খষি তাদের উদ্দেশে অৰ্ঘ্য নিবেদন করবেন কেন? 

১.১৭৪.৯ সংখ্যক ধক্‌এ ধষি অগস্ত্য ইন্দ্রের উদ্দেশে বলেছেন, 4... যখন তুমি 
সমুদ্রকে পরিপূর্ণ কর, তখন তুমি তুর্বসু ও যদুর মঙ্গলার্থ তাহাদিগকে পালন করিয়াছ।” যদু, 
তুর্বসু যদি দাসজাতীয় হন, তাহলে ইন্দ্র তাদের পালন করবেন কেন? 

৪.৩০,১৭ সংখ্যক খক-এ খষি বামদেব বলেছেন, শচীপতি ইন্দ্র (রমেশচন্দ্রের অনুবাদে 
যজ্ঞপতি) অনভিষিক্ত তুর্বসু ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করেছিলেন। অনার্য যদু ও তুর্বসুকে 
ইন্দ্র অভিষেকের যোগ্য করে তুলবেন কেনঃ 

৬.২০.১২ সংখ্যক খক্‌এ খাষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলেছেন, যখন তিনি (ইন্দ্ৰ) 
সমুদ্র পার হন, তখন সমুদ্রতীরে স্থিত তুর্বসু ও যদুকেও পার করিয়েছিলেন। ‘দাসজাতীয়’ যদু 
ও তুর্বসূর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহের কী কারণ থাকতে পারে? 

৬.৪৫.১ সংখ্যক মন্ত্রে খষি শংষু ইন্দ্রের উদ্দেশে বলেন, তিনি উৎকৃষ্ট নীতির বলে দূর 
দেশ থেকে তুর্বসু ও যদুকে এনেছিলেন। প্রশ্ন একই। 

৮.৪৫.২৭ সংখ্যক মন্ত্রে ব্রিলোকধাষি বলেছেন, তুর্বশ ও যদুর প্রসিদ্ধ কাজগুলিকে সত্য 
জেনে ইন্দ্র তাদের জন্য যুদ্ধে অহৃরাজ্যকে (সূৰ্য) ব্যাপ্ত করেছিলেন! 

এই যদি যদু ও তুর্বসুর খাখেদিক পরিচয় হয়, তা হলে তাদের ‘দাসজাতীয়’ বলা যায় 
কী ভাবে? অলমতি বিস্তারেণ। 

অতঃপর খধি বসিষ্ঠের সময়ে আর্যদের নগর নির্মাণ, বন্ত্রবয়ন, কৃষি ও নৌ-বাণিজ্যের 
বিষয়ে অনার্ধদের তুলনায় অনগ্রসরতার বিষয়টি আলোচনা করা যাক। শ্রীযুক্ত দাশ বলেছেন, 
এই অনগ্রসরতার কারণে, নিজেদের স্বার্থেই আর্ধরা তাদের সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে অনার্ধদের 
বশ করার চেষ্টা করে, যাতে তাদের উন্নততর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি থেকে আর্যরা লাভবান 
হতে পারে। যদিও আমরা দেখলাম যে, বসিষ্ঠরচিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রটতে যে যদু ও তুর্বশকে 
বশীভূত করার জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, তারা আদৌ অনার্য ছিলেন না, তথাপি, 
বিচার করে দেখা যেতে পারে যে বসিষ্ঠের সময়ে আর্যরা সত্য সত্যই অনার্ধদের তুলনায় 
অনগ্রসর ছিলেন কিনা। 

প্রথমে কৃষির কথা ধরা যাক। খমম্বেদের দশম মণ্ডলের ১০১ সংখ্যক সৃক্তটি সোম-পুত্র 
বুধের রচনা। সুক্তটি পুরোপুরি আর্যদের কৃষি-চর্চা বিষয়ক। বুধ, বৈদিক যুগের একেবারে 
গোড়ার দিকের মানুষ ছিলেন, কেননা, তীর সঙ্গে বৈবস্কত মনুর কন্যা ইলার বিবাহ হয়েছিল। 
বুধরচিত উল্লিখিত কৃষিবিষয়ক সৃক্তটি থেকে দেখা যায় যে, তার সময়েই পঞ্চনদের অববাহিকায় 
আর্যদের সমষ্টিগত কৃষিচর্চা অতি উন্নত স্তরে পৌছেছিল। দাসশ্রমের উপর নির্ভর না করে আর্য 
পুক্ষেরা নিজেরাই সমষ্টিগত শ্রমের দ্বারা কৃষিকাজ করত। চাষ হত ঘোড়ার সাহায্যে। কৃষিক্ষেত্রে 
খনন করা কূপ থেকে পাথরের চাকাযুক্ত কপিকলের সাহায্যে চর্মরজ্জু দ্বারা জল তুলে জমিতে 
সেচ করা হত। মাঠ থেকে রথে করে নিরুপদ্রবে ধান নিয়ে যাবার জন্য কৃষিকর্মীরা শাণিত 
অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত থাকত। ফসল নদীর পরপারে নিয়ে যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকত। কৃবিক্ষেত্রের 
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সংলগ্ন স্থানেই দেবতাদের আশীর্বাদ ও রক্ষালাভের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হত। কৃষিকাজে 
লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত এবং চাষের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য কর্মকারেরা 
কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকত। এই সুপরিচালিত উন্নত কৃষিব্যবস্থার সাক্ষ্যে একথা বলা যাবে কি 
যে কৃষিবিষয়ে আর্ধরা, বসিষ্ঠের সময়ের কথা দূরে থাক, মনুর সময়েও, অনার্ধদের তুলনায় হীন 
ছিলেন? 

অতঃপর বয়নশিল্পের কথা। খণ্থেদের কয়েকটি মন্ত্র থেকে বৈদিক যুগের গোড়া থেকেই 
আর্য নারীদের দ্বারা বস্তুবয়নের প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মণ্ডলের তৃতীয় সৃক্তের অন্তৰ্গত ষষ্ঠ 
মন্ত্রে শৌনক গৃৎসমদ বলেছেন, “আমাদিগের সাধু কর্মফলের চিরপ্রদায়ী উষা ও নক্তরূপ অগ্নি 
বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সাহায্যার্থ গমন করতঃ যজ্ঞের রূপ নির্মাণার্থ পরস্পরকে 
আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তস্ত বয়ন করিতেছেন। ....৮” ২.৩৮.৪ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে, 
“বন্ত্রব়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্বার আলোককে সম্যকরূপে বেষ্টন করিতেছেন।” ষষ্ঠ 
মগুলের নবম এবং দশম মণ্ডলের ২৬ সংখ্যক সৃক্ত দুইটিও বয়নশিল্পের অস্তিত্বের নির্দেশক। 

এবার নির্মাণশিল্পের অবস্থা দেখা যাক। ৫.৬২.৬ সংখ্যক মন্ত্রে ধষি শ্রুতবিৎ মিত্রাবরূণের 
উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা উভয়ে ক্রোধহীন হয়ে (যজমানের জন্য) সহস্ৰ স্তম্ভ সমন্বিত সৌধ 
ধারণ করেন। ২.৪১.৫ মন্ত্রে শৌনক গৃৎসমদ বলেছেন, “শক্রতাশুন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, 
উৎকৃষ্ট, সহস্ৰ স্তস্তবিশিষ্ট এই স্থানে (অৰ্থাৎ প্রাসাদে) উপবেশন করুন!” 

৩.৫৩, ৪.২ এবং ৮.২৬ সৃক্তে রথনির্মাণশিল্পের কথা বলা হয়েছে। ৫.৯ সুক্তে কর্মকার- 
শিল্পের এবং ৬.৩ সৃক্তে স্বর্ণশিল্পের কথা বলা হয়েছে। বর্ম, শিরন্ত্রাণ, অংসত্র ঢোল-বিশেষ), 
খষ্টিনামক অস্ত্র, বাশী বা কুঠার, 'ধারা”নামক অস্ত্র এবং অস্কর বা লৌহ কলমের ব্যবহারের 
উল্লেখ করা হয়েছে যথাক্রমে ১.১৪০, ২.৩৪, ৪.৩৪, ৫.৫২ ও ৫৪, ৫.৫৭, ৬.৪৭ এবং ৫.৩০ 
সুক্তগুলিতে। এইসব নির্মাণ ও ধাতুশিল্পের কারিগরেরা কি দাসজাতীয় ছিল? আর্যদের ভারতে 
অনুপ্রবেশের একেবারে গোড়ার দিকে হয়ত বা তাদের শিল্পগুলি অনার্ধদের তুলনায় কিছুটা নিম্ন 
মানের থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বসিষ্ঠের সময়েও (তার চতুর্থ উত্তরপুরুষ বেদব্যাসের 
সময় খণ্েদের জন্য নতুন মন্ত্র রচনা বন্ধ হয়ে যায় __ বিষ্ণু পুরাণ, ৩.৪.৭-১০ দ্রষ্টব্য) এ সব 
শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে অনার্যদের কাছ থেকে আর্যদের কিছু শিখবার ছিল, এ কথা মনে 
করার কোনো কারণ নেই। 

অনার্য সমাজে পণি নামক যে ধনাঢ্য বণিক সম্প্রদায় ছিল, শ্রীযুক্ত দাশ তাদের পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন, “আর্যদের গাভী অপহরণের সূত্ৰেই তাদের সঙ্গে পণিদের বিরোধ; তাদের 
সম্পর্কে যে অসুর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা জাতিরূপে নয়, বলবান অৰ্থে; অন্যত্র যে দস্যু 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা অপহরণকারীরূপে। খণ্থেদ সংহিতায় চৌর্যবৃত্তি ছাড়া তাদের অন্য 
কোন কর্ম-এঁতিহ্য উল্লিখিত হয়নি” (পৃ. ২২)। দেখা যাচ্ছে যে পণিদের পরিচয় বিষয়েও শ্রীযুক্ত 
দাশ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ধণ্থেদের বঙ্গানুবাদের দ্বারা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েছেন। পণিদের সম্বন্ধে 
খণেদে অস্তত ত্রিশটি সৃক্ত আছে। এর একটিতেও আৰ্য খধিরা পণিদের বিরুদ্ধে তাদের গোর 
চুরির কোনো অভিযোগ করেননি। একটিমাত্র মন্ত্রে (৭.৬.৩) বসিষ্ঠ তাদের যজ্ঞহীন দস্যু বলে 
অভিহিত করেছেন। শ্রীযুক্ত দাশ এ দস্যু শব্দের দ্বারা পণিদের ডাকাত (‘অপহরণকারী’) বলা 
হয়েছে বলে অনুমান করেছেন। আর্যরা সব কৃষ্ণকায় অনার্ধদেরই দস্যু বা দাস নামে অভিহিত 
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করতেন। শ্রীযুক্ত দাশ তার রচনায় নিজেই এই প্রসঙ্গে বক্কিমচন্দ্ৰের রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 
“দস্যু শব্দের প্রচলিত অর্থ ডাকাত -_ দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এই অর্থে দস্যু বা দাস 
শব্দ ধথেদে ব্যবহৃত নহে।” বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার নিঃসন্দেহে নির্ভুল। তা হলে শ্রীযুক্ত দাশ 
পণিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দস্যু শব্দের অর্থ চোর মনে করলেন কেন? অন্যত্র রমেশচন্দ্র যে 
বারবার পণিদের চৌর্যের অপবাদ দিয়েছেন, তার প্রভাবেই বোধ হয় তার এই স্ব-বিরোধিতা। 
এবারে পণিদের সম্বন্ধে চৌর্য অপবাদ বিষয়টার কিছু গভীরে প্রবেশ করা যাক। খম্বেদের 
১০.১০৮ সংখ্যক সৃক্তে যে পণি-সরমা সংলাপ পাওয়া যায়, ভাববাদী পণ্ডিতগণ তার এই 
ব্যাখ্যা করেছেন যে ইন্দ্রের দূতী কুকুরী সরমা পণিদের দ্বারা অপহৃত গাভীগুলির সন্ধান পায় 
এবং অবিলম্বে সেগুলি ছেড়ে পণিদের অন্যত্র চলে যেতে বলে। এই আখ্যানের নিহিত অর্থ 
অবশ্য এই যে সরমা হল উষা এবং সন্ধানপ্রাপ্ত গাতীগুলি হল সূর্যের কিরণ; উষার আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে-ই অন্ধকার পালিয়ে যায়, অতএব নৈশ অন্ধকারই হল পণি। এই আখ্যানে রক্তমাংসের 
মানুষ পণিদের কোন চৌৰ্যবৃত্তির কথা বলা হয়েছে কি? না। তাহলে তারা আর্যদের গোরু-চোর 
হল কিভাবে? এমনকি পণি-সরমা সংলাপেও সরমা পণিদের গোরু চুরির কথা একবারও 
বলেনি। আমরা এ সংলাপ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি £--- 


পণি : “হে সরমা, তুমি কি বাসনায় এ স্থানে আসিয়াছ£ .... আমাদিগের 
নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? ....” 

সরমা : “ইন্দ্রের দৃতীস্বরূপ প্রেরিত হইয়া আমি আসিয়াছি। হে পণিগণ, 

তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করাই 

লক্ষণীয় যে, সরমা পণিদের ইন্দ্রের গাভী চুরির কথা একবারও বলেনি, বলেছে “তোমরা 

যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করিয়াছ', ইত্যাদি। তা হলে ভাববাদী পণ্ডিতগণ পণিদের দ্বারা ইন্দ্রের 

গোরু চুরির সংবাদ পেলেন কোথা থেকে ? সংশ্লিষ্ট অন্তত ত্ৰিশটি সূক্তের একটিতেও পণিদের 

গোরু চুরির কোনো কথা নেই। আছে তাদের দ্বারা গাভীগুলি লুকিয়ে রাখার কথা। আর্যরা 

গোধনের সন্ধানে বেরিয়ে পণিদের গোরুগুলি লুঠ কবে নিত। তাই পণিরা তাদের গোরুগুলি 

পাহাড়ী উপত্যকায়, গুহায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। ভাববাদী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করলেন, 

লুকিয়ে যখন রাখত, নিশ্চয়ই ওগুলো চুরি করা জিনিস। এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেই 

রমেশচন্দ্র দত্ত যেখানেই পণিদের কথা আছে, সুবিধা হলে, সেখানেই তাদের আর্যদের গাভী 
অপহরণকারীরূপে বর্ণনা করেছেন। 

শ্রীযুক্ত দাশ বলেছেন, “খণ্ডেদ সংহিতায় আর্যদের সঙ্গে রাক্ষসদের সংঘর্ষ বা সংগ্রামের 

কথা উল্লিখিত হয়েছে। তারা নগর-সভ্যতার অংশভাগী ছিল বলেই তারাও দাসেদের মত 

সংগ্রাম করে গেছে” (পৃ. ২২)। খাণ্থেদে এমন একটি সুক্তও নেই যা থেকে প্রমাণ করা যায় যে 

রাক্ষসরা নাগরিক জীবন যাপন করত। মনে রাখতে হবে যে দাস বা দস্যু এবং রাক্ষসেরা একই 

সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ছিলেন না। ঝণেদের অস্তত ষাটটি সৃক্তে রাক্ষসদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, 

তার মাত্র দুই-তিনটি ছাড়া অন্যগুলি থেকে তাদের রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনাই কঠিন হয়ে 

পড়ে। যে দুই-তিনটি থেকে তাদের মানুষ বলে অনুমান করা যায় সেগুলি থেকেও তাদের 

উলঙ্গ, অরণ্যচারী, কাচামাংসভোজী, লিঙ্গ পুজারি কোন আদিম মনুষ্য সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কিছু 
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ভাবা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, রাক্ষসরা ছিল অনার্ধদের মধ্যে সব থেকে অনগ্রসর অরণ্যচারী 
একটি বর্বর সম্প্রদায়। ৭.২১.৫ সংখ্যক মন্ত্রে বসিষ্ঠ বলেছেন, হে ইন্দ্ৰ, রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে 
হিংসা না করে। হে বলবস্তম ইন্দ্র, রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ সেস্তান) হইতে আমাদিগকে পৃথক 
না করে, স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহিত হন। শিষ্ঞদেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞে 
বিঘ্ন না করে।” দশম মণ্ডলের ৬১ সৃক্তের ৯ সংখ্যক মন্ত্রে নাতা-নেদিষ্ঠ বলেছেন, "....রাত্রিকালেও 
বিবস্ত্র রাক্ষসেরা বজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসিতে পারে না। যজ্ঞের ধারণকর্তা সেই অগ্নি কান্ঠ 
গ্রহণপূর্বক অন্ন বিতরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন।” ১০.৮৭.১৬ সংখ্যক মন্ত্রে পায়ু বলেছেন, “যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা 
অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, 
হে অগ্নি, নিজ বলে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া দাও।” ৭.১০৪.২ সংখ্যক মন্ত্রে বসিষ্ঠ 
বলেছেন, “হে ইন্দ্র ও সোম, অনর্থবাদী আক্রমণকারী রাক্ষসকে একেবারেই অডিভব কর, 
তাপপ্রাপ্ত রাক্ষস অগ্নিতে প্রক্ষিণ্ড চরুর ন্যায় বিলুপ্ত হউক, ব্ৰহ্মদ্বেষী, ক্রব্যাদ, ঘোরদর্শন ক্রুরবুদ্ধির 
প্রতি যাহাতে নিরম্তর দ্বেষ থাকে, তাহা কর।” 

উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি থেকে রাক্ষসদের নাগরিক সভ্যতার অংশীদার বলে মনে করা যায় কি? 
আর যদি বলা হয়, এগুলি অর্বাচীন খষিদের রচনা, তাহলে কোন্‌ কোন্‌ খধিদের রচনা থেকে 
তাদের নাগরিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অবশ্যই নির্দেশ করতে হবে। 

শ্রীযুক্ত দাশ রাক্ষসদের অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তা হতেই 
পারে। কিন্তু খণ্ধেদের ১০.৮৭.১৩ সংখ্যক মন্ত্রটিকে তিনি কীভাবে রাক্ষসদের অস্ট্রিক চরিত্রের 
প্রমাণস্বরাপ গ্রহণ করলেন, তা বোঝা মুশকিল। মন্ত্রে পায়ুখষি বলেছেন, “হে অগ্নি, দেখ, স্তী- 
পুরুষে পরস্পর গালি দিতেছে; দেখ, চীৎকার করিতে করিতে কটু কথা কহিতেছে। অতএব মনে 
ক্রোধোদয় হইলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ কর; কারণ, এ 
সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদিগের প্রবর্তনাতেই ঘটে।” এই মন্ত্ৰটি রাক্ষসদের অস্ট্রিক 
গোষ্ঠীভুক্তির প্রমাণস্বরূপ কিভাবে হতে পারে বোঝা গেল না। চিৎকার করা এবং পরস্পর 
গালি দেওয়া কি অষ্ট্ৰিক গোষ্ঠীর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? যদি তাই ধরে নেওয়া যায়, তা 
হলেও কোলাহলকারী রাক্ষস স্ত্রী-পুরুষেরা খধির কাছাকাছি অবস্থান করে কি করে? তারা 
নিশ্চয়ই আর্যদের যজ্ৰস্থানের কাছাকাছি বাস করত না? তা হলে কীভাবে খাষি তাদের দিকে 
নির্দেশ করে যজ্ঞীয় অগ্নিকে তাদের বিচার করতে অনুরোধ করেন? আসলে কলহকারী নারী- 
পুরুষদের চিহ্নিত করতে শ্রীযুক্ত দাশ ভুল করেছেন। কলহকারী নারী-পুরুষেরা আর্যগোষ্ঠীরই 
মানুষ; খাষি বলতে চান, রাক্ষসদের প্রবর্তনাতেই আর্ধ-নারী-পুরুষদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি বাধে। 
মন্ত্রটির গ্রিফিথকৃত সঠিক ইংরাজি অনুবাদ পড়লেই এই প্রকৃত অর্থ বোঝা যাবে। গ্রিফিথের 
অনুবাদ ঃ--- 

“Agni, what curse the pair this day have uttered, what heated word 

the worshippers have spoken, 

Each arrowy taunt sped from the angry spirit— pierce to the heart 

therewith the Yatudhanas.” (The Hymns of the Rigveda, by T.H. 

Griffith, Vol. Il, Low Price Publications, Delhi, 2004) 
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চিৎকার চেঁচামেচি রাক্ষসেরা করেনি, কটুবাক্যও তারা উচ্চারণ করেনি, করেছে আর্য 
উপাসক নারী-পুরুষেরাই। অতএব সেই চিৎকার-ঠেচামেচি থেকে অস্ট্রিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
জানা সম্ভব নয়। 

খপ্বেদের ১.১৩৩.৫ সংখ্যক মন্ত্রের দৃষ্টান্তে বৈদিক যুগে পিশাচ নামে একটি জাতির 
অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত করেছেন শ্রীযুক্ত দাশ। তিনি বলেছেন, “পৌরাণিক চিন্তায় পিশাচ, “মাংসাশী 
প্রেতযোনি বা ভূতবিশেষ' হয়ে গেলেও অনুমিত হয়, এরা ছিল স্বতন্ত্র এক প্রাকদ্রাবিড় গোষ্ঠী” 
(পৃ. ২৪)। প্রশ্ন হল শ্রীযুক্ত দাশ উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে বা অন্যত্র ‘পিশাচদের’ কোন্‌ মনুষ্যোচিত 
বৈশিষ্ট্য দেখে, তাদের প্রাকৃদ্াবিড় গোষ্ঠীভুক্ত এক দল মানুষ বলে সিদ্ধান্ত করলেন? “পিশাচ 
কোনও মনুষ্য গোষ্ঠীর নাম নয়, আর্য ধষির কল্পিত এক দানবমাত্র। সংশ্লিষ্ট বেদমন্ত্রটি এই : 
“হে ইন্দ্ৰ, তুমি ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর শব্দকারী পিশাচকে বিনাশ কর। এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে 
নিঃশেষ কর!” এর ঠিক পরের মন্ত্রে বলা হয়েছে, “হে ইন্দ্র, তুমি প্রকাণ্ড মেঘকে নিন্নমুখ করিয়া 
বিদীর্ণ কর। আমাদিগের কথা শ্রবণ কর। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র, পৃথিবী যেরূপ ভয়ে শোক 
করিতেছে, স্বর্গও সেইরূপ শোক করিতেছে...” ইত্যাদি। দুইটি মন্ত্রের একটি অপরটির সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্ভাবে জড়িত। ষষ্ঠ মন্ত্রে উল্লিখিত বৃহৎ মেঘ এবং তার পূর্ববর্তী মন্ত্রের ভয়ঙ্কর 
শব্দকারী পিশাচ একই বস্তু। বজ্গর্ভ লাল-কালো মেঘের গর্জনই পিশাচের ভয়ঙ্কর শব্দ। পঞ্চম 
মন্ত্রে যে একই সঙ্গে পিশাচ ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তা থেকে পিশাচকে 
রাক্ষসজাতীয় কোনও রক্তমাংসের প্রাণী বলে মনে করা ঠিক হবে না। রাক্ষস ও পিশাচ, দুইই 
আর্যদের ঘৃণ্য। সেই কারণেই পিশাচদের একই সঙ্গে রাক্ষস বলেও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। 
সায়ন, পিশাচের অর্থ করেছেন অশুভ আত্মা। গ্রিফিথ-অনুদিত খপ্বেদের ১০.১৪.৯ সংখ্যক 
মন্ত্রের পাদটিকা দ্রষ্টব্য) অতএব উল্লিখিত মন্ত্রোক্ত পিশাচকে বস্ত্ৰগৰ্ভ মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা 
কোন দানবরাপেই বুঝতে হবে। 

শ্রীযুক্ত দাশ বলেছেন, “রাক্ষসেরা আর্যদের এমন অতর্কিতে আক্রমণ করত যে, তারা 
বুঝে উঠতে পারতেন না। সুতরাং যাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বা যজ্ঞীয় হবি রক্ষা করতে 
হয় রেক্ষ + অস্) এই অর্থে আর্যরা তাদের নাম দিয়েছিল রাক্ষস, আর তার প্রমাণ রয়েছে 
৩.৩০.১৭ সংখ্যক ঝকে” (পৃ. ২৩)। রাক্ষস শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দাশের অনুমানের 
বিরুদ্ধে আপত্তি করাব কিছু নেই। কিন্তু তাদের দ্বারা আর্যদের আক্রমণের বিষয়ে তিনি যা 
বলেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। তার বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দাশ উপরি-উক্ত যে মন্ত্ৰটি 
উদ্ধৃত করেছেন, তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত পূর্ববর্তী মন্ত্রটির সঙ্গে এই মন্ত্ৰটি মিলিয়ে 
পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে, মন্ত্রোক্ত রাক্ষসেরা বজ্ৰবিদ্যুৎ ও ঝগ্ধাবাত্যাধুক্ত মেঘ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। পূর্ববর্তী ১৬ এবং উল্লিখিত ১৭ সংখ্যক মন্ত্র দুইটির মিলিত রূপ এই £-- “হে ইন্দ্র, 
আমরা সমীপস্থ শত্রগণকর্তৃক উৎসৃষ্ট অশনিশব্দ শুনিতে পাইতেছি। অত্যন্ত সম্তাপকর অশনিকে 
এইসকল শক্রদিগের অভিমুখেই স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে বধ কর, সমূলে ছেদন কর, ... হে 
মঘবন, রাক্ষসদিগকে বধ কর, তৎপর যজ্ঞ সম্পন্ন কর। (১৬) হে ইন্দ্র রাক্ষসকুল সমূলে 
উৎপাটন কর। মধ্যভাগ ছেদন কর, অগ্রভাগ বিনাশ কর। গমনশীল রাক্ষসকে দূর কর। 
যজ্ঞবিদ্বেষীর প্রতি সম্তাপপ্রদ অস্ত্র প্ৰক্ষেপ কর।” (১৭) মন্ত্র দুইটি মিলিয়ে পড়লে একথা 
পরিষ্কার বোঝা যায় যে মন্ত্রোক্ত রাক্ষস বজ্রবিদ্যুৎযুক্ত মেঘ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। খবি 
“সমীপস্থ শত্ৰুদের দ্বারা উৎসৃষ্ট অশনিশব্দ’ শুনতে পাচ্ছেন। কোনও মানুষ কি অশনিশব্দ সৃষ্টি 
করতে পারে? ‘গমনশীল রাক্ষসকে' দূর করতে বলা হয়েছে। আক্রমণকারী রাক্ষসবাহিনীকে কি 
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গমনশীল' বলা যায়, না কি তাকে ‘আগমনকারী’ বলতে হবে? বজ্ব-বিদ্যুত্যুক্ত মেঘ-দানবকেই 
এখানে ঘৃণা প্রকাশের জন্য “যজ্ঞবিদ্বেষী রাক্ষস” বলা হয়েছে। 

ধণ্ধেদের আরও দুইটি মন্ত্রে (১.৭৬.৩ এবং ১.১২৯.১১) রাক্ষসদের যজ্ঞবিরোধী বলা 
হযেছে। এ দুই মন্ত্রোক্ত রাক্ষসেরা রক্তমাংসের মানুষ ছিল কিনা, মন্ত্রের ভাষা থেকে তা বোঝার 
উপায় নেই; কারণ, তাদের মনুষ্যোচিত কোন কাজের উল্লেখ সেখানে নেই। প্রথম মন্ত্রটির 
রচয়িতা গৌতম, এবং দ্বিতীয়টির দিবোদাসপুত্র পরুচ্ছেপ। এঁরা দু'জনেই খাষি বসিষ্ঠের সমসাময়িক 
ছিলেন (লেখক রচিত “বৈদিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত’ নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট ১ দ্ৰষ্টব্য 
প্রকাশক 'উবুদশ', ২৯/৩ শ্ৰীগোপাল মল্লিক লেন, জুলাই ২০০৫)। রাক্ষস বলতে বসিষ্ঠ কী 
বুঝতেন, তা জানতে পারলে আমরা গৌতম ও পরুচ্ছেপ কথিত রাক্ষসদেরও চিনতে পারব। 
সপ্তম মণ্ডলের ১০৪ সুক্তের ৮, ৯ ও ১০ সংখ্যক মন্ত্রে বসিষ্ঠ বলেছেন যে রাক্ষসেরা আর্যদের 
গো, অশ্ব, অন্ন এবং সম্ভানদের “সার অর্থাৎ জীবনীশক্তি নষ্ট কর, ১৭ সংখ্যক মন্ত্রে বলেছেন 
রাক্ষসেরা উলূকীর রূপ ধরে রাত্রিতে অনিষ্টসাধন করে, কিন্তু সোম অভিষবনের শব্দেই তারা 
বিনষ্ট হয়; ২২ সংখ্যক মন্ত্রে বলেছেন, তারা পক্ষিরূপে এসে যজ্ঞের হিংসা করে; কুকুর ও 
চক্রবাকের রূপ ধরে মানুষের অনিষ্ট করে। তাহলে দেখা গেল বসিষ্ঠের রাক্ষসেরা কেউই 
রক্তমাংসের মানুষ নয়। সমসাময়িক অন্য খষিদের রাক্ষসেরাও অন্য রকম হতে পারে না। 
যতক্ষণ না এইসব রাক্ষসদের কোন নির্দিষ্ট রাজা বা ধাষির যঙ্ঞানুষ্ঠানে মনুষ্যোচিত কোন বিঘ্ন 
করতে দেখা যায়, ততক্ষণ তাদের ছারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগগুলিকে তাদের 
একটা কাল্পনিক ভীতির অতিরিক্ত কিছু বলে স্বীকার করা যায় না। সে রকম কোনও দৃষ্টান্ত 
গোটা ধর্ধেদের কোথাও নেই। খ্রিস্টানদের ডেভিল, মুসলিমদের শয়তানের মত রাক্ষসরা ছিল 
আর্যদের এবং আর্ধ-দেবতাদের কাল্পনিক শক্র। এই কাল্পনিক শত্রুকে বিতাড়নের জন্য শতপথ 
ব্ৰাহ্মণে, যজ্ঞকালে বিশেষ কতকগুলি অনুষ্ঠানের বিধানও দেওয়া হয়েছে (শতপথ ১.১.৪.৬, 
১৩, ২১ এবং ১.৩.১.৪ বিধান দ্রষ্টব্য)। 

অরণ্যচারী. নগ্ন, ভয়ঙ্করদর্শন অনার্য মানুষদের দেখে আর্ধরা তাদের নানান অনিষ্টকারী 
অলৌকিক শক্তির কথা ভাবত। আবার এও হতে পারে যে রাক্ষসদের এঁ ভয়ঙ্কর রূপও 
তাদেরই কল্পনাপ্ৰসূত ছিল। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১ বেদ (সমূল বঙ্গানুবাদ) ১ম ও ২য় খণ্ড : হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা-৭ 

২ খণেদ সংহিতা (বঙ্গানুবাদ) ১ম ও ২য় খণ্ড; রমেশচন্দ্র দত্ত৷ ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলেজস্ট্রীট 
মার্কেট, কলকাতা-৭ 

৩ দ্য হাইমস অফ দ্য খাণেদ : র্যালফ্‌ টি. এইচ. গ্রিফিথ ; ১ম ও ২য় খণ্ড। লো প্রাইস্‌ পাবলিকেশনস, 
দিল্লী-৫২, ২০০৪ 

৪ শতপথ ব্রাহ্মণ : জুলিয়াস ইগেলিং কৃত ইংবাজি অনুবাদ। অক্সফোর্ড ক্লারেন্ডন প্রেস, ১৮৯৪ 

৫ বিষ্ণুপুরাণ সেমূল বঙ্গানুবাদ) : শ্রীজীব ন্যায়তীৰ্থ 


জ্ঞানাক্কুর সম্পৰ্কক দু-চার কথা 


স্বপন বসু 


১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে রাজসাহি থেকে শ্রীকৃষ্ণ দাসের সম্পাদনায় “সাহিত্য, দর্শন, 
ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্ৰ’ জ্ঞানাকুর-এর প্রকাশ। দ্বিভাষিক বোংলা-ইংরেজি) এই পত্রিকাটির 
অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ধাৰ্য হয় আড়াই টাকা । প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা। পত্রিকা প্রকাশের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার “উপক্রমণিকা'-য় সম্পাদক বলেন 
কোন একটি নূতন ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইলেই তাহাব উদ্দেশ্য জানিবার নিমিত্ত লোকদিগের 
কৌতুহল জন্মে। আমাদিগের এই পত্র প্রচারিত হইলেও, সেইরূপ কৌতূহল বঙ্গবাসীর মনে 
উপস্থিত হইবে। ইহাতে কি প্রকার বিষয় লিখিত হইবে, ইহা কোন শ্রেণীস্থ লোকদিগের শুভ 
কামনায় প্রতিষ্ঠিত হইল এই প্রকার নানাবিধ আন্দোলন হইবে। আমরা এই কৌতুহল চরিতার্থ 
করিবার আশায় এইমাত্র বলিতেছি, যে প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া কিম্বা সৰ্ব্বলোকের অপরিজ্ঞাত 
কোন অভিনব তত্বের আবিষ্কার করিযা পাঠকমণ্ডলীকে বিস্মিত কবিব, এমন অভিমান কবি না। 
স্বদেশী জন সাধারণের মধ্যে বিবিধ বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করা আমাদিগের একমাত্র 
আশা. . 
আমাদিগের আশা এই যে সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা 
করিব। সময়ে সময়ে সামাজিক প্রথাব দোষগুণ বিচার কবিব। দোষ দেখিলে তাহাব সংশোধন বা 
পরিবর্তন নিমিত্ত দেশীয লোকদিগকে উত্তেজনা করিতে ক্ষান্ত থাকিব না। আবশ্যক হইলে বাজনীতি 
বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিব। এ মনন সুসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়া ভগবানের হস্তে। 
পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যা রাজসাহিতেই (রোজসাহি প্রেস) ছাপা হয়। বড় সাইজের 
কাগজে (ডবল ক্রাউন) ছাপা এই পত্রিকাটির আয়তন ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। ছাপার মানও তেমন 
উন্নত ছিল না। প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে বঙ্গদর্শন মন্তব্য করে_ 
এই পত্রথানির কলেবর দেখিয়া অনেকের ভক্তিব অভাব জন্মিবে। মন্দ কাগজে মন্দ ছাপা, দেখিয়া 
অশ্ৰদ্ধা হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমাণে ভক্তি এবং সুখের উদয় হইবে। যদি অন্যান্য সংখ্যা 
প্রথম সংখ্যার তুল্য হয়, তবে ইহা যে বাঙ্গালা পত্রের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র হইবে, 
তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দেখা যাইতেছে যে লেখকেবা কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল এবং লিপিপটু। 
ভরসা কবি, পত্রখানি স্থায়ী হইবে। অধ্যক্ষকে আমবা অনুবোধ করি যে, পত্রখানি কলিকাতায় 
ছাপাইবেন। সুন্দরীকে জীর্ণ মলিন বসনাবৃতা দেখিলে যেরূপ কষ্ট হয়, জ্ঞানাক্লুব দেখিয়া আমাদের 
সেইবপ কষ্ট হইযাছে। 
ইহাব মধ্যে একটি প্রবন্ধ ইংবাজিতে লিখিত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা কবি, কেন? কাণ্ট দর্শন 
বাঙ্গালায় লেখা নিতান্ত কঠিন, ইহা স্বীকার কবি। কিন্তু আমরা বলি, যে আমবা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীব 
জন্য লিখিতেছি, যদি বাঙ্গালা কাণ্ট বুঝাইয়া লিখিতে পারি, লিখিব, বাঙ্গালায় বুঝাইযা লিখিতে 
না পারি লিখিব না। এবপ প্রবন্ধ যে ইংবাজিতে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন আমরা বলি 
না! কিন্তু তেল! মাথায় তেল দেওযা, এখন দুদিন থাক। যাহাদের কম্ষ্ম কেশ, তাহাদের জন্য স্নানে 
তৈলেব কুলান করিয়া উঠা যাউক। (বঙ্গদশন, পৌষ ১২৭৯) 


১১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 
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আৰ্য্য 
মার্বাদিগের ইণতিলস গ্রন্থ নাই । 
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তি) ৯ 
ডিন্ছুদিগেহ বিৰরণ আকথত হইন্ডে 
হইলে বেদ শুতে, পুণে কাবা নাটিকা 
পাঠ করা আবশ্যক | 
, খাগুদ দৃন্টে, বোধ হয়, আহ্োরা 
ভারতবর্ষের সুদ আধিবাধী অকন | 
পণ্ডিতের! বলেন, পারস্য দেশের নিষ্টে” 
ৰ নামক কে স্থান আছে, ডাহা, 
দেশের অধিযানী ছিলেন । কালে? 
ৰ ই ডাৱৰৰে আর্য, গ্ৰীয়ে এক, 
1 ইটালীঁতে রেগেক এছু্ি নানে আছি 
কিড হইগ্রাছিলেন ৷ ইংৰেজ, করাছী, 
৷ অগ্ডাথ, প্রদুতি বৰদাদ ইউরোপীয় * 
জি সহলও এই আর্য বংশে বহুত 
ধৰক | সে যাহা হউক, ভারতবীরি আবীর, 
যে চিমভয়ের উদয় পশ্চিম দিকস্ . 
কেনি দেশ হইতে: ক দেশে আপি 
৷ লোন, কক্ষে কাবার অনেক পরা 
{ পাওয়া দার { স্বাঠিত্বৰে বর্ধা একটি 
খত বতু। এনিমির পদে না কণ্ঠ 
অমল করিয়াইি বদর পবন ৰঠি) ৷ 








জ্ঞানান্কুর সম্পর্কে দু-চার কথা /১১৩ 


পত্রিকাগুলি এর যথেষ্ট প্রশংসা করলেও ভারতবর্ষীয় ব্রা্মাসমাজের মুখপত্র ধর্ণতিত্ব কিন্তু তাদের 
সুরে সুর না মিলিয়ে, এর ভ্ৰুটির দিক্শুলি বিশেষভাবে নির্দেশ করে। পত্রিকাটি লেখে_ 
ইহার প্রস্তাবগুলি প্রায় বিশেষরূপে উপযোগী। কিন্তু সাধারণতঃ লেখা তাদৃশ সুন্দর নহে, কোন 
কোন স্থলে এরূপ লেখা প্রণালী যে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলা যাইতে পারে না। আমরা অনুরোধ 
করি লেখকগণ যেন ইহার ভাষা উন্নত করেন। (ধন্মতিত্ব ১ চৈত্র, ১৭৯৪ শক) 
ধন্মতিত্ব যাই লিখুক, ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপুরুষ কেশবচন্দ্র সেনের ইন্ডিয়ান 


Along with its contemporary Bungo dursun, this periodical marks an 
important period in the history of Bengalee literature as shewing that 
the taste for solid reading has entered largely into the constitution of our 
countrymen...We have now before us a Journal which contairis really 
readable articles in English and Bengalee-the result entirely of exten- 
sive thought and reflection. 


জ্ঞানাক্কুর এর প্রকাশকে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ মোটামুটি সাদরেই গ্রহণ করেছিল। এটি 
সম্ভব হয়েছিল সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাসের পরিকল্পনা এবং নিষ্ঠার জন্য। পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত 
যুবক শ্রীকৃষ্ণ দাস। বিদগ্ধ এই মানুষটি লেখালেখিতেও ছিলেন দক্ষ। জ্ঞানাক্কুর-এর প্রথম সংখ্যা 
থেকে তার লেখা “সভ্যতার ইতিহাস” ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হওয়ার পর এটি সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এ তার 
একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা আর্যার্দশন-এও তিনি লিখতেন। রাজসাহির 
মতো ছোট মফস্সল শহর থেকে উচ্চাঙ্গের মননশীল একটি সাহিত্য পত্রিকা বার করা যে সম্ভব, 
জ্ঞানাক্ক প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ দাস তা দেখিয়ে দিলেন। এটি যে রাজসাহির “মুখোজ্জ্বল” করেছে তা 
স্বীকার করতে অমৃতবাজার পত্রিকা দ্বিধা করেনি (অমৃতবাজার পত্রিকা ৩০.১.১৮৭৩)। 

পত্রিকাটির আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্গদর্শন এটিকে কলকাতা থেকে ছাপানোর পরামর্শ 
দেয়। একে মান্যতা দিয়ে তৃতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা করা 
হয়। কলকাতায় একটি যোগাযোগ কেন্দ্ৰও খোলা হয়। এই সময় থেকে পত্রিকাটির আকারেও 
আসে পরিবর্তন। জ্ঞানাক্কুর-এর সমালোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্ৰ বাংলা পত্রিকায় ইংরেজি রচনাকে 
স্থান দেওয়া সম্পর্কে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। হয়তো এই কারণেই, দশম সংখ্যা (আষাঢ় 
১২৮০) থেকে পত্রিকাটিতে ইংরেজি লেখার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 

উনিশ শতকের বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লেখক জ্ঞানাল্লুর-কে পরিপুষ্ট করার কাজে 
এগিয়ে আসেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বৰ্ণলতা’ বেরোতে আরম্ত 
করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসে আচ্ছন্ন বাঙালি তারকনাথের লেখায় সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের 
সন্ধান পেলেন। উপন্যাসকার হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম আবির্ভাব এখানেই ১২৮১-র বৈশাখ 
মাস থেকে তার প্রথম উপন্যাস “বঙ্গবিজেতা” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। উনিশ শতকের 
অন্য দুই জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হারাণচন্দ্র রাহা ও দামোদর মুখোপাধ্যায়ও এই পত্রিকার জন্য 
কলম ধরেন। এই কালের আর এক বিখ্যাত লেখক চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায়ের নানা ধরনের লেখাও 
জ্ঞানাকুর-কে সমৃদ্ধ করে। 


১১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


স্বৰ্ণলতা’ ছাড়া কালজয়ী অন্য কোনও উপন্যাস প্রকাশ করতে না পারলেও, উনিশ শতকের 
সত্তরের বছরগুলিতে বাঙালির চিন্তা-চেতনার ধারাকে পরিপুষ্ট করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল পত্রিকাটি। 
সমকালে কান্ট, মিল, বেনথাম, কৌত-এর মতো পাশ্চাত্য মনীষীদের মতবাদে শিক্ষিত বাঙালির 
চিন্তাচেতনায় যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তার কিছু আভাস মেলে জ্ঞানাক্কুর-এ প্রকাশিত 
রচনাগুলিতে। সত্তরের বছরগুলির নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকেও পত্রিকাটি মুক্ত থাকতে 
পারেনি । জ্ঞানান্কর-এ প্রকাশিত ‘পেট্রিয়টইজম’, ‘স্বদেশানুরাগ’ বা ‘ভারতভূমি’র মতো লেখাগুলি 
তারই প্রমাণ। জাতির পূর্ব গৌরব সম্পর্কেও পত্রিকাটি ছিল সচেতন। দেশ-বিদেশের ঘটনাবলির 
দিকে পত্রিকাটি নজর রাখত। তাই জ্ঞানাঙ্ক্র একদিকে যেমন বিষাদের সঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের 
মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছে, অন্যদিকে দীনবন্ধু মিত্রেরায়াণে বাংলা সাহিত্যের কী ভীষণ ক্ষতি 
হল, তাও জানাতে ভোলেনি। 

১২৭৯-র ফাল্গুন মাস থেকে পত্রিকাটি পুস্তক সমালোচনা করতে শুরু করে। সমালোচনার 
উন্নত মান অল্প দিনের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১২৮২-র প্রথমদিক থেকে এই বিভাগটির 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১২৮২-র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে 
“সমালোচনার জন্য পুত্তকাদি ভবানীপুর, জ্ঞানাক্কর কার্য্যালয়ে প্রেরণ না করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্ 
দত্ত, বনগাঁ, নদীয়া এই ঠিকানায়” পাঠাতে বলা হয়। 

ধৰ্মীয় মতবাদের দিক থেকে পত্রিকাটি ছিল উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। মহম্মদ, বুদ্ধদেব, 
চৈতন্যের জীবন এবং মতবাদের কথা যেমন এখানে আলোচিত হয়েছে, তেমনই বেরিয়েছে বিভিন্ন 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তও | ইতিহাস সচেতনতার পাশাপাশি সম্পাদকের বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপও 
পত্রিকাটিতে স্পষ্ট। 

সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে পত্রিকাটি ছিল মধ্যপন্থী। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা পত্রিকাটি বারবার 
করেছে। ‘বঙ্গীয় বিবাহ’ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত একটি লেখায় বহুবিবাহের নিন্দা ও 
বিধবাবিবাহের সমর্থন মেলে। সংস্কৃতের পরিবর্তে সহজবোধ্য ভাষায় বিয়ের মন্ত্রপাঠ করা বাঞ্ছনীয় 
বলে লেখাটিতে মত প্রকাশ করা হয়। লেখাটির সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য জ্ঞানান্কুর সহমত 
পোষণ করত না। তাই এটি প্রকাশের সময় সম্পাদক জানিয়ে দেন “এই প্রস্তাবের সকল মত 
আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে” সত্রীশিক্ষাকে পত্রিকাটি সমর্থন করত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে 
সমাজের অনেক উন্নতি হবে বলেও বিশ্বাস করত। তবে লেখাপড়া শেখার পর মেয়েরা ঘর- 
গৃহস্থালি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন, অতি প্রচলিত এই অভিযোগটি পত্রিকার মতে “সম্পূর্ণ 
সত্যও নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে!’ মেয়েদের সবরকম বই পড়তে দেওয়া পত্রিকাটির মতে 
অনুচিত-_শ্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের হস্তে ধৰ্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ সমৰ্পণ করা 
বিধেয়। এই সময় বাঙালি মেয়েরা লেখালেখির জগতে সবে পা রাখতে শুরু করেছেন! তাদের 
এই প্রয়াসকে স্বাগত না জানিয়ে রীতিমতো বিদ্রপবাণে বিদ্ধ করে সম্পাদক লেখেন 

ভাবতচন্ত্ৰ, মধুসূদন কবি। তারাসুন্দরী পাঁডে শ্যমাসুন্দবী ব্রান্মিকাও কবি। ইংরাজদিগেব অনুকরণে 

আমাদেব স্বীলোকেবা পর্য্যন্ত পুস্তক লিখিতে আরম্ভ কবিয়াছেন। স্ত্রী রচিত পুস্তক কি কূপ হয়, তাহাব 
পরিচয বোধহ্য আবশ্যক নাই...আমাদের মেযেরা ‘বোধোদয’ এবং ‘সীতাব বনবাস’ পড়িষাই গ্ৰন্থ 

লিখিতে আরম্ত করিয়াছেন। এটিও বড় কুচিহু।-জ্ঞোনাক্কব, অগ্রহায়ণ ১২৮০) 

সতী স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিল পত্রিকাটি। চার দেওয়ালের মধ্যে মেয়েদের আবদ্ধ 
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মালিক সন্দৰ্ভ ও সমালোচন। 














চতুৰ্থ খণ্ড। 
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রাখার মধ্যে কোনও অন্যায় আছে বলে এটি মনে করত না ৷ স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি পত্রিকাটির বিরূপ 
মনোভাব বারবার বিভিন্ন লেখায় ফুটে উঠেছে। 

জ্ঞানাস্কুর প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঞ্টিমচন্দ্রের 
সম্পর্ক হয়ে উঠে তিক্ত। সমকালীন এই দুই বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কেই জ্ঞানাক্কুর-এর মনোভাব ছিল 
সশ্রদ্ধ। কিন্তু বঞ্চিম-অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্গদশন-এ প্রকাশিত “তুলনায় সমালোচন' নামক 
একটি লেখায় যেভাবে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেন, তা সেকালে অনেকের মতো জ্ঞানান্কুর- 
এরও ভাল লাগেনি। জ্ঞানাস্ুর-এ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রকে কটাক্ষ করে লিখলেন 

পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যা ও আশ্চৰ্য্য রচনাশক্তি দেখিয়া পুলকিত হয়েন, 

সমালোচক আত্মগরিমারূপ নেশার ঝোকে কেবল টাকশাল আর সিকি দুয়ানি আধুলি” দেখেন। 

লেখাটি বেরোনোর পরই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-এর সাধারণী জ্ঞানাঙ্কুর-কে আক্রমণ করে 
লেখে 

জ্ঞানাঙ্কুর পত্র বঙ্গদর্শনের অনুলিপি ৷ সুতরাং বঙ্গদর্শনেব কমলাকান্তের দপ্তর ইহাতে মশলারবাধা কাগজে 

পরিণত হইয়াছে। কাগজওযালা পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি কাশীম্বাজারের ভগ্ন গৃহে জীর্ণ পত্রে..কাউলি, 

পৰিচয় দিযাছেন। আবো চানক্য মতে তাহাকে বিশেষ পণ্ডিত বলিতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা কবিযাছেন 

“আমবা পণ্ড না ত কি?” চানক্য বলেন “আত্মবৎ সৰ্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত।” আর তিনি 

পরস্ত্রীকে শুকরীবৎ জ্ঞান কবিয়াছেন, তাহাও কাহার উপদেশমত বলিতে পারি না। যাহা হউক জ্ঞানাঙ্কুর- 

চবিতার্থ হইব। (সাধারণী ১৫.২.১৮৭৪) 

পুরো তিনবছর চলার পর জ্ঞানাক্কুর-এর প্রকাশনা ব্যাহত হয়। সমকালীন অন্য একটি 
পত্রিকা প্রতিবিশ্বর (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১২৮২) সঙ্গে মিশে গিয়ে ১২৮২-র অগ্রহায়ণ থেকে 
এটি জ্ঞানাহুর ও প্রতিবিস্ব (মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন) নামে বেরোতে থাকে । এই সময় থেকে 
শ্রীকৃষ্ণ দাসের জায়গায় সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রামসর্বস্ব বিদ্যাভুষণ।,১২৮২-র অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে পত্রিকাটি জানায়-_ 

বিবিধ কারণবশত জ্ঞানান্কুব এতদিন বন্ধ ছিল, এক্ষণে উহার কার্য্যভার হস্তান্তবিত হইল। আর ইহার 

প্রচাব বিষয়ে গ্রাহকগণ সন্দেহ করিবেন না। ইহার সমুদায় বন্দোবস্ত নূতন হইল। যদিও ইহাব অন্যান্য 

বন্দোবস্ত পরিবর্তিত হইল, তথাপি ইহার নিয়মগুলি পূৰ্ব্বের ন্যায়ই রহিল, আমরা তাহার কোন 

পরিবর্তন করিলাম না। 

জ্ঞানাঞুবের সহিত প্রতিবিম্ব মিলিত হইল। কোন বঙ্গীয় মাসিক পত্র সম্বন্ধে প্রতিবিশ্বে যে কথঞ্চিৎ 

. বিদ্বেষ ভাব অন্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে আব তাহার লেশমাত্রও থাকিবে না। 

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পত্রিকার দামও সামান্য বাড়ে। বার্ষিক গ্রাহক টাদা বেড়ে হয় তিন 
টাকা, প্রতি সংখ্যা ছ-আনা। লেখক তালিকাতেও দেখা যায় অনেক নতুন নায়। নবরূপে পত্রিকাটির 
প্রথম সংখ্যাটি দেখে সাধারণী মন্তব্য করে--- 

অগ্রহায়ণেব জ্ঞানাঙ্কুর সপ্ৰতিবিম্ব দেখা গিযাছে। ইহার পৃষ্ঠপোষক লেখকগণের তালিকা দেখিলে, 

মনে কত কথাই উঠে। বঙ্গদৰ্শনেব প্ৰতি প্রতিবিম্বের পূর্কভাব একবার প্রকাশ্যবূপে পবিত্যক্ত হইযাছে। 

সাধারণী ১২.৩.১৮৭৬ 

জ্ঞানাক্কুর ও প্রতিবিস্ব-এর প্রথম সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘বনফুল’ ধারাবাহিকভাবে 

বেরোতে শুরু করে। এটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা ‘প্ৰলাপ’ ও গদ্যরচনা “ভুবনমোহিনী 
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প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী’-এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, 
রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীবর বেদান্তবাগীশ, বীরেশ্বর পাড়ে, রাজনারায়ণ বসু, রামদাস সেনের বিভিন্ন 
ধরনের লেখা পত্রিকাটিতে বেরোতে থাকে! পুরোনো লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়, 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র রাহা-র সঙ্গে নতুন কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ছিল অটুট। ফলে 
জ্ঞানাক্কুর ও প্ৰতিবিম্ব এ তাদের লেখার স্রোত থাকে অব্যাহত। এই পর্বে পত্রিকাটিতে আৰ্য- 
মাহাত্ম্য কীর্তনের বৌক চোখে পড়ে। নতুন ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানাক্কুর ও প্রতিবিষ্ক বেশিদিন চলেনি। 
১২৮৩-র আশ্বিন-কার্তিক এই দু মাসের পত্রিকা যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে বেরোনোর পরই এটি বন্ধ হয়ে 
যায়। 

দীর্ঘজীবন পায়নি জ্ঞানাকুর, ভাগ্যে জোটেনি অসাধারণ কোনও খ্যাতি, কিংবা অভাবনীয় 
পাঠক-আনুকূল্য। এর মুদ্রণ সংখ্যা কখনই সাড়ে আটশোর সীমা অতিক্রম করেনি । তবু মুক্ত বুদ্ধির 
মননশীল যেসব পত্রিকা উনিশ শতকে বাঙালির চিস্তা-চেতনার জগৎকে পরিপুষ্ট করেছিল, তাদের 
মধ্যে জ্ঞানাক্লুর এবং এর প্রথম সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাসের নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য। 


১/১, আশ্বিন ১২৭৯ 

উপক্রমণিকা 

সভ্যতার ইতিহাস 

১ম অধ্যায় 

স্বৰ্ণলতা 

ইম্যানউয়েল ক্যাণ্ট 
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The Political effects of the 

Mahomedan Conquest ১২০-১২৩ 
Ancient Commerce of India ১২৩-১২৬ 
A Brahman's Tale (Poem) ১২৬-১২৭ 
(Translated from Rueckert) 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১২৭ 


A dictionary of English and Bengalee Language; কালিদাসের জীবনচরিত : রামদাস 
সেন; ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন: রামদাস সেন 


১/৭, চৈত্র ১২৭৯ 

জন্‌ লক্‌ এবং আত্মপ্রত্যয় : সমালোচন ১২৮-১৪১ 
মহরম 

(অঙ্গ নামা হইতে সঙ্কলিত) ১৪১-১৫৩ 


বরুণ পেদ্য) ১৫৩-১৫৪ 


এ; 


১২০ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা: ১১৪ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


The Bengalee Language ১৫৪-১৫৬ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৫৭-১৫৯ 
ভর্তৃহরি কাব্য: বলদেব পালিত 

১/৮, বৈশাখ ১২৮০ 

স্বৰ্ণলতা [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়| ১৬০-১৭৯ 
বিদ্যা বিড়ম্বনা চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায় ১৮০-১৯১ 
১/৯, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ 

সভ্যতার ইতিহাস [শ্ৰীকৃষ্ণ দাস] ১৯২-২০১ 
উষা (পদ্য) ২০২ 
(খাথ্বেদ হইতে) 

মৃত্যুকালে মিবারাধিপতি রাণা 

প্রতাপ সিংহের তৎপুত্র 

উমরার প্রতি উক্তি ২০২-২০৪ 
ভারতের প্ৰাচীন সমাজ ২০৪-২০৭ 
মিল ২০৮ 
Patriotism F.H.S. ২০৯-২১০ 
স্বৰ্ণলতা [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] ২১১-২১৭ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ২১৮-২২২ 


নয়শো রূপেয়া : অজ্ঞাত ২১৮-২২২, কবিতা কুসুমমালা: ব্রজসুন্দর রায়, ২২২; প্রয়াগদূত 
পাক্ষিক পত্র, হালিশহর পত্রিকা, ২২২-২২৩ 


১/১০, আঘাঢ় ১২৮০ 


স্বৰ্ণলতা [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] ২২৪-২৬২ 
সভ্যতার ইতিহাস . [শ্রীকৃষ্ণ দাস] ২৬২-২৬৭ 
হিন্দু ধৰ্ম্মের শ্ৰেষ্ঠতা (সমালোচনা) ২৬৭-২৬৯ 
যুদ্ধ-যাত্রাকালে রাজন্যগণের প্রতি খোমনের উক্তি (পদ্য) ২৬৯-২৭২ 
১/১১, শ্রাবণ ১২৮০ 

স্বৰ্ণলতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৩-২৯৯ 
শাক্যসিংহের দিখ্বিজয় (পদ্য) [রামদাস সেন] ২৯৯-৩০০ 
সুগ্রা সিংহ (পদ্য) ৩০০-৩০২ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৩০২-৩০৩ 


কবিতা কুসুম (১ম ভাগ): তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ৩০২-৩০৩; গ্রামবাসী পত্রিকা, লক্ষ্মণ বিবাসন 
(গদ্যকাব্য) : অজ্ঞাত, বালারপ্রিকা (সাপ্তাহিক পত্র), ৩০৩ 


জ্ঞানাঙ্কুর : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি /১২১ 


১/১২, ভাদ্ৰ ১২৮০ 
স্বৰ্ণলতা [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] ৩০৪-৩৩৫ 
সভ্যতার ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ দাস] ৩৩৬-৩৪৫ 
২/১, অগ্রহায়ণ ১২৮০ 

আৰ্য্য জাতি ১-১৯ 
সূৰ্য্য ঘড়ি ১৯-২৬ 
ভাষা ২৭-৩৯ 
সভ্যতার ইতিহাস [শ্ৰীকৃষ্ণ দাস] ৪০-৪২ 
কাগার ক্ষেত্রে দিল্লীশ্বর পৃথুরাজের 

মৃত্যুদৰ্শনে চীদ কবির খেদ (পদ্য) ৪৩ 
শ্রীবৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত রামানন্দী ও অন্য সম্প্রদায় 88-8৭ 
প্রাপ্ত গ্রছের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৪৮ 


স্মৃতি তত্ব ১ম খণ্ড : রমাপতি তর্কভূষণ 


২/২, পৌষ ১২৮০ 

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত সমালোচনা ৪৯-৬২ 
ভাষা ৬২-৭২ 
মৃত কবি দীনবন্ধু মিত্র (পদ্য) ৭২-৭৩ 
বিবাহ ৭৩-৭৬ 
(*সমাজ তন্ত্র সম্বন্ধীয় কথা) 

বৈষ্ঞব সম্প্রদায় ৭৬-৮১ 
প্রিয়তমার প্রতি (পদ্য) ৮১-৮২ 
অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য ৮২-৯৪ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৯৪-৯৬ 


জয়দেব চরিত : রজনীকান্ত গুপ্ত, ৯৪-৯৫; পদ্যপাঠ : তারাশঙ্কর তর্কালক্কার, ৯৫; তমোলুক 
পত্রিকা (১ম ও ২য় খণ্ড), ৯৫-৯৬; অবকাশ তোষিণী (মাসিকপত্র), পল্লীদর্পণ : অজ্ঞাত, ৯৬; 
বিবাহ পদ্ধতি : তারাশঙ্কর তর্কালক্কার, ৯৬ 


২/৩, মাঘ ১২৮০ 

অমৃতে গরল (উপন্যাস) ৯৭-১০৪ 
আমরা জাতি ভিক্ষুক ১০৫-১০৯ 
সূৰ্য্য ঘড়ি ১০৯-১১১ 
মসলা বাঁধা কাগজ ভূমিকা; ধৰ্ম্ম কি? [চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়] ১১২-১২২ 
অভাগিনী বঙ্গসতী (পদ্য) ১২৩ 
মহন্মদের জীবন বৃত্তাত্ত সমালোচন ১২৪-১৩১ 


তীৰ্থ মহিমা (সমালোচনা) - ১৩১-১৩৮ 


১২২ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


নিমাইটাদ শীল প্রণীত ‘তীৰ্থ মহিমা” নাটকের তোরকেস্বরের মোহাস্তের দুশচরত্রতাসন্ীয 


নাটক) সমালোচনা! 

সভ্যতার ইতিহাস [শ্রীকৃষ্ণ দাস] 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 

মহাপাপ বাল্যবিবাহ পেত্রিকা) 


২/৪, ফান্নুন ১২৮০ 

অমৃতে গরল (উপন্যাস) 

মসলা বাঁধা কাগজ (২য় সংখ্যা চ. শে. মু, 

আমরা পশু না ত কি?) 

প্রত্যক্ষ ধর্ম 

বালকদিগের আহার-ব্যবস্থা অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ইংলণ্ড ও বঙ্গ (পদ্য) 


চতুর্দশপদী কবিতা 

১ সরস্বতীর প্রতি, ২ কবিতার প্রতি, ৩ স্বাধীনতা 

সভ্যতার ইতিহাস [শ্রীকৃষ্ণ দাস] 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 

ইতিবৃত্ত [রা সের ইতিবৃত্তা: কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


২/৫, চৈত্র ১২৮০ 

অমৃতে গরল (উপন্যাস) 

মসলা বাঁধা কাগজ (ওয় সংখ্যা [চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়] 
কেতকী এবং নদী) 

অনস্ত আকাশে অসংখ্য সৌরমণ্ডল 
গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা 
মহাপুরুষ 

সদসদ্ধিবেচনা 

কর্ণের উক্তি (পদ্য) 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 
চন্দ্রাবতী নাটক 


২/৬, বৈশাখ ১২৮১ 

নববর্ষ (পদ্য) 

বঙ্গ বিজেতা (উপন্যাস) [রমেশচন্দ্র দত্ত] 
সভ্যতার ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ দাস] 
একতা 

গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা 


১৩৮-১৪৩ 
১৪৩-১৪৪ 


১৪৫-১৫৭ 
১৫৭-১৬৯ 


১৬৯-১৭৪ 
১৭৪-১৮৪ 
১৮৪-১৮৫ 
১৮৬-১৯০ 
১৯০ 


১৯১-১৯২ 
১৯২ 


১৯৩-২০৭ 
২০৭-২১৩ 


২১৩-২১৮ 
২১৮-২২৫ 
২২৬-২৩১ 
২৩২-২৩৮ 
২৩৮-২৩৯ 
২৩৯-২৪০ 


২৪১-২৪২ 
২৪৩-২৫১ 
২৫১-২৫৬ 
২৫৭-২৫৯ 
২৫৯-২৬৬ 


জ্ঞানাঙ্কুর : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ১২৩ 


অমৃতে গরল (উপন্যাস) ২৬৬-২৭১ 
সূৰ্য্য ঘড়ি ২৭১-২৭২ 
সদসদ্ধিবেচনা ২৭৩-২৭৫ 
মহম্মদের মত ২৭৬-২৮০ 
সমীরণ উমিটাদ ২৮১-২৮৩ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ২৮৪-২৮৮ 


গৌড়েশ্বর নাটক : রমেশচন্দ্র লাহিড়ী, ২৮৪-২৮৫; সতীনাটক : মনোমোহন বসু, ২৮৫-২৮৮; 
ধ্রুবচরিত্র নাটক : নিমাইঠাদ শীল, ২৮৮ 


২/৭, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ২৮৯-৩০৭ 
বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত ৩০৭-৩১৩ 
প্রলীয়মান নক্ষত্র ৩১৪-৩১৮ 
রায় বসম্ত ৩১৯-৩২৩ 
অমৃতে গরল (উপন্যাস) ৩২৪-৩৩৩ 
মালবাধীশ্বর পাঠান সুলতান বাহাদুর শাহ 

কর্তৃক চিতোর অধিকার (পদ্য) ৩৩৪-৩৩৬ 
২/৮, আষাঢ় ১২৮১ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ৩৩৭-৩৬৩ 
মসলা বাঁধা কাগজ (৪র্থ সংখ্যা ধৰ্ম্মের বিচার) [চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়] ৩৬৪-৩৭৪ 
চণ্ডীদাস ৩৭৪-৩৭৮ 
প্রভাত কমল (পদ্য) ৩৭৮-৩৮০ 
জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে গুটিকত কথা ৩৮০-৩৮৪ 
২/৯, শ্রাবণ ১২৮১ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ৩৮৫-৪১২ 
অচ্যত গঙ্গা ৪১২-৪১৭ 
মসলা বাঁধা কাগজ (৫ম সংখ্যা কূপ) [চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়] ৪১৭-৪২৩ 
সদসদ্বিবেচনা ৪২৩-৪২৪ 
এই সেই (পদ্য) শ্ৰীগো-- ৪২৪-৪২৫ 
স্বৰ্ণলতা [সমালোচনা] ৪২৫-৪২৮ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৪২৮-৪৩২ 


চরিতান্টক ২য় ভাগ: কালীময় ঘটক, ৪২৮-৪৩০; সাহিত্য কুসুম (মাসিকপত্র), হাবড়া হিতকবী 
(সাপ্তাহিকপত্র), জ্ঞান বিকাশিনী (সাপ্তাহিকপত্র), ৪৩০; এঁতিহাসিক রহস্য ১ম ভাগ: রামদাস 
সেন, ৪৩০-৪৩১; কুলকালিমা : অজ্ঞাত, ৪৩১-৪৩২; A Free Enquiry After Truth : 
কিশোরীলাল রায়, ৪৩২; নলদময়স্তি কাব্য : কিশোরীলাল রায় ৪৩২ 


১২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২/১০, ভাদ্র ১২৮১ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ৪৩৩-৪৫১ 
সদসছ্বিবেচনা ৪৫১-৪৫৭ 
সভ্যতার ইতিহাস [শ্রীকৃষ্ণ দাস] ৪৫৭-৪৬১ 
গোবিন্দ দাস ৪৬১-৪৬৯ 
বিষমতা ৪৬৯-৪৭৩ 
বৈতালিক গীত ৪৭৩-৪৭৪ 
মেঘের প্রতি উক্তি €চতুর্দশপদী কবিতা) ৪৭৪ 
অমৃতে গরল (উপন্যাস) ৪৭৪-৪৮০ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৪৮০ 


ললিতা সুন্দরী কাব্য ১ম সর্গ: অধরলাল সেন 


২/১১, আশ্বিন ১২৮১ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ৪৮১-৪৯৮ 
বঙ্গীয়-বিবাহ/ প্ৰাপ্ত ৪৯৮-৫১০ 
অদৃষ্টবাদ [চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায়] ৫১০-৫২৩ 
সদসদ্বিবেচনা ৫২৩-৫২৬ 
শরৎ (পদ্য) ৫২৬-৫২৭ 
সভ্যতার ইতিহাস [শ্রীকৃষ্ণ দাস] ৫২৭-৫২৮ 
২/১২, কার্তিক ১২৮১ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ৫২৯-৫৫৫ 
বঙ্গীয় বিবাহ ৫৫৫-৫৫৯ 
অদৃষ্টবাদ চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায় ৫৫৯-৫৬৯ 
অমৃতে গরল (উপন্যাস) ৫৬৯-৫৭৬ 
৩/১, অগ্রহায়ণ ১২৮১ 

হিতবাদ দৰ্শন ১-৫ 

বঙ্গ বিজেতা [রমেশচন্দ্র দত্ত] ৫-৩৪ 
পূৰ্ব্বরাগ ৩৪ 
পদকল্পলতিকা থেকে ২টি পদ: বাসুদেব ঘোষ ও দ্বিজ ভীম ভণিতায় 

রায়শেখর ৩৫-৩৮ 
অমৃতে গরল (উপন্যাস) ৩৯-৪৪ 
কাদি কেন? (পদ্য) তি--হালিসহর ৪৫ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৪৫-৪৮ 


পদ্যলতিকা: পার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪৫-৪৬; বালাবোধিনী: মধুসূদন সেন; আৰ্য্যদৰ্শন 
(মাসিক). যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, ৪৬-৪৭; বান্ধব (মাসিক): কালীপ্ৰসন্ন 
ঘোষ সম্পাদিত, ৪৭; বলদমহিমা নাটক : অজ্ঞাত, ৪৭-৪৮; সরোজিনী (মাসিক): বিহারিলাল 
গোস্বামী প্রকাশিত, ৪৮; হেমনলিনী (নাটক) : উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৪৮ 


জ্ঞানাহুর : সংখ্যানুক্রমিক বচনাপঞ্জি / ১২৫ 


৩/২, গৌষ ১২৮১ 

অমৃতে গরল (উপন্যাস) ৪৯-৫৭ 
শশী (পদ্য) ৫৭-৫৮ 
সভ্যতার ইতিহাস [শ্রীকৃষ্ণ দাস] ৫৮-৬৫ 
মসলা বাঁধা কাগজ (৬ষ্ঠ সংখ্যা পদবৃদ্ধি) [চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায়] ৬৫-৭৬ 
কবিবন্দনা ৭৬-৭৭ 
প্রসাদ দাস ভণিতায় ৪ পদ 

চন্দ্রে কলঙ্ক ৭৭-৮০ 
অধুনাতন এবং পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা ৮০-৮৯ 
পূৰ্ব্বরাগ ৮৯-৯০ 
প্ৰসাদ দাস ভণিতায় ৭টি পদ 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৯০-৯৬ 


সেকাল আর একাল: রাজনারায়ণ বসু, ৯০-৯৪; Hindu Music: Reprinted from the Hindu 
Patriot, ৯৪; কুসুম কলিকা: হরেকৃষ্ণ মজুমদার, ৯৪-৯৬ 


৩/৩, মাঘ ১২৮১ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ৯৭-১১৫ 
লজ্জাবতী লতা (পদ্য) ১১৬ 
চতুর্দশপদী কবিতা ১১৬ 
১ মাধবী লতা ২ প্ৰতিমা-বিসৰ্জ্জন 

হিতবাদ দর্শন ১১৬-১২৩ 
সভ্যতার ইতিহাস [শ্রীকৃষ্ণ দাস] ১২৩-১২৭ 
একান্নভুক্ত পরিবার ১২৭-১৩২ 
ভূগোলের ইতিহাস ১৩২-১৩৬ 
মাধব মোহিনী (পদ্য) রাহা [হারাণচন্দ্ৰ রাহা] ১৩৭-১৩৯ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৪০-১৪৪ 


প্রবন্ধাবলী: ‘লৰ্ড বেকনের এসেস হইতে শ্ৰীধৰ্ম্মপস অধিকারী কর্তৃক অনুবাদিত', ১৪০; ভারত 
মাতা; কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০-১৪১; ভারতে যবন: কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১; সতী 
কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক ভঞ্জন: নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১; মেনকা গীতি কাবা: অধরলাল 
সেন, ১৪১-১৪২; আর্ধাচরিত ১ম ভাগ: বীরেশ্বর পাড়ে ১৪২-১৪৩, শিণ্ড বিজ্ঞান ১ম ভাগ 
সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ্যা: বীরেশ্বর পাড়ে, ১৪৩; বান্ধব (মাসিক): কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত, ১৪৩: 
বাঙ্গালী (মাসিক), ১৪৩; মহাপাপ বাল্যবিবাহ (মাসিক), ১৪৩-১৪৪ 





৩/৪, ফাল্গুন ১২৮১ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ১৪৫-১৫৬ 
চৈতন্য ১৫৬-১৬৯ 
ফুল-লতিকার বিয়ে (পদ্য) ১৬৯ 


রতির সোহাগ (পদ্য) ১৬৯ 


১২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সমাজ তত্ব ১৭০-১৭৪ 
আত্ম চিকিৎসা ১৭৪-১৭৮ 
ধৰ্ম্ম সমাজ বন্ধনের মূল ১৭৯-১৮৬ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৮৬-১৯২ 


লোক রহস্য: বন্িমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬-১৮৯; কল্পতরু: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯-১৯২ 


৩/৫, চৈত্র ১২৮১ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ১৯৩-২০৯ 
সভ্যতার ইতিহাস [শ্ৰীকৃষ্ণ দাস] ২০৯-২১৫ 
বঙ্গ দেশ (পদ্য) রাহা [হারাণচন্দ্র রাহা] ২১৫-২১৭ 
ভূগোলের ইতিহাস ২১৭-২২৩ 
ধৰ্ম্ম সমাজ বন্ধনের মূল ২২৩-২২৭ 
আত্মচিকিৎসা ২২৭-২৩২ 
মৃগ্ময়ী চ, শে, মু [চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায় ২৩২-২৩৮ 
দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত মৃগ্নয়ী বা কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ গ্রন্থের সমালোচনা 
সমাজতত্ব ২৩৮-২৪০ 
৩/৬, বৈশাখ ১২৮২ 

রণচন্ত্রী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ২৪১-২৫৪ 
আত্মচিকিৎসা ২৫৫-২৫৭ 
জগতে জীবসঞ্চার ২৫৭-২৬৬ 
জাহ্নবী হৃদয়ে (পদ্য) ২৬৬-২৬৮ 
চৈতন্য ২৬৮-২৭৪ 
সমাজ তত্ব ২৭৪-২৭৭ 
ফিরিনু দু'জনে যবে (পদ্য) ২৭৮-২৭৯ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ২৭৯-২৮৮ 


হরিশ্চন্দ্র নাটক: মনোমোহন বসু, ২৭৯-২৮৬; নীতিশিক্ষা: ঈশানচন্দ্র রায়, ২৮৬; নাগাশ্রমের 
অভিনয়: কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র, ২৮৬-২৮৭; দর্শক (মাসিকপত্র), ২৮৭; সমদৰ্শী (মাসিক পত্র), 
২৮৭-২৮৮; মণি মালিনী (নাটক) : হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৮৮ 


৩/৭, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ২৮৯-৩০০ 
প্রলয় ৩০১-৩০৭ 
মাধ্যাকৰ্ষণ ৩০৭-৩১১ 
সমাজ তত্ত্ব ৩১১-৩১৪ 
কোন কুমারীর মৃত্যুতে (পদ্য) ৩১৪-৩১৫ 
আত্মচিকিৎসা ৩১৬-৩২০ 


কামিনী (পদ্য) ৩২০-৩২১ 


জ্ঞানাস্কুর : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি /১২৭ 


বাঙ্গালা কথা নানা প্রকার রাহা [হারাণচন্দ্র রাহা] ৩২১-৩২৪ 
কারে ভালবাসি এত! (পদ্য) ৩২৪-৩২৫ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৩২৬-৩৩৬ 


বঙ্গভূষণ: রাজকৃষ্ণ রায়, ৩২৬; কবিতাকৌমুদী ১ম ও ২য় ভাগ: রাজকৃষ্ণ রায়, ৩২৬; কবিতা- 
কুসুম-মালিকা ১ম ভাগ: কুঞ্জবেহারি সাহা, ৩২৬; মহস্তবিলাপ : অজ্ঞাত, ৩২৬; বিজ্ঞান-রহস্য: 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২৬-৩৩৩; কাব্যকৌমুদী ১ম থণ্ড : শ্রীনাথ চন্দ, ৩৩৩; গ্রন্থকার 
প্রহসন : অজ্ঞাত, ৩৩৩-৩৩৫; মিত্রকাব্য ১ম খণ্ড : আনন্দচন্দ্ৰ মিত্র, ৩৩৫-৩৩৬; রাজসাহী 
সমাচার (সাপ্তাহিক), ৩৩৬; সোজা ও তকরারী : নবীনচন্দ্র দত্ত, ৩৩৬; সমদৰ্শী (মাসিক), ৩৩৬ 


৩/৮, আষাঢ় ১২৮২ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ৩৩৭-৩৪৪ 
কমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৩৪৫-৩৫৯ 
আত্মচিকিৎসা ৩৫৯-৩৬১ 
মহাবীর (পদ্য) ৩৬২-৩৬৩ 
বিজয়ী (পদ্য) ৩৬৪-৩৬৫ 
চৈতন্য ৩৬৫-৩৬৯ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৩৭০-৩৮৪ 


জীবনরক্ষক ১ম ভাগ: হরিশ্চন্দ্র শর্মা, ৩৭০-৩৭৪; সুআত : অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭৪- 
৩৭৭; পলাসীর যুদ্ধ : নবীনচন্দ্র সেন, ৩৭৮-৩৮৪ 


৩/৯, শ্রাবণ ১২৮২ 

রণচণ্তী (উপন্যাস) ন [হারাণচন্দ্র রাহা] ৩৮৫-৩৯৯ 
সমাজ তত্ব ৩৯৯-৪০২ 
স্বদেশানুরাগ ৪০৩-৪০৭ 
সকল অনর্থের মূল ৪০৮-৪১৩ 
অশ্বথ মূলে (পদ্য) ৪১৪-৪১৫ 
প্রাচীন ভারতে নাটকাভিনয় ৪১৬-৪২১ 
চৈতন্য ৪২১-৪ ২৭ 
মৎস্য শীকার ৪২৭-৪৩০ 
“আমার স্বামী ফিরে দেও” ৪৩০-৪৩২ 
৩/১০, ভাদ্ৰ ১২৮১ 

রণচন্তী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] ৪৩৩-৪৪৪ 
আত্মচিকিৎসা 888-8৫১ 
জোফিয়াম মিউরাট 8৫১-৪৫৮ 
উনিশ বরষ (পদ্য) ৪৫৮-৪৬০ 


* এই কবিতার কিয়দংশ পূৰ্ব্বে কুমুদিনী নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । ... 


১২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


নিতে জান, দিতে জান না! 

তুহিন 

দুই খানি চিত্ৰপট (পদ্য) রাজকৃষ্ণ রায় 
মাধ্যাকর্ষণ 

নরকে (পদ্য) রাহা [হারাণচন্দ্র রাহা] 


প্রাপ্ত গ্ৰন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন 


৪৬০-৪৬৩ 
৪৬৩-৪৬৪ 
৪৬৫-৪৬৭ 
৪৬৭-৪৭২ 
৪৭৩-৪৭৪ 
৪৭৪-৪৭৭ 


ডাক্তার বাবু নাটক: অজ্ঞাত, ৪৭৪-৪৭৬; বীরবালা নাটক : অজ্ঞাত, ৪৭৬; হিন্দু বিবাহ 
সমালোচন ১ম খণ্ড: ভুবনেশ্বর মিত্র, ৪৭৬; যৌবন সুহৃদ: অজ্ঞাত, ৪৭৬-৪৭৭; সাহিত্য মঞ্জরী: 
নবীনচন্দ্র দত্ত, ৪৭৭; অণুবীক্ষণ (মাসিক): হরিশ্চন্দ্র শর্মা সম্পাদিত, ৪৭৭; চিকিৎসাতত্ব (মাসিক), 
৪৭৭; কবিতা কুসুম ১ম ভাগ: রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭৭; রামবিলাস কাব্য: নগেন্দ্রনারায়ণ 
অধিকারী, ৪৭৭; শিকিমের ইতিহাস (History of Sikim in Bengali) : উমেশচন্দ্র রায়, ৪৭৭ 


৩/১১, আশ্বিন ১২৮২ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্র রাহা] 
আত্মচিকিৎসা 

রূপা শস্তা 

বাঙ্গালি চটি ও ইংরাজি বুট 

কমলা বেড় গল্প) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] 
ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর ও তাহার স্থাপধিতাগণ 

সমাজতত্ব 

বিপিন মাঝার (পদ্য) জ. চ. টৌ. 
প্রাচীন ভারতে ভৌগোলিক জ্ঞান [হারাণচন্দ্র রাহা] 
্ত্রীশিক্ষা 


৩/১২, কার্তিক ১২৮২ 

রণচণ্ডী (উপন্যাস) [হারাণচন্দ্ৰ রাহা] 
তুমি কে? র. কা, ঘোষ 
আত্মচিকিৎসা 

প্রাচীন ভারতে ভৌগোলিক জ্ঞান রাহা [হারাণচন্দ্র রাহা] 
সমাজতত্ব 

কুকি জাতির বিবরণ রাহা [হারাণচন্দ্র রাহা] 
কারাগারে (পদ্য) কামিনীকুমার দত্ত 
আত্মোন্নতি বিধান 

প্রিয়-সম্মিলন (চতুৰ্দ্দশপদী) 


8/১, অগ্রহায়ণ ১২৮২ 
অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায় [রজনীকান্ত গুপ্ত] 
প্রলাপ (পদ্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] 


8৭৯-৪৯০ 
৪৯০-৪৯৫ 
8৪৯৫-৪১৯৮ 
৪৯৮-৫০০ 
৫০০-৫০৫ 
৫০৬-৫১০ 
৫১০-৫১৩ 
৫১৩-৫১৬ 
৫১৬-৫২১ 
৫২১-৫২৬ 


৫২৭-৫৩৯ 
৫৪০-৫৪২ 
৫৪২-৫৪৯ 
৫৪৯-৫৫৩ 
৫৫৩-৫৫৬ 
৫৫৬-৫৬২ 
৫৬৩-৫৬৪ 
৫৬৪-৫৭৪ 
৫৭৪ 


১-১৪ 
১৫-১৭ 


জ্ঞানাঙ্কর : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি /১২৯ 


পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্ৰ দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব ১৮-২৪ 
অমৃতান্ধুর (উপন্যস) | রাজনারায়ণ বসু ২৪-২৬ 
পৌরাণিক ভূবৃত্তাস্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ ২৬-২৯ 
সূচিতে আর্ধ্জাতির ভূবৃত্তাস্ত 
ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত (সমালোচনা) ২৯-৩৫ 
বনফুল (কাব্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] + ৩৫-৩৮ 
ললিত-লৌদামিনী (উপন্যাস) [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] ৩৮-৪৮ 
8/২, পৌষ ১২৮২ 
পাতগ্রলের যোগশাস্ত্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৯-৫৩ 
ললিত-সৌদামিনী (উপন্যাস) [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়! ৫৪-৬২ 
সৌন্দৰ্য্য - ৬২-৬৮ 
কেরাণী মেমোরিয়েল ৬৮-৭৫ 
আৰ্য্যজাতির ভূ-বৃত্তাস্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ ৭৫-৭৮ 
মাধবমালতী উদাসিনী গীতিকাব্য লেখক ৭৯-৮১ 
[অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] 
ভূতত্বরহস্য দামোদর মুখোপাধ্যায় ৮২-৮৬ 
বিমলা (উপন্যাস) দামোদর মুখোপাধ্যায় ৮৬-৯৬ 
৪/৩, মাঘ ১২৮২ 
ললিত-সৌদামিনী (উপন্যাস) [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯৭-১০৩ 
রসসাগর হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১০৩-১১০ 
কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও সমস্যা পূরণ প্রসঙ্গে 
সংগীত-শাস্ত্ানুযায়ী নৃত্য ও অভিনয় বামদাস সেন ১১১-১২২ 
অরণ্যের বিহঙ্গিনী (পদ্য) শ্রীদীঃ |দীনেশচরণ বসু] ১২২-১২৬ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ১২৭-১৩৫ 
বনফুল (কাব্য) | [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! ১৩৫-১৩৮ 
প্রাপ্ত গ্ৰন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৩৯-১৪৪ 


ভারত বিজয় (নাটক): রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৩৯; ভাবতের সুখশশী যবন কবলে (নাটক): 
নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ১৩৯-১৪০; হোমিওপেথিক (১ম ও ২য় সংখ্যা): বসস্তকুমার দত্ত সম্পাদিত, 
১৪০-১৪২; শত্ৰু সিংহ নাটক :কুঞ্জবিহারী বসু, ১৪২; কমল কলিকা কাব্য: দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
১৪২-১৪৩; ভারতে সুখ: হরিশ্চন্্র নিয়োগী, ১৪৩-১৪৪ 


8/8, ফাল্গুন ১২৮১ 
পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্ [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ১৪৫-১৫১ 
পরিধেয় বস্ত্র পূৰ্ণচন্দ্ৰ দত্ত ১৫১-১৫৮ 


প্রলাপ-সাগর: প্রথম উচ্ছাস -- 
আভিধানিক তরঙ্গ ১৫৯-১৬৩ 


১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ভবভূতি [রজনীকান্ত গুপ্ত] ১৬৪-১৬৭ 
মানবতত্ত [বীরেশ্বর পাড়ে] ১৬৯-১৮৬ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ১৮৬-১৯১ 
প্রলাপ (পদ্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ১৯২ 
8/৫, চৈত্র ১২৮২ 

মানবতত্ব [বীরেশ্বর পাড়ে] ১৯৩-২০৩ 
আর্ধ্জাতির ভূবৃত্তাস্ত [কালীবর বেদাস্তবাগীশ] ২০৩-২০৫ 
প্রলাপ-সাগর: দ্বিতীয় উচ্ছাস = 

সাহিত্যিক তরঙ্গ ২০৫-২১০ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ২১১-২১৯ 
রসসাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ২২০-২২২ 
জ্ঞাতব্য চিকিৎসা ২২২-২২৮ 
বনফুল (কাব্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ২২৮-২৩৪ 
প্রাপ্ত গ্ৰন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন ২৩৪-২৪০ 


বীরবালা নাটক: উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ২৩৪-২৩৫; মহারাষ্ট্র কলঙ্ক (নাটক) : উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ২৩৫- 
২৩৮; কাশ্মীর-কুসুম অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ: রাজেন্দ্রমোহন বসু, ২৩৮-২৪০ 


৪/৬, বৈশাখ ১২৮৩ 

খ্ৰীপঞ্চমী (উপন্যাস) [হরিমোহন মুখোপাধ্যায়] ২৪১-২৫৩ 
আৰ্য্যজাতির ভূ-বৃত্তস্ত [কালীবর বেদাস্তবাগীশ] ২৫৩-২৫৫ 
প্রলাপ-সাগর: তৃতীয় উচ্ছাস -_ 

বৈয়াকরণ তরঙ্গ ২৫৫-২৫৯ 
রসসাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায়] ২৬০-২৬৪ 
মানবতত্ব [বীরেশ্বর পাড়ে] ২৬৪-২৬৭ 
শ্মশানে রজনীগন্ধা (পদ্য) ২৬৭ 
ভবভূতি [রজনীকান্ত গুপ্ত] ২৬৮-২৭৪ 
সহানুভূতি ২৭৪-২৭৮ 
প্ৰলাপ (পদ্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ২৭৮-২৮০ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ২৮০-২৮৬ 
প্রাপ্ত গ্ৰন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন ২৮৬-২৮৮ 


কমলেকামিনী: কানাইলাল মিত্ৰ, ২৮৬-২৮৮; সুখ-বোধ: শ্রীনাথ চন্দ, ২৮৮; সভ্যতার ইতিহাস 
১ম খঞ্ড শ্রীকৃষ্ণ দাস, ২৮৮ 


8/৭, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ 
শ্রীপঞ্চমী (উপন্যাস) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ২৮৯-২৯৭ 
সিরাজ-উদ্দৌলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ২৯৭-৩০৩ 


নর বানর গদাধর মিশ্র ৩০৩-৩১২ 


জ্ঞানাফ্কুর : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি /১৩১ 


রস-সাগর | [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৩১৩-৩১৬ 
বনফুল (কাব্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ৩১৬-৩১৯ 
বিমলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৩১৯-৩২৭ 
জ্ঞাতব্য চিকিৎসা ৩২৭-৩৩১ 
প্রাপ্ত গ্ৰন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৩৩১-৩৩৬ 


মণিহারা ফণী ভারত-জননী: পাৰ্ব্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩৩১-৩৩২; ভারত-বন্দিনী : মনোরঞ্জন 
গুহঠাকুরতা, ৩৩২-৩৩৫; নিসর্গসুন্দরী: শারদাপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য, ৩৩৫-৩৩৬ 


৪/৮, আষাঢ় ১২৮৩ 

শ্ৰীপঞ্চমী (উপন্যাস) [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৩৭-৩৪৩ 
রস-সাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৪৩-৩৪৫ 
প্রলাপ-সাগর: চতুর্থ উচ্ছাস = 

এঁতিহাসিক তরঙ্গ ৩৪৬-৩৫০ 
কে সুন্দর? [হারাণচন্দ্র রাহা] ৩৫০-৩৫৫ 
পাতঞ্জলের যোগশান্ত্ [দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর] ৩৫৫-৩৬২ 
কৈরে সে দিনঃ (পদ্য) ৩৬২-৩৬৩ 
সিরাজ-উদ্দৌলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৩৬৪-৩৬৯ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৩৬৯-৩৮২ 
কাদম্বিনী (পদ্য) ৩৮২-৩৮৪ 
প্রাপ্ত গ্ৰন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৩৮৪ 
প্রবোধমালা: দীনবন্ধু গোস্বামী 

৪/৯-১০, শ্রাবণ-্ভাত্র ১২৮৩ 

অভিজ্ঞান শকুস্তল উপলক্ষ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র 

ও বিক্রমোর্ধশীর উল্লেখ ৩৮৫-৩৯৩ 
রস-সাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায়| ৩৯৪-৩৯৭ 
আর্ধজাতির ভূ-বৃত্তস্ত [কালীবর বেদাস্তবাগীশ] ৩৯৭-৩৯৯ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৩৯৯-৪০৯ 
সিরাজউদ্দৌলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৪০৯-৪১৯ 
বনফুল (কাব্য) [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ৪২০-৪২৫ 
বুদ্ধদেবের দত্ত রামদাস সেন ৪২৬-৪৩০ 
স্ত্রী স্বাধীনতা [কিশোরীলাল রায়] ৪৩০-৪৩২ 
সিরাজ-উদ্দৌলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৪৩৩-৪৪০ 
জ্ঞাতব্য চিকিৎসা _ ৪৪০-৪৪৬ 
রস-সাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায়] ৪৪৬-৪৫০ 
অভিজ্ঞান শকুস্তল উপলক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র 


ও বিক্রমোব্ষশীর উল্লেখ ৪৫০-৪৫৭ 
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বনফুল [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ৪৫৮-৪৬১ 
মানবতত্ত [বীরেম্বর পাড়ে] ৪৬২-৪৬৮ 
ভারতের আশা [রজনীকাস্ত গুপ্ত) ৪৬৮-৪৮০ 


৪/১১-১২, আশ্মিন-কার্ডিক ১২৮৩ 


রস-সাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায়] ৪৮১-৪৮৪ 
প্রলাপ-সাগর: পঞ্চম উচ্ছাস = 
ভৌগোলিক তরঙ্গ ৪৮৪-৪৮৬ 
বিমলা (উপন্যাস) [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৪৮৬-৪৯০ 
সিরাজ-উদ্দৌলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৪৯০-৫১০ 
কানন-কুসুম (সমালোচনা) শ্ৰীঃ— ৫১০-৫১৯ 
সূৰ্যকুমার অধিকারী প্রণীত উপন্যাসের সমালোচনা 
পাঁটলীপুত্র ৫২০-৫২৫ 
কোথা পাব সুখ (পদ্য) পুলিন ৫২৫-৫২৮ 
রস-সাগর [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৫২৯-৫৩২ 
অনস্ত ভাবাভাব ৫৩২-৫৩৬ 
বিমলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৫৩৭-৫৪২ 
ও দুখ সঙ্গিনী [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ৫৪৩-৫৫০ 
সিরাজ-উদ্দৌলা [দামোদর মুখোপাধ্যায়] ৫৫০-৫৬৭ 
বনফুল [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ৫৬৭-৫৭১ 
অভিজ্ঞান শকুস্তল উপলক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র 
ও বিক্রমোর্বশীর উল্লেখ ৫৭১-৫৭৬ 
স্বীকৃতি 


জ্ঞানাঙ্কুব-এর প্রথম দুটি সংখ্যা অত্যন্ত দুর্লভ। ভিন্ন আকারের হওয়ার কারণেই সম্ভবত 
কোনো লাইব্রেরিতেই এগুলি সংরক্ষিত হয়নি। এই দুটি সংখ্যার সূচি অধ্যাপক স্বপন 
বসুর সৌজন্যে পাওয়া গেছে। স্বপনবাবু রাজশাহির বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম থেকে এই 
সূচি সংগ্রহ করে এনেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। 


১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা 


অজয়কুমার নন্দী : সি ১৬/৪, কালিন্দী হাউজিং এস্টেট, কলকাতা-৮৯ 
১ মননে রবীন্্রনাথ__অজয়কুমার নন্দী 
অজিত সেন : ২৪/৩, পি. কে. সাহা লেন, কলকাতা-৩৬ 
১ আঞ্চলিক ইতিহাস__বরানগর ৮ম খণ্ড_অজিত সেন 
অজিতকুমার সিংহ রায় : ২৮১ জি. টি. রোড, কোতরং, হুগলি 
১ প্রেমের সমাধি তীরে__অজিতকুমার সিংহ রায় 
অণিমা ঘোষ : B/2, বেলগাছিয়া ভিলা, কলকাতা-৩৭ 
১ আলোর খোঁজে__অণিমা ঘোষ 
অণিমা দত্ত: ৭৭, হরি ঘোষ স্থিট, কলকাতা-৬ 
উদ্বোধন, ১৪০৬-০৭, ১৪১০-১৩ 
দেশ ১৩৯০ (শা.) 
দেশ ১৪০৭ (শা) 
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪০৫ 
শিক্ষা ও সাহিত্য 
পাণ্ডুলিপি, কা. ১৪০৫ 
তথ্যকেন্দ্র ফে. ২০০২ 
বৰ্তমান সাপ্তা, 9 Feb. 2002 
সূধৰ্মুখী ১৩৮৮ 
শারদীয়া প্রসাদ ১৩৯০ 
শারদীয়া দেশ ১৪০৪ 
অমিয় নিমাই চরিত ১-১০ 
অবিস্মরণীয়-_গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র 
রম্যাণি বীক্ষ্য 
INA and its Netaji 
সাধন ভেদে সিদ্ধি ভেদ 
The Subject of Research according to the Madhava 
কুশদহের ইতিহাস-_-হাসিরাশি দেবী 


The Initiation and instruction processes of the original “Madhava 


2 জা 39 (লি HY 


UV UU ৮ UV ৮ UU পা UY UW ২ 
5 বেসি ০৫০৮৩ 


Goudiya Vaisnava Community.” 


ভাবার সময়_ বুদ্ধদেব গুহ 


HL 
০ 
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২১, 
২২. 
২৩, 
২৪. 
. প্রচক্র-_-তথাগত 

. জোনাকি-_বিমল কর 

. কে এই মা পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 

. গল্প কিছু নয়__রামকৃষ্ণ গুপ্ত 

. সাজানো বাগান-_ধীরাজ ভট্টাচার্য 

. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-_অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
. মানসকমল--_বিমলকুমার চক্রবর্তী 

. রমণীয় ক্রিকেট শঙ্করীপ্রসাদ বসু 


৩৩, 


৩৪. 


অবিস্মরণীয় ভারত-__গঙ্গানারায়ণ শর্মা 
স্বদেশ ও স্বজন-_ দলাই লামা 
Kitty form Colorine 


শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প 
স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা--গোপীনাথ সেন 


অণিমা প্রকাশনী : ১৪১ কেশবচন্ত্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯ 


>. 


প ব পঞ্চায়েত নিয়মাবলী--টোডরমল 


২. পৰব পঞ্চায়েত নিয়মাবলী ১৯৯৬ 
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. প ব পঞ্চায়েত নিয়মাবলী (সংশোধিত)_-টোডরমল 


মানবাধিকার রক্ষা আইন-_অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
ঠিকাচুতিন্র নিদর্শ সংকলন-_টোডরমল 

অক্ষম মানুষদের আইন ও নিয়মাবলী__অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

তফসিলী জাতি ও তফাসিলী উপজাতি আইন ও নিয়মাবলী_-_অনিলকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাণিজ্যিক শিল্প ও আইন-_অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


. আইনে নারীর অধিকার-_অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
. হিন্দু আইন-_অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
. কিশোরদের বিচার আইন--অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


মুসলমান আইন-----অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুকান্ত সমীক্ষা--হরনাথ পাল 

কেঠো পুতুলের জগনাথ--দিখ্বিজয় দে সরকার 
মামার খেলা--সুকুমার রায় 

তিন বন্ধু_সুকুমার রায় 

জোয়ান অব আর্ক-_সৈকত ভট্টাচার্য 

সবজি আনাজ ফল---ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কীতির্ময়ী ফ্লোরেল্স নাইটিংগেল 


১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকেব তালিকা /১৩৫ 


২১, এডস্্‌_ এইচ পি সাহা 
২২, অন্ববিশ্থাসের আজব সংস্কার-_সুপ্রিয়া সাহা 
২৩. লঙ্কা পায়রা ফকা শালিখ--দিখ্বিজয় দে সরকার 


৩৩. রবীন্দ্রনাথ : সাংকেতিক নাটক--বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
৩৪. পুরুলিয়া জেলার পুরাকীর্তি পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
৩৫. কোচবেহার হিতৈবিণী বক্তুতামালা- নৃপেন্দ্রনাথ পাল, স. 
৩৬. ইতিকথায় কোচবিহার-__নৃপেন্দ্রনাথ পাল 
৩৭. কোচবিহার রাজ : জ্ঞানকোফ-__অভিজিৎ রায় 
৩৮. ধর্ম ভাবা রাজনীতি ও বিজ্ঞান__অমৃতরেণু ঘোষ 
৩৯. বাংলার লোকরামায়ণ ও অন্যান্য নিবন্ধ__ দিখিজয় দে সরকার 
৪০. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা--পরেশচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত 
অতনু মণ্ডল : শ্রাবণী, সণ্ট লেক 
১ নিজ্ৰুমণ--অতনু মণ্ডল 
অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম 
১ চৈতন্য ভাগবত কাব্যে শীগোর তরঙ্গ উন্মেষ, বিকাশ, উত্তরণ--অমরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমলেন্দু ব্যানার্জী : পি ৫৮৪, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৬০ 
১ মান্কাতার আমল_-অমলেন্দু ব্যানার্জী 
অমলেন্দু সাঁই : সাধারণ সম্পাদক, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, কলকাতা-৭ 
১ রবীন্দ্ভারতী সোসাইটি সাহিত্য পত্র ১৪১৩ 
অমিতাভ চক্ৰৰতী : ১২, ডাঃ জগবন্ধু লেন, কলকাতা-১২ 
১ ভাটা শেষে জলঙ্রোতে__ অমিতাভ চক্ৰবৰ্তী 
অমিতাভ দত্ত : ৩৪ বি, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯ 
১ তণে তণে উষা সাজালো শিশিরকণা-_উষা দত্ত 
অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় : সাহাপুর, তারকেশ্বর, হুগলি 
১ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাবা তারকনাথ__অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪০, মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০ 


১৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


এবং এই সময়, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৪১৩ 
এবং এই সময়, বৰ্ষা সংখ্যা, ১৪১৩ 
এবং এই সময়, শরৎ সংখ্যা ১৪১৩ 


অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় : তেলেনিপাড়া, মোহনপুর, উ. ২৪ পরগনা 
১ ভাগীরঘী তীরে__অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 


অরুণটাদ দত্ত : ৩৯ ফিয়ার লেন, কলকাতা-৭৩ 
অরিগণের যাত্রাপথে ফ্রান্সিস পার্কম্যান 
ম্যান্সিম গোর্কির ছোটগল্প 
জেলের ছেলে---ভিলিস লাগিস, ১ম ও ২য় 
শান্তসূর্য 
বিরল বসম্তভ__কনস্তানিন ফেদিন 
রামধনুর নয়টি রঙ--এ,. স্তেইন হাস 
সানিকভ দেশ___ভলাদিমির ওক্রগচেভ 
অন্তরীক্ষ অভীন্গা__-ভ্লাদিমির কিসেনিয়ভ 
সাগর সঙ্গীত ১ম ২য় _' 
আবিষ্কারের পথে 
সত্যান্বেষী_-ভিল লিপাতভ 
হু গ্রিগরি খোজের 
পাবৰ্ত্য পথ_ গ্রিগরি ফেদোসিয়েভ 
পলাতকা-_পার্ল এস. বাক্‌ 
প্রেম এক মন্ত্র_হেনরি জেম্স 
অশোক রায় : ৫/৫, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০ 

১. ভরা থাক স্মৃতি সুধায় : অর্চনা রায় প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী স্মরণ গ্রন্থ 
অশোক রায়চৌধুরী : বি. সি ১৭, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯ 


১, The Greatest Works of Kahlil Gibran : twelve books in one 
Omnibus Edition 

তরজমা-এ কুরআন শরীফ-__মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মাসুদী 
The Cicadas & other poems— Aldous Huxley 

Blood & Sand | 
আলোকাভিসার--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

আধাৰ্বতৰ্ হাদয়ম্‌ 

মাটির শব ও অন্যান্য গল্প_হরিপ্রকাশ শর্মা 

নবাব নন্দিনী ঘসেটি--কণিষ্ক 

শারদীয়া দেশ ১৪১১ 

. শারদীয়া দেশ ১৪১২ 
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১৪১৩ বঙ্গাব্দ উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৩৭ 


অসিত সিংহ : ৩৫ এ, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট, কলকাতা-৫ 


১. 
২, 
৩. 
8. 


কালের মন্দিরা ও বাংলা উপন্যাস-_অসিত সিংহ 
নানা নিবঙ্ধ_ অসিত সিংহ, অজন্তা চক্ৰবৰ্তী 
সঞ্চয়িতা : রবীন্দ্ৰনাথ--অসিত সিংহ, অজন্তা চক্ৰবৰ্তী 
বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন-_অসিত সিংহ 


আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায় : গভঃ হাউজিং, রক-জেড, ফ্ল্যাট-৭, কলকাতা-৫৪ 


মোট ৯১টি বই। 


আনন্দ পাবলিশার্স : ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 


4৮/৮1/৮৮42 % /% %£/ vr evr uv uv uv ww ur 
না 9 পেশি 9০৮০৩ নাদে দেশী OGL ৮ ১০ 


৯ নাচে (টি ০০০৮৬ 


. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী_ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রবন্ধগুচ্ছ_-অজিত দত্ত 

শেষ মুহূর্তে ফোন- হর্ষ দত্ত 

রোজকার আইন প্রথা ও পদ্ধাতি-_- অমিতাভ গুহ সরকার 
জগনাথ তোমাকে প্রণাম_ চঞ্চলকুমার ঘোষ 

পাখা ও বাঁধন-__দিলীপকুমার রায় 
পঞ্চশারের একটি কম-_নীললোহিত 

তারা তিনজন__বিমল কর 

মানুষের সংসার-_রমাপদ চৌধুরী 


, হরফ--রাপক সাহা 


মহীয়সী নিবোদিতা-_মৃগেনদ দাস 


. বাংলা নামে বিদেশী উদ্ভিদ__মণীন্দ্রনাথ সান্যাল 
, মিনকিয়ানি__-মণিরত্ব মুখোপাধ্যায় 


নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা ভারতী রায়, স. 


জাদুকর প্রেম, জাদুকর মৃত্যু-_-কেতকী কুশারী ডাইসন 


. ব্রেল__অনিতা আগ্মিহোত্রী 


নোবেলের দেশে-_ সুমন চট্টোপাধ্যায় 


১৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২৯, 
৩০, 
৩১. 
৩২, 
৩৩. 
৩৪. 
৩৫. 
. প্রধানত অপ্ৰসঙ্গ--অশোক মিত্র 

. টেগার্টের আন্দামান ডায়েরি ও অন্যান্য_অশোক মুখোপাধ্যায় 
. অনাবদ্ধ ভারত-_ গুরুচরণ দাস 


ঠাকুরমার কুলির ভূমিকা-_সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিচি্ররাপিণী- পার্থ বসু 

পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্র রচনা ও রবীন্দ্র প্রসঙ্গ-_-পশুপতি শাসমল 
চিকিৎসা পরিভাষা অভিধান-_নৃপেন ভৌমিক 

বত জিজ্ঞাসা__পীযুষ দাস 

আরক্ষার বৃত্ত থেকে--দেবীপ্রসাদ রায় 


নন্দকান্ত নন্দাঘৃম্টি_গৌরকিশোর ঘোষ 


. বাগ কৌতৃকী__জ্যোতিভূষণ চাকী 


কলকাতার মন্দির মসজিদ__তারাপদ সাঁতরা 
মহাজীবন কথা--দয়াময়ী মজুমদার 
কলকাতা ও দুগাৰপুজো-- অঞ্জন মিত্র 

নীল আমের কুসি--ডেভিড ডেভিডার 

স্ৰী আচার-_রেণুকা দেবী চৌধুরানী 

রেল কৌতুকী--প্রদোষ চৌধুরী 

কলকাতার প্রতিমাশিল্পীরা --অনিতা অগ্নিহোত্রী 
ভারতের অধঃপতন-_টি. এন. শেষন 
সৎপাত্র-_বিক্রম শেঠ 


. প্রবন্থসংগ্রহ__দীপস্কর চট্টোপাধ্যায় 


আনন্দ প্রকাশন : সি ৮, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭ 


১. 


না যেন করি ভয়-_হিমাংশু জানা 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কলকাতা 


১. 


গবেষক গৌৱরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত স্মরণ অদ্ধাঘা 


আশাবরী পাবলিকেশন : হাওড়া 


না 9 ডিসি ০০৫০৬ 


আশাবরী শারদ প্রকাশনা উৎসব : স্মারক গ্রন্থ 
, আশাবরী, অক্টোবব, ২০০৬ 

ছীপপুঞ্জ মনুব্যবিহীন- _সুনির্মল কুণ্ড 

নেই কেন সেই পাখি_অমর দাশ 

গানের তরি__দুঃখহরণ ঠাকুর 

শাস্তির বন্দরে- খ্রববিকাশ দাস 

ধুলো থেকে তুলে নেব ভূক-__অজিত বাইরী 
বৃষ্টি বাহার__অলোক কুণ্ড 


১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৩৯ 


আশিস বড়ুয়া : গড়িয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংসদ, কলকাতা-৮৪ 


১. 


অত্তদীপ : ২০০৬ 


ন্দ্রজিৎ চৌধুরী : ৯৬, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু সরণি, কলকাতা-৩০ 


৯ 


রণ 


মুসলিম বিয়ের গীত ১ম, ২য়, ৩য়--রত্না রশীদ 

নিঃশব্দ বিপ্লব : বাংলাদেশে নারী মুক্তির তিন দশক-_ সেলিনা হোসেন, দময়ন্তী 
বসুসিং 

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত মন-_অরুণ মজুমদার 

বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়-_সনাতন গোস্বামী 

মার্দিরময় পাথরার ইতিবৃত্তমোঃ ইয়াসিন পাঠান 

উনিশ বিশের কড়চা--সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 

নানাজনের রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু বসু 

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প; 

ভাষা বিজ্ঞান আভিধান--_অলিভা দাক্ষী 


. প্রবন্ধ সংকলন [বাঁকুড়া বিষয়ক]-_গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, স. 

. বরাক উপত্যকার লৌকিক ক্রীড়া__সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য 

. জীবনশিল্পী সমরেশ বসু রীতা কর 

. বাংলা বাগ্ধারা : প্রসঙ্গ ও প্রয়োগ বিজয় কবিরাজ 

. অনাবাসী পাখীরা ও অন্যান্_অশোক মিত্র 

. পলাশির অজানা কাহিনী__সুশীল চৌধুরী 

. অমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরাবিন্দ-_পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

. অনন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি : শ্রীঅনস্তলাল ঠাকুরের অষ্টাশীতি বর্ষপূর্তিতে সারস্কত সমাজের 


শ্রদ্ধার্ঘ্য 


সুকুমার কলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ _ প্রশান্ত দাশগুপ্ত 

. বুদ্ধিবিলাসীর জীবনতত্ব : ধৃজটিপ্রসাদের কথাসাহিত্য-_সিক্ষা মুৎসুদ্দি 
. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকমী সংকলন 

. অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব মহাজন ও তাঁদের পদ--সুশীল রায় 
. উপন্যাসে বিবাহ--অমিত্ৰসূদন ভট্টাচাৰ্য 

. উপন্যাস সমগ্র ২__ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 

. সাহিত্য পাঠ নবপক্র- ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও আবদুস সাত্তার 
. বাংলা গানের আজঙিনায়--যুথিকা বসু 

. অগ্নিপুরুষ __অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 

. এসেছে রবির কর-_হীরেন চট্টোপাধ্যায় 

. বিমল করের উপন্যাস : প্রসঙ্গ অসুখের উপমা সুব্রত ঘোষ 
. ওপন্যাসিক তারাশঙ্কর __মুক্তি চৌধুরী 

. মহানামবত বহ্গচারীজির জীবন ও দশনি__হারানবন্ধ ব্রহ্মাচারী 
. রম্যাণি বীক্ষ ও ভারততত্ত_সুকৃমার মাইতি 


১৪০ / সাহিত্য-পরিফৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


উদয়ভানু চিত্রকর : ২১/৩ এ, ডি. এন. ঘোষ রোড, কলকাতা-২৫ 

১. কবিতা সংগ্হ_ উদয়ভানু চিত্রকর 
উষা ভট্টাচাৰ্য : ২০/৯ এ, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলকাতা-৩৭ 

১. দেশ (পাক্ষিক) : ২০০১, ২০০২, ২০০৫ 
একবিংশ : ৫ বি, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 

১, | 
এন. ই. পাবলিশার্স : ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা-৩ 
. ছবির বিষয়, বিষয়ের ছবি_চিন্কা ঘোষ 
জাপান ও রবীন্দ্ৰনাথচ-কাজুও আজুমা 
হিন্দু জাতীয়তাবাদ : একটি ইতিবৃত্ত শ্যামাপ্রসাদ বসু 
বিপ্লবী ভালিন : ভালিন বিতকৰ্--অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
মাকর্স ও মাকৰ্সবাদ-_-অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
ভারতীয় নৃত্যে ব্রয়ী__মহুয়া মুখোপাধ্যায় 
এক কুড়ি পতিতার গল্প-_জাহান আরা সিদ্দিকী ও তপনকুমার দাস 
সত্যজিৎ রায়_গীতিকণ্ঠ মজুমদার 
১ বিদ্রাসাগর : এক আধুনিক মানুষ__শ্যামাপ্রসাদ বসু 
. এক কুড়ি ভালোবাসা__তপনকুমার দাস স. 
গঙ্গে কুড়ি বঙ্গ নারী__তপনকুমার দাস স. 
নোবেল জয়ী আবদুস সালাম__ শ্যামল চক্রবর্তী 
. এক কুড়ি ছড়া__দীপ মুখোপাধ্যায় স. 
এক কুড়ি প্রেম -তপনকুমার দাস স. 

১৬. জিজ্ঞাসে কোন জ্রন- হান্নান আহসান ও তপন দাস স, 
এম. সি. সরকার : ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ 

১, সেই আকাশ মন্লিকা__প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২. আবিনয় নিবেদন-_-সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত 
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লাল : বিধান নিবাস, ফ্ল্যাট 9/4/%//, কলকাতা-৫৪ 
চিন্তা _কানাইলাল বসু 
হন হানা 
১. রাধাপ্রেম রস সুধা রস সাধক-_ কার্তিকচন্দ্র দেবনাথ 
কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক :পি ১৫২, লেকটাউন, কলকাতা-৮৯ 
১, কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক (ত্রৈমাসিক) : ১ম বর্ষ, ২য় বৰ্ষ, ওয় বর্ষ 


১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকেব তালিকা /১৪১ 


কুমুদকুমার ভট্টাচাৰ্য : ১০৮, ফিলিপস্‌ হাউজিং সোসাইটি, বেহালা, কলকাতা-৮ 
১, দেশ: ১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৭০ 
২, পরিচয় ১৩৬৯, ১৩৭০ 
৩, চতুষ্কোণ : ১৩৭৮, ১৩৭৯, ১৩৮০, ১৩৮১, ১৩৮২ 
৪. নন্দন: ১৩৭৪-৭৬, ১৩৭৭, ১৩৭৮-৮০ 
কৃশানু ভট্টাচার্য : ২৫/১, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-৪১ 
১. যম দতের ডায়ারী ও অন্যান্য রচনা_যতীন্দ্রমোহন দত্ত 
কৃষ্ণকলি বিশ্বাস : ১৩/এ, বাঁশদ্রোণী নিউ গভঃ কলোনী, কলকাতা-৭০ 
১. উনিশ শতকের বামা লেখনী কৃষ্ণকলি বিশ্বাস 
কৃষ্ণমূৰ্তি ফাউন্ডেশন, ইন্ডিয়া : ৩০, দেওদার স্ট্রীট, কলকাতা-১৯ 
কথোপকথন-_জে, কৃষ্ণমূৰ্তি 
স্বগত সংলাপ-_এ 
অন্তরের বিকাশ--এঁ 
জানার বন্ধন থেকে মুক্তি__এ 
. হিংসার ওপারে__এ 
. জিজ্ঞাসু মন__এ 
, ঈশ্বর ভাবনা--এ 
, শিক্ষা ও জীবনের তাৎপর্য_এ 
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১১. পথহীন সাধনা--এ 
কৃষ্ণেন্দু সাহা : ৩১০, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৬৫ 

১. জীবন ভ্রোত--রুহিদাস সাহা 
কোডেক্স : ৪৫, কানুনগো পার্ক, কলকাতা-৮৪ 

১. নিল্স-য়ের আভিযান--সেলমা লাগেরলফ 

২. ম্যাকারুশের চে গেভারা__জন স্পারলিং 

৩. প্রিয় গল্প-_কানাই কুণ্ড 

8. Politics and Diplomacy of India—Saun চ Bhattacharya 
গোবিন্দ ভট্টাচার্য : সি ৪/৫, লাবণি, কলকাতা-৬৪ 

১. ফিরে যাই ফিরে আসি--গোবিদ্দ ভট্টাচার্য 
গৌতমকুমার ঝা : ২০৪, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ 

১. গঙ্গা : সমাজ, দশন ও সংস্কুতি--গৌতমকুমার ঝা 


দা 


১৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা- ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৬. দশভৃত ও ভূতনাথ বাবু পত্রগুচ্ছ__এ 
চন্দ্রা ঘোষ মিত্র : ২/১ এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-৯ 
১. ভাঙা আয়নায় আমি_ চন্দ্রা ঘোষ মিত্র 
জয়শ্রী প্রকাশন : ২০/এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলকাতা-২৬ 


জ্যোতিভূষণ চাকি: কাকন নিয়োগী, ১১এ/১বি/ ২, ব্রজলাল গাঙ্গুলী লেন, কলকাতা-৩৩ 
১. উজান, ১ সংকলন, ১৪১৩ 
টাইপ স্টাইল : ১০৮/২, বিধান সরণি, কলকাতা-৪ 
১. আজও মনে পড়ে : সঙ্গীত জীবনের স্যৃতিকথা--যুথিকা রায় 
২. মেয়স কোর্ট থেকে হাইকোর্ট : বিচারালয়ে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব চিত্রগপ্ত 
৩. জকরুণ বিবাহ বিচ্ছেদ : অতৃপ্ত মননের মমপ্ভিদ কাহিনী--চিত্ৰগুপ্ত 
তপনকুমার ধাড়া : আরামবাগ, হুগলি 
১. বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস__তপনকুমার ধাড়া 
তাপস ভৌমিক : দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ কলকাতা-৫৯ 
১. কোরক : সাহিত্য পত্রিকা : শারদীয় (ছোটগল্প), ১৪১২ 
তাপসী পাব. প্রিন্টিং হাউস : চেকপোস্ট, বারাসাত 
১. স্মরণে ও মননে : ভাওয়াল কবি গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস--সুবত রায়চৌধুরী, স. 
২. জলের সেতার_অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩. মৃত্যু আঁকে পথ__সুব্রত রায়চৌধুরী 
তৃপ্তি ভট্টাচাৰ্য : ২/২, সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা-৮ 
১. স্বণকুমারী দেবী ও ভারতী পত্রিকা তৃপ্তি ভট্টাচাৰ্য 
২. ঠাকুরবাড়ীর পঞ্চপুষ্প--কৃপ্তি ভট্টাচার্য 
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ : আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬ 
১. আদ্যাপীঠ মাতৃপুজা 'মাসিক পত্রিকা) বৈশাখ_ চৈত্র ১৪১৩ 
২. আদ্যাপীঠ মাতৃপুজা (শারদীয়া) ১৪১৩ 
দীপককুমার প্রামানিক :পি ১৫২, লেকটাউন, কলকাতা-৮৯ 
১. হারানো পুরুষ__দীপককুমার প্রামাণিক ও ধীরেন মণ্ডল, স. 
দুলাল চৌধুরী :আকাদেমি অব ফোকলোর, পি-১৬২, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী সমবায় আবাসন, 
কলকাতা-৯৪ | 
১. লোকসংস্কৃতি (পত্ৰিকা), বৈ. ১৪১৩ 
২. হারানো বাঙলা--অজিতকুমার মিত্র 
৩. লোকসংস্কৃতি (পত্ৰিকা), আ. ১৪১২ 
দে'জ পাবলিশিং : ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ত্রীট, কলকাতা-৭৩ 
১. জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা__অজিতকুমার ঘোষ 


১৪১৩ বঙ্গাব্দ উপহৃত পুক্তকেব তালিকা /১৪৩ 


বাংলা চরিত সাহিত্য-_দেবীপদ ভট্টাচার্য 
প্রবন্ধ সংগ্রহ-_দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্ৰী 
অসমের মহিলা কথাকার : একটি সংকলন প্রণব বিশ্বাস 
এই মৈত্রী এই মন্াস্তর_অরুণ সেন 
অপ্রকাশিত মানিক বন্দোপাধ্যায়__যুগান্তর চক্রবর্তী স. 
গল্প উপন্যাস সমগ্র __দীনেশচন্দ্র রায় 
. ছবি বসুর রচনা সংকলন 
. কিশোর রচনা সমগ্ৰ ১ম খণ্ড_ দীনেন্দ্রকুমার রায় 
. এ ২য় খণ্ড সুবিমল মিশ্র স. 
. উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সংবাদ-সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫)__মুনতাসীর 
মামুন 
১২. গদ্য সংগ্রহ__গিরীন্্রমোহিনী দাসী 
১৩. তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ-_গৌরী আইয়ুব 
১৪. কামিনী রায়ের গ্রন্থিত গদ্য রচনা 
১৫. একটি স্মরণীয় রাত্রি_অমরেন্দ্র ঘোষ 
১৬. রচনা সংকলন ১ম খণ্ড- মণীশ ঘটক 
১৭, এর ২য় খণ্ড 
১৮. স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে__মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স. 
১৯. প্রবন্ধ সংকলন- হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
২০. গল্প সমগ্র শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১ম-৫ম খণ্ড 
দেবকুমার বসু : ৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯ 
১. বাংলা উপন্যাসে স্বদেশ চেতনা-_ শুক্লা চৌধুরী বক্সী 
২. শত বছরের বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান___সুনীতি বিশ্বাস 
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১৪. Another name of God is 1055-115 Mukherjee 


১৫. দ্বীপ দেখেছো কোনদিন _ চিত্রাঙ্গদা চক্রবর্তী 


১৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১৬. জল আয়না প্রণয় ধর 
১৭. ভাঙা সাঁকোর গান--গিরীন্দ্রনাথ দাস 
১৮. প্রথমাহেন্র কবিতা--কেদারনাথ গুপ্ত 
১৯. শেষ দৃশ্যের পরেও-_বিভু নাগেশ্বর 
২০. কবিতা-_ইলা মুখোপাধ্যায় 
২১. নেতাজী ও পাঁচের পাঁচালী__কানাইলাল বসু 
দেবজী দাস :17/5/73/), বৈশালী গার্ডেন রোড, কলকাতা-১৪১ 
১. নবীন সূর্য-_দেবশ্রী দাস 
২. আভিমান--এ 
দেবারতি চট্টোপাধ্যায় : ৩সি, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলকাতা-৪ 
১. এ্রাইন্ড অপেরার রাজা 
২. রাজা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩. থাকে শুধু নচিকেতা শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় 
৪. শুকতারা ১৪০২, ১৪১২, ১৪০৪, ১৪০১ 
৫. আনন্দ মেলা, পুজাবার্ষিকী ১৪১১, ২০০৪ 
দেবাশিস সাহা: ১০৭/৬, বিষ্ণুপুর রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ 
১. ছাপাখানার গলি,আলোচনার কাগজ, জুলাই ২০০৬ 
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী : ১৬০, বিরডিঙ্গি, হাওড়া-৮ 
১. অমরমাণিক্য, মুকুট ও রবীন্রনাথ-_দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী 
২. The Administration Report of Tippera State for the year (1894- 
95, 1914-15, 1918-19), 
৩. আধুনিক ত্রিপুরা : প্রসঙ্গ বীরচন্দ্র মাণিক্য_দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী 
৪. মধ্যযুগে ত্রিপুরা : প্রসঙ্গ দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য--দ্বিজেন্দ্ৰনারায়ণ গোস্বামী 
নবপত্র প্রকাশন : ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্থিট। কলকাতা-৭৩ 
১. পরলোকের কথা __মৃণালকান্তি ঘোষ 
তন্ত্রের আলো-_ মহেন্দ্র সরকার 
পদ্মা নদীর মাঝি নোট্যরূপ) 
গৃহধর্ম-_শিবনাথ শাস্ত্ৰ 
গড় নাসিমপুর (নাট্যরূপ) 
মহাভারতের নারী শঙ্কর শীল 
৭. মহাভারতের নায়ক--শঙ্কর শীল 
নারায়ণ শাণ্ডিল্য :৩৩/১/১, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-১ 
১. প্রণমি তোমারে সঙ্গীতে (তিন খণ্ড একত্রে)__নারায়ণ শাণ্ডিল্য 
নিখিলেম্বর সেনগুপ্ত : বিজয়নগর, নৈহাটি, উঃ ২৪ পরগনা 
১. হরপ্রসাদ শাস্তীর ইতিহাস চিন্তা --নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত 
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১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৪৫ 


নির্মল বুক এজেন্সী : ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ 

১. তেরোটি কিশোর উপন্যাস --কমল চৌধুরী, স. 
নির্মলেন্দু ঘোষাল : ৬৯/এ/১, কালী কুণ্ড লেন, হাওড়া-১ 

১. নিবার্টিত নির্মলেন্দু __নির্মলেন্দু ঘোষাল 
নিশীথরঞ্জন দাস: স্টীমার ঘাট রোড, করিমগঞ্জ, আসাম 

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্র কাছাড়- নিশীথরঞ্জন দাস 
নীলমাধব রায় : পোঃ শ্রীরামপুর, বর্ধমান 


| 
| 


Ll 
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শীলারিশেখর দাশ: ৫৫, গ্ৰীন পার্ক, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-১০৩ 

১. বহুরূপী বাংলা বানান __নীলাদ্রিশেখর দাশ 
নৃপেন চক্রবর্তী : ২৪৮, কৃষ্ণপুর রোড, কলকাতা-২৮ 

১. শব্দশাব্দিক-_৮৮, ৮৯, ৯১, ৯৫, ৯৬-৯৮, ৯৯, ১০১-১০৫ সংখ্যা 
পত্রভারতী : ৩/১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 

১. পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলা উপন্যাস __ কার্তিক লাহিড়ী 

২. যত মত তত পথ-__ শ্যামাপ্রসাদ বসু 

৩. রক্ঞ্রহস্য-_ ব্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় 

৪. সাতরং--অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পবিত্র সরকার : “সেঁজুতি”, ২১, কেন্দুয়া মেন রোড, কলকাতা-৮৪ 
১. একশ বছরের সেরা গল্প __সমরেশ মজুমদার স. 
২. India's Struggle for Independence — Primal Kr. Roy 
৩. রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী সাহিত্য রামবহাল তেওয়ারী 
৪. বাবুবৃতাত্ত ও প্রাস্সিক__ পুলক চন্দ স. 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : কলকাতা 
১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-__জ্যোতিভূষণ চাকী 
২. সত্যজিৎ রায় পার্থ বসু 
৩. ধাতুবিদ্যা পরিভাবা-_-গোকুলানন্দ মুখোপাধ্যায় 
৪. প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ 
৫. এ ২য় খণ্ড 
৬. কিশোর রচনা সভার-_ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
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৭, 
৮. 
5. 


জসীমউদ্দীন -জাহিরুল হাসান 
ছড়া সমগ্ৰ ১--নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ__আশিস খাস্তগীর 


১০. আকাদেমি পত্রিকা ১৯-২০ 
পাত্রজ : ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 


১০, 


সভা নাটে (সি 9০3৫৬ 


ভাল ছেলে--সুজিতকুমার দে 
আনবর্চনীয়-_অসীমানন্দ মহারাজ 
এ্লইাওয়ে-_ ডেসমন্ড ব্যাগলী 
আঁধার পেরিয়ে প্রফুল্পরঞ্জন মজুমদার 
সুপার ম্যান--হ্যারল্ড রবিল 

পহটিকের বুলি থেকে--বাসুদেব বসু 
সতীর পতি-_ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সত্যবালা--এঁ 


ছায়ানট-_ শক্তিপদ রাজগুরু 
গাজীর বেটি__বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় 


পারুল প্রকাশনী ৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯ 


বণগরিচয়-_ ঈশ্বরচন্দ্র 


২. এ ২য় খণ্ড 


গীতাচরণামৃতমূ__নীলিমা 

শচীনকর্তাঁ__-পান্নালাল রায় 

Rural Sociology— Aurobindo Chakrabarty 
সম্থাসে ত্যানধান্স__ সন্তোষকুমার ঘোড়ই 

সমুদ্ৰ দানব সুনামি--এঁ 

আমার গানের মালা--অগ্নিকুমার আচাৰ্য 

লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ ব্যাঙ্ক_ মোহন লালা বণিক 


. ম্যাথমেটিক কুইজ ব্যাক --অজিতকুমার নেমু 


রহস্যততে পৃজাতন্ব ও পূজা পঙ্ধতি--কৃপাশঙ্কর 


. কাছাড়ের বৃত্তাক্ত--উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ গুহ 
. মরণসাগরের জীবনযুন্ধ__রাখাল চৌধুরী 


হাতি হাতি__ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 
. বিপদে মোরে রক্ষা_মিলন দত্ত 


১৪১৩ বঙ্গাব্দ উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৪৭ 


২১. জেবুমিসা বেগম-__সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা 
২২. ত্রিপুরার সেরা শিশু সাহিত্য 
২৩. পিফি সোনার দুঃখ কিসের- -পাথজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 
২৪. শ্রীরাজবতাকরমূ 
২৫. সায়েন্স ক্যুইজ ব্যান্ত_ সম্তোষকুমার ঘোড়াই 
পূৰ্ণেন্দুকুমার ভট্টাচার্য : ইংরেজি বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া 
১. বাঙালির ইংরেজি রচনা : উনিশ শতক : প্যারীচাদ, মধুসুদন, বফিমচন্দ_ 
পূৰ্ণেন্দুকুমার ভট্টাচার্য 
প্রণব রায় : ডানকুনি আবাসন, ডানকুনি, হুগলী 
১. ইতিহাসের হারানো গল্প-_ প্রণব রায় 
২. হুয়াড় বিদোহ_ এ 
৩. পাইক বিদ্রোহ এ 
প্রতিমা কুণ্ডু: ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর 
১. গন্ধর্ব_পৃথা কুণ্ড 
প্রত্যয় : ২৪/১ বি, ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ 
১. বন্দেমাতরম : ইতিহাসে, বিতর্কে __অরবিন্দ পোদ্দার 
২. কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো : ভারতবর্ধ এবং আমরা-_এ 
প্রত্যুষকুমার রীত : বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া 
১. রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী আন্দোলন ও ভাঙার পৱিকা--প্রত্যুষকুমার রীত 
প্রদীপ কর : তিলবাড়ি, বিষ্ণুপুর, হাওড়া 
১. সমাকৃতি, ১ম সংখ্যা, ১৪২২ 
প্রদোষ চৌধুরী : ৪৮, কবি সুকান্ত সরণি, কলকাতা-৮৫ 
১. ভারতীয় রেল অথনীতি ও সাফল্য-_প্রদোষ চৌধুরী 
প্রভাতকুমার দাস : বেলগাছিয়া ভিলা, দত্তবাগান। 
১. আগুনের অক্ষর__ সোমেন চন্দ স্মারক গ্রন্থ 
প্রসাদ রায় : জলপাইগুড়ি 
১. দ্যোতনা-_জানুয়ারি ২০০৭ 
প্রাণেশ সরকার : সুরভি স্থান, বাদকুল্লা, নদীয়া 
১. তোমাকে আজ গড়ে তুলব আমি-_ প্রাণেশ সরকার 
প্রিয়ঙ্কা মাজী : ১২ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
১. ছাগল- _রামনারায়ণ অধিকারী 
২. সব গল্পই রূপকথার__শিলাদিত্য রায় 
৩. শিল্প কথা-_ কুমারেশচন্দ্র বিশ্বাস 
প্লাবন ভৌমিক : রাণাঘাট, নদীয়া | 
১. কিছু নিছক অতিথি ছত্রাক --প্লাবন ভৌমিক 
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ফণী পাল : ১৩/৩০, অশোক এভিনিউ, দুর্গাপুর 
১. মৌলবী আব্দুল গণি খান সাহেব-এর জীবনী--ফণী পাল স. 
বঞ্চিমভবন গবেষণা কেন্দ্র : কাটালপাড়া, নৈহাটি 
১. বঙ্গদশন ১০ 
২. বঙ্গদশন পরম্পরা--ভবতোষ দত্ত 
বিজনবিহারী পুরকায়স্থ : ৪২, বেণী ব্যানার্জী এভিনিউ, কলকাতা-৩১ 
১. শ্রীহটের শ্রেষ্ঠ সম্তানেরা-_বিজনবিহারী পুরকায়স্থ 
বিনায়ক চক্রবর্তী : ‘খোজ’, খড়দহ কৃষ্টি সংস্থা, খড়দহ 
১. খোঁজ নববর্ষ ১৪১৩ 
বিশ্বনাথ মাজী : বজবজ কলেজ, বজবজ 
১. প্ৰবন্ধ সংগ্রহ _-রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 
বিস্ময় রায় : রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন, ভবানীভবন, কলকাতা-২৭ 
১. বিহুও সরস্বতীর কাব্য সংকলন 
২. Catalogue of Books, 1979,86. 
৩. Descriptive Catalogues of Books and Publications during the 
quarter ending the march 1978, 1968, 1985, 1969, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1966, 1964, 1966 
বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য: ‘চিত্ৰকল্প কথা’ ৯/১/১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩ 
১. চিত্ৰকল্প কথা, চৈত্র ১৪১২ 
বুক ফ্ৰন্ট পাবলিশিং ফোরাম : এ. জে ১৬২, সেক্টর [[, কলকাতা-৬৪ 
আমার আকাশ-_বিষুণপদ চক্রবর্তী 
কলকাতা-লওন রেলওয়ে_ এ 
বনত্রাস বীরাপ্নন__তপন ঘোষ 
দশটি সেরা কিশোর গল্প-_ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 
জানেন? সিনেমা কুইজ-_ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের কথা লেখার ভাষায় 
কথামৃতকার শ্রীচরণেয শীম 
যখন ছাপা বই ছিল না-_ অণিমা মুখোপাধ্যায় 
ফুলচাষে রোজগার-_সত্যজিৎ মজুমদার 
১১. মানুষ এল কেমন করে £ সত্যজিৎ মজুমদার 
ভবতোষ দত্ত : কুন্দকলি, রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন 
১. আশিতে পৌছে__ভবতোষ দত্ত 
ভারতী বিশ্বাস : এম.আই.জি, ৩৭, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭ 
১. ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম, ২য়__দিলীপকুমার বিশ্বাস 
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১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুত্তকেব তালিকা /১৪৯ 


ভারবি : ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্থিট, কলকাতা-৭৩ 
১. ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা 


ভিক্ষু সত্যপাল : বুদ্ধ ত্রিরত্ব মিশন, নতুন দিল্লী 
১. ধন্মচকং : বিশেষ সংখ্যা, ২০০৬ 
মায়া ভট্টাচার্য ও করবী সেনগুপ্ত: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা-৩২ 
১. যতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচার্য মায়া ভট্টাচার্য ও করবী সেনগুপ্ত 
মালেকা বেগম : ৬১, মতিঝিল বাণিজ্য এলাকা, ঢাকা 
১. যৌতুকের সংস্কৃতি মালেকা বেগম 
মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৯ 
চক্রবাহে বৈজ্ঞানিক __স্বাতী ভট্টাচার্য 
গল্প সমগ্-দীপঙ্কর দাস 
কল্যাণীয়াসু-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাকৃে সাধুসঙ্গ--লীলা চাকি 
তিব্বত সীমান্তের পথে--চিম্ময় চক্ৰবৰ্তী 
সুৱারিমোহন নম ২/৩ এফ, দেব লেন, কলকাতা-১৪ 
স্মৃতি ও *তিতে শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী--মুরারিমোহন নস্কর 
EEE ৬৬ 
১. হংসেশ্বরী যোগেশ্বরী--মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য 
যোগমায়া প্রকাশনী : ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 
১. অৱেষার আলোয়-_পরিমলকুমার দে 
২. শালিখার ইতিবৃত্-_ হেমেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩. ফুটোদার ডায়েরি ও অন্যান্য কাহিনী--মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় 
8. The Bengali Book of English Verse—Sitangshu Sekhar Ghosh 
৫. আমি তোমাদেরই মাকর্স __ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬. আমি তোমাদেরই শরত্চন্দ্র_বিমলেন্দু দাস 
৭. আমি তোমাদেরই দেশবন্ধু __সদানন্দ চক্রবর্তী 
৮. আমি তোমাদেরই লেনিন- শ্যামলী ঘোষ 
৯. আমি তোমাদেরই বেগম রোকেয়া_ শ্যামলী ঘোষ 
১০. আমি তোমাদেরই হেলেন কেলার_ এ 
১১. আমি তোমাদেরই আলম---এঁ 
১২. আমি তোমাদেরই মাদামকুরি--বারিদবরণ ঘোষ 
ব্লথীন কর : বি. এল. ৩৮৫ বিধাননগর 
১. তোমার ভ্ুভঙ্গে ফুল ফোটে --রথীন কর 
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২. আমারে তুমি অশেষ করেছ__এ 
রমেশচন্দ্র রায় : পূর্ব নারায়ণতলা, কলকাতা-৫৯ 
১. মহিলা মহল- _রমেশচন্দ্র রায় 
রয়্যাল পাবলিশার্স : ১৫৬/এ, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ 
১. ভবঘুরের জানার্ল__হিমাংশু জানা 
রুণা চৌধুরী (রায়) : ২৬৩, দমদম পার্ক, অনন্যা ্যাপার্ট, কলকাতা-৫৫ 
. মাতৃবন্দনা : মৃণালিনী--রুণা চৌধুরী (রায়) 


১ 
২. 
৩. স্মৃতি ঝরাপাতায়__রুণা চৌধুরী 
৪ 
৫ 
৬, 


বিতৰ্কিকা, ২০০৫ 
রুমা দাস : ২৪৩/২সি, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬ 
অনার বাংলা পরিক্রমা, ৪থ পত্র, ৮ম পত্র, ৬ষ্ঠ, ৭ম পত্র 
কবিকল্কণ চণ্ডী 
ভাষার ইতিহাস-_সুকুমার সেন 
বৈষওব পদাবলী-_-খগেন্দ্র নাথ মিত্র ও অন্যান্য 
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা--ভুদেব চৌধুরী, ১ম, ২য় 
বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা--শ্ৰীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন 
Premier Guide to Regional Level Selection Test 
একালের প্রবন্ধ সঘ্চয়ন 
. পুতুল নাচের ইতিকথা_ সুনীলকুমার দে স. 

১১. গল্পগুচ্ছ বিশ্লেষণী পাঠ__ সমরেশ মজুমদার 

০৮557 : আলমবাজার, কলকাতা-৩৫ 

মাতৃশক্তি, ৬ষ্ঠ সঙ ১৪১২ 
রিও লিসা কেন্দ্র : মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া 
. মাল পাহাড়িয়া__সুশান্ত বিশ্বাস 
বিহ_শৰ্মিষ্ঠা দে বসু 
প্রবাদের গল্প--বাসুদেব ঘোষ 
সাঁওতাল কাহিনী: বনবীর গাথা- -লোকনাথ দত্ত 
সুধী প্ৰধান জীবন ও সাধনা--নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধিমাল-_শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শরম সংগীত--_ শৃত্তিলাথ ঝা 
পুতল নাচ__ নিশীথ চক্রবর্তী 
আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি 
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১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৫১ 


১০. আদিবাসী সমাজ ও পালপাবৰ্ণ--ধীরেন্দ্ৰনাথ বাস্কে 
১১. লোক সমাজ ও সংস্কৃতি প্রবোধকুমার ভৌমিক 
১২. ভাটিয়ালি গান-_দিনেন্দ্র চৌধুরী 
১৩. লোকক্রচতি: প্রবন্ধ সংকলন---মিহির ভট্টাচাৰ্য, স. 
১৪. লোকশ্রচতি : ৬০] 2 N০, 1.2/৬01 3 No. 1,2/৬0] 4 No.l 
১৫. মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গান--মালিনী ভট্টাচার্য ও সোমা মুখোপাধ্যায় 
১৬. বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে লোকসংগীত-_ দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৭. Santhal Architecture-——Souvanik Roy 
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় : ১৩ডি, সরশুনা মেন রোড। কলকাতা-৬১ 
১. বঙ্গাধিপ পরাজয়-_প্রতাপচন্দ্র ঘোষ; শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় স. 
২. ডিরোজিওর বাড়ি--নথিপত্ৰের আলোকে 
শব্দশাব্দিক : ৪৮, কৃষ্ণপুর রোড, কলকাতা-২৮ 
১. শব্দশাব্দিক : সাহিত্য সংখ্যা, ১ 
২. শব্দ শাব্দিক : শততম সংখ্যা, ২০০২ 
৩. সম্পর্ক-_অলক সান্যাল। 
শম্ভুনাথ ঘোষ : ন’ পাড়া, কালীবাড়ি রোড, বারাসাত 
১. স্মরণে রেখো মোরে-_অয়ন চট্টোপাধ্যায় 
শশধর প্রকাশনী : কলকাতা 
১. ক্ুধা__ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মঙ্গল গীত --মঙ্গল দাস 
গৃহিণীর চিপস্‌ ১০০১ --তপতী দেবী 
স্মৃতির আলোয়--গীতা বিশ্বাস 
শিখাময়ী লীলা রায়--আগমনী লাহিড়ী ও বিনায়ক নাগ 
নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌক্র__ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 
জড়গৃহের পর-_হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
যমুনাবাঙ্ট-_-হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
৯. পারিবারিক __মহাম্বেতা দেবী 
শিবরাম কুমার : ১৮১/৫, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৪ 
১. আরবি রচিত : কলকাতার ফুটবল--শিবরাম কুমার, স. 
শিশিরকুমার মাইতি : ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া 
১. ইতিহাসের বিচিত্র কথা--অনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
২. প্রবন্ধ সম্পুট-_ শিশিরকুমার মাইতি 
৩. Life in Ancient Bengal Before the Rise of the Palas—Ashim Kr. 
Chakraborty 
8. Trinity : Tagore, Indian Literature, English literature 
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৫. Asoka: King 70580815917 : Beloved of the Gods—Achintya Kumar 
Nandy 
শিশুতোষ সামন্ত : ৩/৭৩২, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৫৪ 
১. শতমুখী রক্তধারার উৎস সঙ্কানে--শিশুতোষ সামন্ত 
২, In Search of Common Origin—Sisutosh Samanta 
শেখর ভৌমিক : ৪৪, গ্রীন পার্ক, ব্লক এ, কলকাতা-৫৫ 
. বাঁকুড়া জেলার বিবরণ-_রামানুজ কর ও ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায় 
শৈশব প্রকাশনী : ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ 
১. মহাবিশ্বের খুটিনাটি _ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
সরল কবিরাজী চিকিৎসা-_ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাজের মেয়ে--অধীর বিশ্বাস 
পিকপিকে সিং__তপনকুমার দাস 
আবুল কালাম আজাদের ছেলেবেলা--ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এককুড়ি হাসি__তপনকুমার দাস স. 
এক কুড়ি ভূত -_ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স. 
শোডেন সাল: : পার্ক রোড, আলিপুরদুয়ার 
পুৰতৰ্রায়ের গুপ্ত কথা __শোভেন সান্যাল 
২. শালকি হোমস ক্রিকেট এবং ভারতের প্রথম একাদশী 
৩. আলিপুরদুয়ারের পথে প্রান্তরে__এঁ 
. কোচবিহার কিছু কথা, কিছু ইতিহাস-_এ 
শ্যামলকুমার মিত্র : পূর্বাশা হাউজিং এস্টেট, ১৬০, মানিকতলা মেন রোড 
. শুন্য আমার তুরূপের তাস : শুন্যকে নিয়ে খেলছি_উদয়ভানু 
২. আধুনিক পদাথবিজ্ঞানের সিদ্ধাত্তসমূহের আলোকে পরমসভার অভিতের সভাবনা 
বিষয়ে পুনবিবেচনা--উদয়ভানু চিত্রকর 
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং : ৭৯, এম. জি. রোড, কলকাতা-৯ 
১. মানসিক রোগীর পরিচর্যা_অমরনাথ মল্লিক 
২. এ Christmas Carol— Charles Dickens 
৩. Sri 41610117140 5 Observation on Bolshevik Revolution & Soviet 


PER ০০৫4০ 


Soialisn—-Shyamalesh Das 
Under milk wood—Dylan Thomas 
বিজয় ভক্ত সংঘ : রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া 
১. শ্রীশ্রীবিজয়কুষজ পরিজন, ১ম-৫ম খণ্ড- বুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
২. সাধনা পথ 
৩. সাধনা পথ (হিন্দী) 
৪. স্মৃতি কুসুমাঞ্জলি 


১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৫৩ 


৫. সদৃওক স্বামী অসীমানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ 

৬. শ্রীত্রীবিজয়কৃষ্ কথামৃত 
সংকর্ষণ মাইতি : মহিষাদল, পূর্বমেদিনীপুর 

১. পুরী, মাহেশ ও মহিষাদলের রথযাত্রা-_সংকর্ষণ মাইতি 

২. মাহিষাদল স্মরণিকা, ২০০৬ 
ent সাহেবনগর, নদীয়া 

. স্মৃতিচাযের ফসল--সত্যেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস 
পাপা : কলকণ্ঠ, ৩৯১/১, স্টেশন রোড, কলকাতা-১২৭ 
উলুক ঝুলুক সুলুক ঢুলুক--সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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১. বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার-_সম্তোষকুমার অধিকারী 
সম্তোষকুমার দাশগুপ্ত : সোনারপুর, কলকাতা-১৫০ 

১. বৈদিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস- _সম্তোষকুমার দাশগুপ্ত 
সন্দীপ গোস্বামী; নবদ্বীপ, নদীয়া 

১. কবিতায় পচিশ বছর- সন্দীপ গোস্বামী 
সমীরণ মুখোপাধ্যায় : ১০/১, এস. এন. রায়চৌধুরী সরণি, কলকাতা-৫১ 

১. পুষ্পাঞ্জলি--সমীরণ মুখোপাধ্যায় 

২. গল্প হলেও গল্প নয়__ এ 
সরস্বতী মিশ্র : দাওনাগাজী রোড, বালী, হাওড়া 

১. দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপক্র_ স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন স. 
সাধন কর : 20/8, বালিগঞ্জ টেরেস, কলকাতা-২৯ 

১, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল__সাধন কর 

২. নেতা থেকে নেতাজী__এঁ সঙ্ক. 
সাহিত্যম্‌ : ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 

১. রূপকথার আংটি__ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 

২. অনামিকা-__জরাসন্ধ 

৩. অনেষণ- প্রফুল্ল রায় 

৪. সরস গঙ্গ- তারাপদ রায় 
সাহিত্য মন্দির : ৫/৫, যশোর রোড, কলকাতা-২৮ 

১. সাহিত্য মন্দির, আগমনী সংখ্যা, ২০০৬ 
সাহিত্যলোক: ৩২/৭ বিডন স্টীট, কলকাতা-৬ 

১. মতাদশে সংগ্রামে শপথে-_দীপক সরকার 
সাহিত্যসংসদ : ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ 


১৫৪ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


8. Chronological Dictionary, of Indian Independence. 
৫. সংসদ বাংলা নাটক অভিধান--বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
৬. আমেরিকা বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায় 
৭. এশিয়া--এঁ 
৮. পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়--এ 
৯. আফিকা--পীতম সেনগুপ্ত 
১০. ইয়োরোপ__ এ 
১১. আমাদের ভারত-__ নিমাই ভট্টাচার্য 
১২. নতুন নতুন নাটক-_মনোজ মিত্র 
১৩. বাংলা সাহিত্য সঙ্গী--শিশিরকুমার দাশ 
১৪. জ্যোতিরিন্্র নাটক সমগ্র 
১৫. কৃষি বিজ্ঞানের পরিভাষা 
১৬. উডঞ্জিদ বিজ্ঞানের পরিভাষা 
১৭. হারানো দিনের নাটক_ -পিনাকেশ সরকার 
সিদ্ধার্থ পাল : রাধানগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া 
১. ফাগ্াসিক বিভূতিভূষণ, ১৯৯৪ 
২. অন্যপর্র, শারদ সংকলন, ১৩৯৭ 
সুজাতা হাটি : ৩৩/১/১, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া 
১. দুটি নয়ন মেলে_ সুজাতা জাটি 
সুনীল দাস : এশ্রিকা গ্যাপার্টমেন্ট, এস. কে. দেব রোড, কলকাতা 
দেশ, শারদীয় ১৪১৩ 
শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ১৩ 
সত্যবত রামানন্দ, ১৯- দীপককুমার অগ্নিহোত্রী 
অনাঘ্বাত কুটি ফুল- বিশ্বনাথ সাঁতরা 
স্ত্ৰী রোগ--অবিনাশচন্দ্ৰ রায় 
যদি তুলে নাও প্রেমের পংক্তিঙলো--সৌম্য ভাদুড়ী 
সৃযোর্দয়ের অপেক্ষায় দীপঙ্কর দাস 
জম্মশতববে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
, The Statesman : Festival 2003. 
১১. The Insubstantial Pageant—Gouri Prasad Ghosh 
সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় : মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা 
১. দিশত জন্মবাষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য : স্মরণে মননে মধুসুদন ৩গ-_সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স. 
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১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৫৫ 


সুস্মিতা দত্ত: বেগমপুর, হুগলি 
১. দীপিতা_ দীপঙ্কর দত্ত 
সুহাস রায়চৌধুরী : পালপাড়া, বাকসাড়া, হাওড়া-১০ 
১. শুধু গল্প নয়-_সত্যি- সুহাস রায়চৌধুরী 
সোমনাথ রায় : ২৩২, রক্ষিত পাড়া, গ্রীনপার্ক, কলকাতা-৬১ 
১. ১০০ সনেটের আ্যালবাম__ সোমনাথ রায় 
সোমেশ ভূঁইয়া : মধ্যমগ্রাম, উ ২৪ পরগনা 
১. নোয়াখালি সম্মিলনী শতবর্ষ পুর্তি উৎসব, ২০০৬ 
স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
১. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন, ১ম খণ্ড 
স্বপনকুমার রায় : ৬১, সাহিত্যসভা লেন, কোচবিহার 
১. প্রাচীন কোচবিহারের সম্পূর্ণ হীতিবৃত্ত-_স্বপনকুমার রায় 
স্বপ্না দত্ত: ১৪১/১, আর. এন. গুহ রোড, কলকাতা-৭৪ 
১. দৃবে কোথাও দূরে দুরে--স্বপ্পা দত্ত 
হরিপদ গায়েন : ১২৩/৩, যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলকাতা-৬১ 
১. ছোটদের মাকর্স ও বিবেকানন্দ__হরিপদ গায়েন 
২. স্টুডেন্টস্‌ রিডিং ফুটবল--এ 
হরেন ভৌমিক : মৌড়ীগ্রাম, হাওড়া 
১. রবীন্দ্র সাহিত্যে ধুত্‌ পরিক্রমা__হরেন ভৌমিক 
Daulal Kothari : North Arjunpur, 0159 
1 Rabindra Sangeet Sudha (Tagore's songs in Hindi)—Daulal 
Kothari 
Debabrata Chakravarty : Barasat Govt High School, Kol-124 
1. Acharya Prafulla Chandra Roy : The Quest for National Science 
und Swadeshi Enterprise—Debabrata Chakravarty 
Harinath Banerjee : 1717, Laurel Avenue, U.S.A. 
1. Titanic Ship : Her Maiden and Last Voyage—Harinath Banerjee 
Mira Bose : B.F 70, Sector I, Salt Lake, Kol-64 
1. A Man of the Frontier : S$. W. Laden La—Nicholas and Deki 
Rhodes. 
Sankar Kumar Bose : B.F 70. Sector I, Salt Lake, 701-64 
1. A History 01191771752 Kacharis : As seen through Coinage—N.G. 
Rhodes & S.K. Bose 
Sunandan Kumar Sen : 10, Raja Raj Krishna St. Kolkata 
1. Old Bengali Language : A Study—Sunandan Kr. Sen 


পরিষতৎ সংবাদ 


পরিষদের দুই সহকারী গ্রস্থাগারিক শ্রীঅরুণটাদ দত্ত ও শ্রীপ্রশান্তকিশোর রায় দীর্ঘ দিন পরিষদে 
নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। তাদের নীরোগ ও সুস্থজীবন কামনা করি। 
পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়ও সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন! অপর এক 
সহকারী গ্রস্থাগারিক শ্রীমতী পারমিতা গোস্বামীকে অস্থায়ীভাবে গ্রস্থাগারিকের কাজের দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে। 


বিভাগীয় সংবাদ 


চিত্রশালা : 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা পুনর্গঠনের যে কাজ চার বছর আগে হাতে নেওয়া হয়েছিল, 
তা প্রায় শেষের পথে। চার বছর আগে দোতলার মূল প্রদর্শকক্ষ অন্ধকার গুদামের মতো 
অবস্থায় ছিল। কোন্‌ নিদর্শন কোথায় কী ভাবে আছে, তার কোনও স্পষ্ট হদিশ ছিল না। আরও 
কয়েক বছর আগে যখন প্রদর্শকক্ষ সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়, তখন সব প্ৰদৰ্শবস্তু আলমারি 
ও ট্রান্কে পুরে ফেলা হয়েছিল। একটি খাতায় তার আংশিক বিবরণ নথিবদ্ধ ছিল মাত্র। প্রদর্শবস্তুর 
সচিত্র বিবরণী তৈরির কাজ একদা শুরু হয়েছিল, তা-ও সম্পূর্ণ হয়নি। রমেশ ভবনের তিন 
তলায় প্রস্তাবিত নতুন প্রদর্শকক্ষ অসমাপ্ত পড়ে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের 
সাহায্যে প্রথমেই অনেকগুলি কাজে হাত দেওয়া হয়। দোতলার প্রদর্শকক্ষকে ব্যবহারযোগ্য করে 
তুলে একের পর এক প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রদর্শনী দিয়ে এই পর্বের 
সৃচনা। বিষ্ণু দে-র লোকশিল্প সংগ্রহটি কবিপুত্র জিষ্ণু দে-র সৌজন্যে হাতে আসার পর তাকে 
নিয়েও একটি বড় প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এখানেই প্রথম বিষ্ণু দে-র আঁকা ছবির প্রায় সবকটি 
একত্রে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়াও বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র, কলকাতার বিপন্ন এঁতিহ্য, বঙ্গভঙ্গ 
ইত্যাদি প্রদর্শনীও সাড়া জাগায়। পাশাপাশি প্রত্ববস্তুর পুরনো বিবরণী মিলিয়ে দেখা এবং নতুন 
সচিত্র বিবরণী তৈরির কাজও শুরু হয়। তিন তলার প্রদর্শকক্ষ পুনর্বিন্যাসে হাত দেওয়া হয়। 
সূচনা হয় পরিষদের প্রথম চিত্রশালা-প্রকাশনা-র। 

কাজ শুরু করেই দেখা যায়. পরিষদের প্রাচীন ভবন, যা পরিষত্-মন্দির নামে পরিচিত 
ছিল, তার অনেক অংশই বিপন্ন হয়ে পড়েছে! রাজ্য সরকারের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের 
আবেদন করায় পশ্চিমবঙ্গ প্রত্বতত্ব ও সংগ্ৰহালয় অধিকর্তা গৌতম সেনগুপ্তের সহযোগিতায় 
এঁতিহ্য সংরক্ষণ তহবিল থেকে কয়েক দফায় প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গিষেছে। পরিষৎ মন্দির 
১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, শতবর্ষে এই ভবন ও রমেশ ভবনের অতীত এঁতিহ্য ফিরিয়ে 
দেওয়ার ব্যাপারে কলকাতা পুরস্ভাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। দু'বছর টানা কাজের পর 


১৪১৩ বঙ্গান্দে উপহৃত পুস্তকেব তালিকা /১৫৭ 


সব মিলিয়ে একদিকে পরিষদের দুটি এতিহ্যবাহী ভবনের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি সংগ্রহশালার 
নবরূপায়ণও প্রায় শেষের মুখে। তিন তলায় দুটি নতুন প্রদর্শকক্ষ (সম্পূর্ণ শীততাপনিয়ন্ত্রিত) 
তৈরি করা হয়েছে। সংগ্রহশালাটিও শতবর্ষে পা দিল, তাই একে শতবাৰ্ষিকী প্রদর্শকক্ষ” হিসাবে 
চিহ্নিত করে সংগ্রহশালার দুই মূল রূপকার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন গাঙ্গুলির 
নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে। মূল প্রদর্শকক্ষে থাকছে গান্ধার শিল্প থেকে শুরু করে পাল-সেন পর্বের 
প্ৰস্তর-ভাস্কৰ্য, মন্দির-টেরাকোটা, ব্রোঞ্জ মূর্তি, এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কটি জেলার লোবশিল্পের 
নিদর্শন (রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতরের আনুকৃল্যে মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্প কেন্দ্রগুলির যে সমীক্ষা 
সম্প্রতি করা হয়েছে, এগুলি প্রধানত সেই সুত্রে সংগৃহীত। এই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে শিল্পী 
রঘুনাথ গোস্বামীর সংগ্রহ থেকে পাঁচশোরও বেশি শিক্পনিদর্শন, এবং অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর 
সংগ্রহের শিল্পবস্তু)। সংলগ্ন প্রদর্শকক্ষে দৈনন্দিনের শিল্প” প্রদর্শিত হবে__বাঙালির প্রাত্যহিক 
ব্যবহার্য জিনিসপত্রের যে শিল্পিত এঁতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। এর মধ্যে মূলত থাকছে কীসা- 
পিতল-তামা-লোহা-কাঠ-মাটির বিপুল বৈচিত্র্যময় তৈজসপত্র ও অন্যান্য জিনিস। থাকছে বাঙালির 
ঠাকুরঘর ও রান্নাঘরের প্রতিরূপ। পূর্বভারতে এ ধরনের সংগ্রহ ও প্রদর্শনী আর দ্বিতীয়টি নেই। 
বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও এটির নির্মাণে প্ৰভূত সহায়তা করেছেন শশীভূষণ দে প্রভাপদ 
দে সংস্থার অলোক দে। 

সংগ্রহশালার প্রায় আড়াই হাজার নিদর্শনের সচিত্র নথিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। 
হীরেন্দ্রনাথ মিত্রের “বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প” এবং ‘পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা' 
(বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, তারাপদ সীতরা, 
ডেভিড ম্যাককাচ্চন ও অন্যদের লেখার সচিত্র সংকলন)। চতুর্থ ও পঞ্চম বই “বাংলা গ্ৰন্থচিত্ৰণের 
আদিপর্ব' এবং মনোমোহন ও রাখালদাসের করা পরিষৎ সংগ্রহের ক্যাটালগদুটির একত্র পুনৰ্মুদ্ৰণ 
প্রকাশের পথে। 

শিল্পনিদর্শন ছাড়া পরিষৎ সংগ্রহশালার অন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বাঙালি মনীষীদের 
পাণ্ডুলিপি, চিঠি ও নানা নথিপত্র । সাম্প্রতিক কালে এই সংগ্রহে সবথেকে বড় সংযোজন 
রবীন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে সংগৃহীত নির্মলকুমার বসুর ব্যক্তিগত কাগজপত্র । এ ছাড়াও পাওয়া 
গিয়েছে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হিরপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি ন্যায়ালংকার প্রমুখের নথিপত্র 
ও বিভিন্ন ব্যক্তির চিঠি এবং মন্মথনাথ ঘোষের সংগ্রহ থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিঠি। এগুলির 
ক্ষেত্রে পূর্বতন সংগ্রহের তালিকা মিলিয়ে দেখা ও নতুন সংগ্রহের তালিকা তৈরির কাজে শীঘ্রই 
হাত দেওয়া হবে। দোতলার পুরনো প্রদর্শকক্ষটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে সংস্কার করতে পারলে সেখানে 
পরিষদের গ্রস্থসংগ্রহের দুর্লভ নিদর্শনগুলির সঙ্গে এইসব নথিপত্র সংরক্ষণ ও গবেষকদের তা 
দেখার ব্যবস্থা করা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে। 

গ্ৰন্থশালা : 

ড. নির্মলকুমার নাগ গ্ৰন্থশালাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যভার গ্রহণ করার পর নতুন 
বইপত্র ক্রয়, পুরনো বইপত্র ল্যামিনেশন করা ও গ্রন্থাগারের কিভাবে Stock-verification 
করা যায় তার জন্য তিনি বিশেষ চিন্তাভাবনা করছেন। আশা করা যায় গ্রস্থাগারের শূন্য পদগুলি 
শীঘ্রই পূরণ হবে। 


১৫৮ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পুথিশালা : 
পুথিশালায় যাতে সুষ্ঠুমত কাজকর্ম হয় সে ব্যাপারে পুথিশালাধ্যক্ষ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট 
তৎপর হয়েছেন। পুথিশালার ভারপ্রাপ্তা কর্মী শ্রীমতী স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি তার কাজের 
গতি ত্বরান্বিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 


প্রকাশন : 


সাহিত্য সাধক চরিতমালার ১ম ও ২য় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণের কাজ প্রায় শেষ। এগুলি শুধু পুনমুদ্রণ 
করা হয়নি, যথাসম্ভব পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। এই গ্রন্থমালায় যে সব সাহিত্যিকের 
ছবি ছিল না যথাসম্ভব তাদের ছবি যুক্ত করা হচ্ছে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের বাংলা গীতিকাব্যের 
আদিপর্ব-র পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতকোষ নূতন করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়েছে। রামমোহন গ্রস্থাবলীর কাজ এগোচ্ছে। বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত একটি সংকলন গ্রন্থ 
প্রেসে পাঠানো হয়েছে। 


সভা-সমিতি 


তারিখ : ২৭ জানুয়ারি ২০০৭ শনিবার 


স্বাগত ভাষণ :  শ্রীরমাকান্ত চক্ৰবৰ্তী 


১৪১৩ বঙ্গাব্দ উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৫৯ 


বালি নারীর সেকাল-একাল 


তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ শনিবার 
স্বাগত ভাষণ : শ্রীস্বপন বসু 
বক্তা : শ্রীমতী অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত, 
শ্রীনির্মলকুমার নাগ, শ্রীমতী শাশ্বতী ঘোষ 
সভাপতি : শ্রীপবিত্র সরকার 


বাঙালি নারীর সেকাল-একাল 


তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ রবিবার 
স্বাগত ভাষণ : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 

বক্তা : শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রভাতকুমার দাস, শ্রীমতী মালেকা বেগম 
সভাপতি : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 


স্বদেশ ও স্বজন 
সহযোগিতায় : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


তারিখ : ১১ মার্চ ২০০৭ রবিবার 
স্বাগত ভাষণ : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 


তারিখ : ১৫ মার্চ ২০০৭ রবিবার 
স্বাগত ভাষণ : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 
বক্তা :  শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত, 
শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ 
সভাপতি : শ্রীপবিত্র সরকার 


মায়া চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা 


তারিখ : ৭ জুলাই ২০০৭ শনিবার 
বক্তা : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 
সঙ্গীত : শ্রীমতী সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 

সভাপতি : শ্রীপবিত্র সরকার 


১৬০ / সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচাৰ্যের স্মরণ সভা 
তারিখ : ১৫ জুলাই ২০০৭ রবিবার 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন :  শ্রীপবিত্র সরকার, শ্রীঅভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, 


ত্রীসুনীল দাস, শ্রীপ্রদীপ ঘোষ, শ্রীপ্রশান্তকিশোর রায়, 
শ্রীঅলোক দাস, শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১৪-তম প্রতিষ্ঠা দিবস 
তারিখ : ৮ শ্রাবণ ১৪১৪ বুধবার 


স্বাগত ভাষণ : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 
সভাপতি : শ্রীপবিত্র সরকার 


পুরস্কার : 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার” 
প্রাপক : শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য 


প্রাপক : শ্রীঅনিল ঘোষ 


রামকমল সিংহ স্মারক বক্তৃতা 
তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০০৭ রবিবার 
সময় : বিকেল ৫টা 


১৪১৩ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৬৯ 


এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যৌথ উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত চর্যাচর্য বিনিশ্চয় গ্রন্থ উদ্ধারের শতবর্ষ উদ্যাপন 
তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ রবিবার 


বক্তা শ্রীঅরুণ ঘোষ 
বিষয় চর্যাপদে লোকজীবন 
বক্তা : শ্রীপল্পব সেনগুপ্ত 
সভাপতি : শ্রীকরুণাসিদ্ধু দাস 
দ্বিতীয় অধিবেশন 
বিষয় চর্যাপদের পাঠবিচার 

বক্তা শ্রীনির্মল দাশ 

বিষয় : চর্যাপদ ও বাঙালি সমাজ 

বক্তা : সর 
সভাপতি : শ্রীপবিত্র সরকার 
পঞ্চাশোত্তর দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি 


প্রথম অধিবেশন 
বিষয় :  পঞ্চাশোত্তর বাংলা ছোটগল্প 
বক্তা : শ্রীসুৱত রায়চৌধুরী 
বিষয় : পঞ্চাশোত্তর বাংলা উপন্যাস 
বক্তা : শ্রীশুভময় মণ্ডল 


বিষয় : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সাহিত্য 
বক্তা : শ্রীআবুল আহসান চৌধুরী 
সভাপতি : শ্রীপবিত্র সরকার 


দ্বিতীয় অধিবেশন 
বিষয় :  পঞ্চাশোত্তর বাংলা কবিতা 
বক্তা :  শ্রীউৎপলকুমার বসু 
বিষয় : পঞ্চাশোত্তর বাংলা নাটক 
বক্তা : . শ্রীপবিত্র সরকার 
বিষয় :  পঞ্চাশোত্তর বাংলা প্রবন্ধ 


সভাপতি : শ্রীমাকান্ত চক্রবর্তী 


১৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


শুদ্ধিপত্র 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : লেখকসুচি : ১৩০১-১৪১৩ 


সংশোধন 
পৃষ্ঠা লাইন আছে হবে 
৩১০ ১৩ ব্রন্মাপুত্রোপত্যকার ব্ৰহ্মপুত্ৰোপৎ 
৩২০ ২২ ১৭৫-১৮৯ ২৭১-২৮৫ 
৩৩৩ ১৯ ২৬৭-৩৪৭ ১৭৫-২৫৫ 
৩৫৫ ১৫ ১৯০-২৬৬ ২৮৬-৩৬৬ 
৩৫৫ ৩১ ৩৪৮-৩৬৩ ২৫৬-২৭০ 
৩৬৫ ১১ বাংলা সাময়িকপত্র  সাময়িকপত্র 
বিশেষ সংখ্যা বিশেষ সংখ 
সংযোজন 
৩৩৪ ২০ লাইনের পর যুক্ত হবে : 
বৌদ্ধ গান ও দোহা : আলোচনা ২৭ ৪ ১৪ 
৩৫৫ ১৫ লাইনেব পর যুক্ত হবে : 
সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সমকালে ডাক্তার বাধাগোবিন্দ কর ১১১ ১ ১৮ 
৩৬৪ ২৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪ 
৩৬৪ ২৬ নম্বরের পর যুক্ত হবে: 
২৭ নির্মলেন্দু ভৌমিক ৯৫ 


এবং পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যাগুলি বেড়ে যাবে যথারীতি। 


১১৪ বৰ্ষ ৩-৪ সংখ্যা * কাৰ্তিক-চৈত্ৰ ১৪১৪ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ = 


২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 





ংলা ভাষায় আমাদের কয়েকটি মুল্যবান প্রকাশনা 


শ্রীমৎ অনির্বাণ : পৃথিবী, অগ্নি ও জ্যোতি 
দ্বিতীয় খণ্ডএতরেয় ৫০, তৃতীয় খণ্ড-কে্নে ৩ I 
ষষ্ঠ খণ্ড-তৈত্তিয়ীয় ৬০ EEA 2 মুখোপাধ্যায় (স) : সংক্কুৎ 
শ্রতিসঞ্চয়নমূ-প্রথম খণ্ড ১৫, অযোধ্যানাথ সান্যাল : শ ডি 222 
বৈরাকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী ৭০, গোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ : ভাষা পরিচ্ছেদ ১২৫, বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় : বৈদিক ভাবনায় সোম ১২, মিহির চৌধুরী কামিল্যা : আঞ্চলিক দেবতা 
লোকসংস্কৃতি : ১০০, শরহরি চক্রবন্তী : জীবনী ও রচনাবলী (অখণ্ড) ১৫০, বর্ধঘান জেলার 
লোকসংস্কৃতি : একটি ক্ষেত্ৰ স্ন! ১৫০, জীবেন্দ্ৰ সিংহ রায় (স) : আধুনিক বাংলা কবিতা : 
বিচার ও বিশ্লেষণ ১০০, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণকথায় মালাধর 5 মাধব ২৫, অধীশচন্দ্ 
সাহা দেবেন্দ্রনাথ সেন: জীবনী ও কঝাধিচার ৬০, চিন্ময়ী ভট্টাচার্য : কথা-সাহিতো গ্রাম বাংলা 
১১০, অরুণ মিত্র : সাহিতোর দিক-লিিন্ত ১০০, শঙ্তুনাথ কুণ্ডু : প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধৰ্ম 
ও দেবভাবনা ১২৫, অশোককুমার পালিত সে) : শুভচ্করী (রাঢ় বঙ্গের গণিত পদাবলী) ৪০, 
শেলেন্দ্রনাথ সামন্ত, প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও রাজীবকান্ডি শর্সাধিকারী : বধ্মানের গুণত মুদা 
৬০, গোপীনাথ কবিরাজ : তান্তিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত ১ম খণ্ড ৪৫.০০, ২য় খণ্ড ৪০, সুধীরকুমার 
নন্দী : দর্শন জিজ্ঞাসা ৫০, মৃণালকান্তি ভদ্ৰ : অস্তিবাদ : জী পল সাৰ্ত্তের দর্শন ও সাহিত্য ৭০, 
অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ ৩৫, কান্টের শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার ৮০, নীতিবিদ্যা ৬০, সুধীরকুমার 
করণ : লোকায়তিক ১২০, জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামায়ণের উৎস কৃষি ৭৫, প্রশাস্তকুমার 
ঘোষ : বিদ্যাসাগরের প্রিয় ছাত্র__রামগতি ন্যয়রত্ব ১২০, সুরজিৎ দাশগুপ্ত : অন্নদাশম্নর ও 
মানবিকবাদ ৩০, মিতা চ্যাটার্জী সে) : মহারানি কমলকুমারী বিরচিত শ্ৰীকৃষ্ণক্লক্মিণী-সংবাদ ও 
শ্রীকেশবচরিত্র ৫০, সুনীল রায় : শ্রীঙ্মরবিন্দের দৰ্শন মন্থনে ৫০, সুমিতা চক্রবর্তী : আধুনিক 
বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় ১০০, মলয় রক্ষিত (স.) রক্তকরবী : রূপে র্লপাণ্ডরে ২৫০, 
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১১৪ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা ৯ কার্ভিক-চৈত্র ১৪১৪ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
" সুবিমল মিশ্র 


| 
- বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 
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প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১৬ 


প্রকাশক: 
স্বপন বসু 
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 


বৰ্ণবিন্যাসও' 


মুল: 
শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়াৰ্কস 
২ গুরুপ্রসাদ লে ক্লকাতা ৭০০ ০০৬ 


দাম: ১২০. ০০ টাকা . 


সূচিপত্র 


পত্রিকা-প্রসঙ্গ 
লেখক-পরিচিতি 


বাংলা ভাষার আপদ-বিপদ 
নির্মল দাশ / ১ 
চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য : পুনৰ্নিৰ্মাণের প্রেক্ষিতে 
বিশ্বনাথ রায় / ৯ 
বাংলা রামায়ণের নিন্নবর্গীয় কবিবৃন্দ 
_ অমিয়শঙ্কর চৌধুরী / ২০ 
অসমিয়াদের বাংলাচর্চা : ১৮২৬-১৮৬০ 
মন্দিরা দাস / ৩১ 
১৮৫৭-র নানা ভাষা 
মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪৪ 
বটতলার ডাক 
জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় / ৫৬ 
'_ উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের কণ্ঠস্বর 
স্বপন বসু / ৬১ 
বিংশ শতাব্দীর সংবাদ ও সাময়িকপত্র 
কৃষ্ণ ধর / ৬৯ 
সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা 
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৭৯ 
রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ 
শিব্ব্রত চট্টোপাধ্যায় / ৮৯ 
সুভাষচন্দ্র-হেমস্তকুমার : মৈত্রী মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ 
(সুভাষচন্দ্ৰ লিখিত পত্রের আলোকে) 
সিদ্ধাৰ্থ পাল / ১০৫ 


এঁতিহাসিক সরসীকুমার সরস্বতী 
রঙ্গনকান্তি জানা / ১২৪ 


রোকেয়ার কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা ও চিঠি 
অশোক উপাধ্যায় সঙ্কলিত/১২৯ 
প্ৰসঙ্গ: প্ৰতিভা 

সুবিমল মিশ্ৰ/১৩৭. 

প্রতিভা :বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি 
অরুণটাদ দত্ত / ১৪০ 

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা : সূচি 
সুবিমল মিশ্র / ২০৭ 


পত্রিকা প্রসঙ্গ 


বিলম্বিত হলেও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার এই সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে অত্যস্ত সংকোচের 
সঙ্গে জানাতে চাই পিছিয়ে পড়া সংখ্যাগুলির যাতে দ্রুত প্রকাশ করা যায় তার জন্য সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করা হবে। এ আমাদের নৈতিক দায়িত্ব_এটা স্বীকার করে নিচ্ছি। 

এই সংখ্যার সূচিতে বিন্যস্ত প্রবন্ধের শিরোনাম-বৈচিত্র্য পাঠকদের কাছে অবশ্যই আকর্ষণীয় 
মনে হবে। কয়েকটি বিশিষ্ট ভিন্নধৰ্মী রচনা দিয়ে সংখ্যাটি প্রস্তুত। প্রথম নিবন্ধটি বিশিষ্ট 
ভাষাবিদ্‌, অধ্যাপক নির্মল দাশের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদত্ত 
অভিভাষণের লিখিত রূপ। বাংলা ভাষার লিখন ও কথন রীতিতে যে ধস বা অশিষ্ট প্রয়োগ 
চলছে তার কয়েকটির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ও এ ব্যাপারে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তাও তিনি তার বক্তব্যে জানিয়েছেন। তার মূল্যবান 
আলোচনা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করবে। 

চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য : পুননির্মাণের প্রেক্ষিতে’ প্রবন্ধে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় 
সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চর্যাপদের সর্বাতিশায়ী প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন! 
দুই বাংলার বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকগণ কিভাবে চর্যাপদকে উপজীব্য করে উপন্যাস, কবিতা, 
নাটক রচনা করেছেন তারই অনুপুঙ্থ পরিচয় তিনি এই প্রবন্ধে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। 
তবে তার আলোচনায় প্রয়াত ওপন্যাসিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১০. ১১. ১৯৩৩ - 
১৪. ১. ১৯৭১) চর্যাপদের হরিণী” উপন্যাসটির প্রসঙ্গ আসেনি। চর্যাপদের এই বিচার যথেষ্ট 
হৃদয়গ্রাহী ও বিশ্লেষণধর্মী হয়েছে। এটি এই সংখ্যার গৌরববর্ধনকারী রচনা । 

গবেষক অমিয়শঙ্কর রায়চৌধুরী “বাংলা রামায়ণের নিন্নবর্গীয় কবিবৃন্দ’ প্রবন্ধে একটি প্রায়- 
জাতি হযানারারম্যান রিনার 

নিম্নবর্গের ও কেন-_তা তিনি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করেছেন। 

প্রাবন্ধিক মন্দিরা দাস “অসমিয়াদের বাংলা চর্চা : ১৮২৬-১৮৬০, প্রবন্ধে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে অসমিয়াদের আগ্রহ ও আস্তরিক প্রচেষ্টা ও তাদের সারস্বত সাধনার 
প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন। প্রতিবেশী প্রদেশের সারম্বত সমাজ আমাদের 
ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কতটা উৎসুক ছিলেন তা আমরা এই প্রবন্ধে জানতে পারবো। 

উদীয়মান গবেষক মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তার '১৮৫৭-র নানা ভাষা’ নিবন্ধে দেখিয়েছেন, 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্রে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ভারতীয় মানসের এক ব্যাপক প্রতিবাদ! অথচ সেই 
প্রতিবাদের ভাষায় আছে সাংস্কৃতিক বহুষ্বরিকতা। তার এই নিবন্ধ এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিদ্রোহের ভাষার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 

প্রবীণ গবেষক জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় একদা আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত “সমকালীন, 
পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বটতলা বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরিষৎ পত্রিকার 
বর্তমান সংখ্যায় “বটতলার ডাক প্রবন্ধে তিনি কলকাতার বটতলা অঞ্চলের কয়েকটি প্রেসের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও সেইসব প্রেস থেকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বই ও পত্রপত্রিকার মুদ্রণ 
প্রসঙ্গ তথ্যনিষ্ঠভাবে আলোচনা করেছেন। 

১৮৮৪-র ১১ আগস্ট বাঙালি মুসলিম সমাজের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয় “মুসলমান 


বন্ধু নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা । এই পত্রিকা প্রকাশের প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই প্রকাশিত 
হয় আর একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘মুসলমান’ নামে ১৮৮৪-র ৯ সেপ্টেম্বর, যদিও এটি 
প্রকাশের কথা ছিল এ বছরের জানুয়ারি মাসে। পরিষৎ সম্পাদক, বিশিষ্ট সাময়িকপত্র 
গবেষক স্বপন বসু এই দুটি পত্রিকার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিপূৰ্ণ বিশ্লেষণ 
করেছেন “উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের কণ্ঠস্বর’ প্রবন্ধে । এটিও বর্তমান সংখ্যার একটি 
বিশিষ্ট রচনা। 

বিশ শতকের কয়েকটি সংবাদ ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট 
কবি ও সাংবাদিক কৃষ্ণ ধর। প্রাবন্ধিকের স্বাদু রচনাশৈলি পাঠকদের আকৃষ্ট করবে। 

প্রাবন্ধিক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “সাময়িকপত্রপাঠের অভিজ্ঞতা’ নিবন্ধে বিভিন্ন সময়ে 
সংবাদ-সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সরকারি নথিপত্রধৃত রিপোর্ট যুগপৎ ভাবে যে কতটা সত্যের 
উম্মোচন ঘটাতে পারে, তারই অজস্র সুখদুঃখময় অবিমিশ্র অভিজ্ঞতা এই প্রবন্ধের উপজীব্য 
হয়ে উঠেছে। এই তথ্যনির্ভর সুখপাঠ্য রচনাটি পত্রিকার মান বৃদ্ধি করবে। 

রবীন্দ্রনাটকের সফল মঞ্চায়ন কিভাবে সম্ভব, তার প্রায়োগিক দিকটি আপন অভিজ্ঞতার 
আলোকে তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় তার 'রবীন্দ্রনাটকের পাঠ ও 
প্রয়োগ’ প্রবন্ধে। এটিও এই সংখ্যার একটি মান্য রচনা। 

হেমস্তকুমার সরকার (১৮৯৬-১৯৫২) নদীয়া থেকে ‘জাগরণ’ নামে একটি পত্রিকা বহুদিন 
সম্পাদনা করেছেন ও ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামে একটি দৈনিকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। সুভাষচন্দ্ৰ 
বসু ও হেমস্তকুমার সরকার উভয়েই সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তার 
“ভারতপথিক গ্রন্থে লিখেছেন, “হেমস্তই 07) আমাকে রাজনীতিতে আনে!” প্রথম জীবনে 
এই দুই বন্ধুর আস্তরিক প্রীতি, পরবর্তীকালে মনাস্তর-_কেন এই মনান্তর এ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ 
বিশ্লেষণ করেছেন হেমস্তকুমার সরকার গবেষক সিদ্ধার্থ পাল। রচনাটি থেকে সুভাষচন্দ্রের 
জীবনের বহু অজ্ঞাত তথ্যের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হতে পারবেন। 

বিশিষ্ট এতিহাসিক ও ভারতীয় চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ সরসীকুমার সরস্বতীর জীবন ও সারস্বত 
সাধনার অনুপুজ্ঘ বিবরণী দিয়েছেন প্রাবন্ধিক রঙ্গনকান্তি জানা তার 'শতবর্ষের আলোকে 
সরসীকুমার সরস্বতী’ প্রবন্ধে। এ প্রয়াত মনীধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হোল এই প্রবন্ধে। 

বিশ শতকের অন্যতম অগ্রণী নারীবাদী বাঙালি লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন 
(১৮৮০-১৯৩২)! তার কয়েকটি অগ্রস্থিত কবিতা ও চিঠি সঙ্কলন করেছেন অশোক উপাধ্যায়। 
দুই বাংলার রোকেয়া-গবেষকদের নজর এড়িয়ে পড়ে ছিল এগুলি ‘নবনূর’ ও “মহিলা'-র 
বিবর্ণ মলিন পৃষ্ঠায়। আশা করি রচনাবলীর পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংযোজিত হবে। 

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ-এর মুখপত্র প্রতিভা-র বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি সঙ্কলন করেছেন 
পরিষদের প্ৰাক্তন সহকারী গ্রস্থাগারিক অরুণটাদ দত্ত, যা গবেষকদের কাজে লাগবে। 

বহু রিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে সম্প্রতি চলে গেছেন। তাদের প্রয়াণ আমাদের যথেষ্ট 
বিষণ্ন করেছে। এখানে তাদের কয়েকজনকে স্মরণ করছি। 

প্রথমেই স্মরণ করি বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও গদ্যকার পরিতোষ সেনকে (১৯১৯-২০০৮)। 
শাসন অগ্রাহ্য করে নিতান্তই তরুণ বয়সে ঢাকা থেকে মাদ্ৰাজে সরকারী আর্টক্কুলে ছবি আঁকা 


শিখতে চলে.গেলেন। সে সময় মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে ছবি আঁকা একটা অ-কাজ বলে গণ্য 
' হোত। সেই অকাজ শিখতেই তিনি দাদাদের নিষেধ অমান্য করেছিলেন। ইন্দোরে ডালি 
কলেজে তীর চাকরি হয়েছিল। কিছুদিন পর ফরাসি সরকারের জলপানি নিয়ে প্যারিসে দু'বছর 
কাটান ও পরে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। দেশে ফিরে এসে নানাভাবে 
সম্মানিত হন। | 

ছাত্রাবস্থা থেকে প্রবাসী পত্রিকায় গুরু দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে শিষ্য পরিতোষ সেনের 
ছবিও ছাপা হোত। অবনীন্দ্র ঘরানার ছবি, আকবর-যোধাবাই সহ বহু রোমাণ্টিক ছবি তিনি 
এঁকেছিলেন। - 

গদ্যরচনায়ও তার নৈপুণ্য লক্ষণীয়। তার ‘আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা’, ‘আলেখ্য মঞ্জরী’- 
তে এক নতুন গদ্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তার আত্মজীবনী ‘জিন্দাবাহার’ বাংলা 
আত্মজীবনমূলক রচনায় এক বিশেষ সংযোজন। ছবি ও গদ্য-_এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি 
নিপুণভাবে কৌতুকরস ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে যে বাংলা হরফ হতে 
পারে এ বিষয়ে তার প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত হয়েছিল। স্মরণীয় যে ফরাসি 
সরকার এ কাজটি তীকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। 

২০০৮-এর জুলাইয়ে ৮৪ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক, দাদা সাহেব 
ফালকে পুরস্কার প্রাপক তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯)। যে ছেলেটির একজন ইঞ্জিনিয়ার 
হওয়ার কথা ছিল, আযাপ্লায়েড ফিজিক্স নিয়ে এম. এসসি. করার কথা ছিল-_বিজ্ঞানের সেই 
ছাত্রটি ডুব দিলেন সেলুলয়েডের জগতে। সুদীৰ্ঘ ৬০ বছর তার চলচ্চিত্র জীবন। ১৯৫৪-তে 
প্রথম ছবি ‘অঙ্কুশ’ ও ১৯৯৮-এ মুক্তিপ্রাপ্ত শেষ ছবি “আজব গায়ের আজব কথা”_-এর 
মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে ছবি করেছেন ৩৬টি। তার প্রয়াণে বাংলা চলচ্চিত্র 
জগৎ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল। 

প্রায় ৮৪ বছর বয়সে চলে গেলেন বিশিষ্ট কবি ও চিত্তাশীল প্রাবন্ধিক নরেশ গুহ (১৯২৫- 
২০০৯)। দুরস্ত দুপুর” (১৯৫২), তাতার সমুদ্র ঘেরা’ (১৯৭৬) তার দুটি অতি প্রশংসিত 
কাব্যগ্ৰন্থ। ১৯৯৩-এ ছোটদের একটি বই বিদিশার ইনি আর উনি’, ১৯৪৬-এ “তপতীর মা’ 
নামে একটি গল্পসংকলন। কবি বুদ্ধদেব বসুর অধ্যাপক জীবনের প্রথম পর্বের ছাত্র, ১৯৫৩- 
তে কবি যখন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াতে যাচ্ছেন তখন তার ছাত্র নরেশকেই দায়িত্ব দিয়ে গেলেন 
‘কবিতা’ পত্রিকার। স্বভূমি পূর্ববঙ্গ, কলকাতা ও শাস্তিনিকেতনের নির্মিত আবহে সৃষ্ট হয়েছে 
“তাতার সমুদ্রে ঘেরা” । তাই এতে বিস্তার এত বেশি। ইংরেজিতে লেখা দুটি বিখ্যাত সমালোচনা 
গ্ৰন্থ ‘W. B Yeats : An Indian Approach’ এবং অপরটি “In praise of two 
Bengali Novel and other essays.’ 


পঞ্চাশের দুই বিশিষ্ট কবি স্বদেশরঞ্জন দত্ত (১৯৩৩-২০০৮), এবং শিবশস্তু পাল (১৯৩৪- 
২০০৮) এর প্রয়াণ আমাদের ব্যথিত করেছে। প্রথম জনের প্রথম দিককার কবিতার বই 
ঈশ্বরের সঙ্গে দু দণ্ড’ ও স্বর্গের পুতুল" প্রভৃতি । “বাংলা কবিতা" পত্রের সম্পাদনাও করেছেন 
নিষ্ঠার সঙ্গে। আর দ্বিতীয় জন কবি শিবশম্ভু পাল উজ্জ্বল শ্লেষাত্মক ব্যগ্রনায় এক সময় বাংলা 
কবিতার পাঠকদের সপ্রশংস স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন। তার কয়েকটি কবিতার বই : 
‘ঘরে দূরে দিগন্ত রেখায়” প্রতিশ্রুতি বারবার’ প্রভৃতি! 


মাত্র আটান্ন বছর বয়সে ২০০৮-এর ১৭ নভেম্বর চলে গেলেন উৎস মানুষ'পত্রের 
সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র শিক্ষকতায় 
না গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি ছোট দপ্তরে কাজ করে সারাজীবন অনেক বড় কাজ 
করে গেলেন। মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতা নির্ভর মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার 
লক্ষ্যেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৮০-তে ‘মানুষ’, ১৯৮১-তে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনে 
নাম বদলে ‘উৎস-মানুষ’ প্রকাশ করলেন। প্রতিকূলতার দুরস্ত বাধা পেরিয়ে উৎস-মানুষ'-এর 
জয়যাত্রা আজও অব্যাহত । বিজ্ঞানমনস্কতার স্বাধীন সুরে বাঁধা, সোজাসাপ্টা, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, 
স্পষ্টবাদিতা উৎস মানুষ" এর বৈশিষ্ট্য। উৎস মানুষ’-এর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক-_কামনা 
করি। 

পত্রিকা উপসমিতির সদস্যগণসহ পরিষৎ সম্পাদক স্বপন বসু, অন্যতম সহকারী সম্পাদক 
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, প্রকাশনা সহায়ক অশোক উপাধ্যায় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। 
যাঁদের লেখায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হল এবং যাঁরা এই লেখাগুলির নিরীক্ষক ছিলেন, যে সমস্ত 
সারস্বত প্রতিষ্ঠান আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছেন-_তাদের 
প্রত্যেকের উদ্দেশে পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবশেষে পত্রিকা 
প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। 


৫ বৈশাখ ১৪১৬ সুবিমল মিশ্র 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


লেখক পরিচিতি 


অমিয়শঙ্কর চৌধুরী : গবেষক! প্রকাশিত গ্রন্থ : মুসলিম কবিদের শ্যামাসঙ্গীত, হাছনরাজার 
সঙ্গীতমালা। 


অরুণটাদ দত্ত : পরিষদের প্রাক্তন সহ্গগ্রন্থাগারিক। প্রকাশিত গ্ৰন্থ : তারাশঙ্করের কবি। উনিশ ও 
বিশ শতকের কয়েকটি সাহিত্যপত্রের রচনাপঞ্জি তৈরি করেছেন। 


অশোক উপাধ্যায় : পপ্রিচর্চায় উৎসাহী গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাময়িকপত্রে প্রত্বুতত্ব ও 
ইতিহাসচর্চা : পথিকৃৎ প্রবন্ধপঞ্জি ২০০১)। 


কৃষ্ণ ধর : দৈনিক বসুমতী ও যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে গণমাধ্যম-এর 
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : অঙ্গীকার (১৯৪৮), প্রথম ধরেছে কলি 
(১৯৫৬), এক রাত্রির জন্য (১৯৬৭)। বেশ কয়েকটি কাব্যনাটক ও ভ্রমণকাহিনি 
লিখেছেন। 


জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় : বিশিষ্ট গবেষক। বটতলার সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। 


নির্মল দাশ : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন প্রধান। 
প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, ভাষা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি। 


বিশ্বনাথ রায় : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্ৰন্থ শুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। 


মন্দিরা দাস : আসামের ডুমডুমা কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বাংলা ও অসমিয়া দুই 
ভাষাতেই লেখেন। গবেষণার বিষয় বাংলা সাহিত্যে আসামের দান। 


মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রতিশ্রতিবান গবেষক। বাংলার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও 
গুপ্তসমিতি, ডিরোজিও, ঈশ্বর গুপ্তের মনোজগৎ, উত্তর-আধুনিকতা প্রভৃতি তার চর্চাব 
বিষয়। 


রঙ্গনকাস্তি জানা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামের কিউরেটার। প্রকাশিত গ্রন্থ : Descriptive 
Catalogue of Sculptures of the Museum and Art Gallery, Burdwan 
University (২০০১)। প্রকাশিতব্য : মৃগাবতী কাব্য (সম্পাদনা), পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক 
জলযান (২০০৯)! 


শিবরত চট্টোপাধ্যায় : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। দীৰ্ঘদিন ধরে 
নাটক চর্চা করে চলেছেন। প্রকাশিত গ্ৰন্থ নাট্য এঁতিহ্য ও লঘুনাটক (২০০৫), রবীন্দ্রনাটকের 
সংলাপ, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২০০৯) প্রভৃতি। 


সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা, 
দেশভাগ দেশত্যাগ প্রভৃতি । 


সিদ্ধার্থ পাল : অবিভক্ত নদিয়ার কুমারখালিতে জন্ম ১৯৪০ খ্রি! স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। কবি, লিটল 
ম্যাগাজিনের লেখক ও সম্পাদক, গবেষক। কবিতার বই তিনটি। গবেষণামূলক প্রবন্ধের 
বই : হেমস্তকুমার সরকার এক বহুমুখী মনীষা (১৯০৮) এবং নদীয়া ও বিভূতিভূষণ 
(১৯০৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : অন্যপত্র (দ্বৈমাসিক), বিভূতিভূষণ যোগ্মাসিক)। 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য 
বিষয়ের বিবৃতি 
(৮নং ধারা অনুযায়ী, ফর্ম নং-৪) ” 


প্রকাশনার স্থান : কলকাতা 
প্রকাশনার ক্রম : ব্রিমাসিক : বৈশীখ-আবাট, শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌধ, মাঘ-চৈত্র 


প্রকাশক : স্বপন বসু 
ৰ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


ভারতীয় নাগরিক কিনা : ভারতীয় নাগরিক 
ঠিকানা : ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৬ ' 
পত্রিকাধ্যক্ষের নাম : সুবিমল মিশ্র 
ঠিকানা '_: ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ভারতীয় নাগরিক কিনা : ভারতীয় নাগরিক 
মুদ্রকের নাম : শ্যামল সাউ 

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 

২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, 

কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
স্বত্বাধিকারী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

২৪৩/১ আগার প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রোড 

কলকাতা-৭০০ ০০৬ 

আমি স্বপন বসু জানাইতেছি যে উপরিউক্ত বিবরণ 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। 


স্বা.স্বপন বসু 
প্রকাশক। 


বাংলা ভাষার আপদ-বিপদ 
নির্মল দাশ | 


মাননীয় সভাপতি, সম্পাদক ও সমবেত সুধীমণ্ডলী, 

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শতোত্তর যোড়শ প্রতিষ্ঠাদিবস। এটি একটি মহৎ উপলক্ষ। 
এই মহৎ উপলক্ষে এই মঞ্চে এযাবৎ অনেক মনস্বী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণ দিযেছেন। 
আজ আমার মতো একজন অকিঞ্চিকর ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব পালনে আহান করেছেন, এজন্য 
সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কর্মসূচি অনুসারে আজ আমার প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণ উপস্থিত 
করার কথা। কিন্ত আজ এই মঞ্চে আমি যা উপস্থিত করব তাকে ভাষণ না বলে বলা উচিত 
প্রস্তাব। বলাবাহুল্য, ‘প্রস্তাব’ শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে যে-অর্ধে ব্যবহৃত হত 
এখানে সে অর্থে গ্রাহ্য নয়, এটি ইংরেজি ‘০০০5৭!’ শব্দের বহুপরিচিত একটি প্ৰতিশব্দ! 
কাঠামোর দিক থেকে আমার প্রস্তাবের তিনটি অংশ : মুখবন্ধ, প্রস্তাবেব প্রেক্ষিত ও মূল 
প্রস্তাব! 

মুখবন্ধ অংশে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে যে আজকের প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের 
বর্তমান ভবন-প্রতিষ্ঠারও শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। সুতরাং সাহিত্য পরিষদের আজকের এই 
প্রতিষ্ঠাদিবসের দায়িত্ব অনেক বেশি, এই দিনে সমাজ হয়তো পরিষদের কাছ থেকে আরও 
বেশি দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার আশা করবে। বস্তুত সাহিত্য পরিষৎ গত একশো বছরেরও 
বেশি সময় ধরে বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
আসছে। তবু মনে হয় তার ভূমিকা পালনের গতিপ্রকৃতি বরাবর সমমাত্রা রক্ষা করেনি। 
বিশেষত বিগত বিংশ শতাব্দীর কথা ধরলে দেখা যায় পরিষদের কাজকর্ম ওই শতান্দীর 
শেষার্ধের তুলনায় প্রথমার্ধের সময়সীমার মধ্যে এমন প্রত্যক্ষ সামাজিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল 
যার সামাজিক প্রতিক্রিয়া বাঙালি জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এমনকি এই একবিংশ শতাব্দীতেও 
আমরা তার সুফল ভোগ করছি। হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষাৰ্ধে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার 
ক্ষেত্রে দেশবিভাগোত্তর বিভাজন অনেকখানি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে আবার সময় 
এসেছে সাহিত্য পরিষদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন করে 
কোনো সামাজিক উদ্দীপনা! সৃষ্টি করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার। 

যাইহোক, সাহিত্য পরিষদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষ সামাজিক উদ্দীপনার কথা 
উল্লেখ করেছি তার সূত্ৰপাত বিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনাপর্বে। দেশে তখন লৰ্ড কার্জনের 
নির্দেশে বঙ্গভঙ্গের আয়োজন চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল বাংলা 
দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ভাষামাধ্যম হবে বাংলার আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা। এই সিদ্ধান্তের 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি 775 80180166 পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে 


২/ সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩.৪ সংখ্যা 


সরকারের এই পরিকল্পনাকে ‘The Partition Movement in Another Form’ বলে 
অভিহিত করেছিল। সংকটের মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক নেতারা আন্দোলন করেছিলেন। 
সাহিত্য পরিষৎ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়, তবু প্রশ্নটা যখন ভাষাকে নিয়ে তখন এই 
রাজনৈতিক ভাষাসংকটের মুহূর্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সেদিন নিষ্ক্ৰিয় থাকেনি। ১৩১১ 
সালের ৭ ফাল্গুন পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে শরৎকুমার রায়ের সভাপতিত্বে বিষয়টি 
নিয়ে আলোচনা হয় এবং এবিষয়ে বিশদ পর্যালোচনার জন্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সারদাচরণ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও চারজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এরপর 
২১ ফাল্গুন পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে গুরুদাস বন্দ্োপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্থির হয়, 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোনো প্রকাশ্য স্থলে সাধারণকে আহান করিয়া এতৎ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আহান করা হইবে।” সেদিন ‘কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলিকাতার - 
গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রধান প্রধান সভার সম্পাদক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে পরামর্শ 
সভায় আহান’ করা হয়। পরিষদের সিদ্ধান্ত মতো রবীন্দ্রনাথ ২৭ ফাল্গুন জেনারেল আযাসেমব্রিজ 
ইন্সটিটিউশন হলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সভাপতিত্বে এবিষয়ে “সফলতার সদুপায়* প্রবন্ধটি 
পাঠ করেন। রাজনৈতিক চাপে ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকার তার পরিকল্পনা 
প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ বা রবীন্দ্রনাথের কাজ এখানেই শেষ হয়নি। 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের কোনো কোনো অংশে যোগ দিলেও সর্বাংশে যোগ 
দেননি। কারণ তার মনে হয়েছিল নিছক বাইরের আন্দোলনে প্রকৃত দেশপ্রেম জাগে না, প্রকৃত 
দেশপ্রেম জাগে দেশ ও দেশের মানুষকে গভীরভাবে জানার মধ্য দিয়ে! তার কথায় : “দেশের 
বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই 
তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।' এজন্য তিনি দেশের তরুণ প্রজন্মকে 
উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাংগঠনিক 
পরিকাঠামোটি ব্যবহার করতে চান। ৬ চৈত্র ১৩১১ তারিখে পরিষদের কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির 
এক বিশেষ অধিবেশনে ‘নিমন্ত্ৰিত হিসাবে উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথ ‘পরিষদের ভবিষ্যৎ 
উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত’ কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সভার কার্যবিবরণীতে 
আছে: 
“রবীন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিলেন, পরিষদের একাদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এখন কিছু কিছু 
কাজ হাতে কলমে করা আবশ্যক। ইতিহাস, নৃতত্ব এবং ভাষাতত্ব সম্বন্ধে পরিষৎ স্বাধীনভাবে 
অনুসন্ধান আরম্ত ককন। এজন্য ছাত্রগণকে নিযুক্ত উৎসাহিত ও প্রলোভিত করা আবশ্যক। এখন 
পরীক্ষা দিয়া ছাত্রেরা অবসর পাইবে। এই অবসরে তাহারা স্ব স্ব গ্রামে এ সকল বিষয়ের 
তথ্যসংগ্ৰহ করুক। পরিষৎ তাহাদিগকে এবিষয়ে উপদেশ দিয়া কাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত পরিচালন 
করুন। এখন সহরে বি.এ ও এফ.এ পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত আছে! পরিষৎ একদিন তাহাদিগকে 
আমন্ত্রণ ককন এবং এবিষয়ে তাহাদিগকে বলুন। রবীন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাবের উপকারিতা ও উপযোগিতা 
বুঝিয়া সকলেই ইহার অনুমোদন করিলেন এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল, বি.এ ও এফ.এ 
পরীক্ষার শেষদিন ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে। এ দিন রবীন্দ্রবাবু “ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন’ 
নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এবং হীরেন্দ্রবাবু রামেন্দ্রবাবু, দীনেশবাবু প্রভৃতিও কিছু কিছু 
বলিবেন।” 


এরপর ১৭ চৈত্র ১৩১১ তারিখে অপরাহু ৬টায় ক্লাসিক থিয়েটারে পরিষদের এক বিশেষ 


বাংলা ভাষার আপদ-বিপদ / ৩ 


অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রেক্ষাগৃহে অন্যান্য শ্রোতার 
সঙ্গে ‘সহস্ৰাধিক ছাত্র'ও উপস্থিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধপাঠের পর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের 
উপদেশমতো কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য ছাত্রদের আহান জানান। বহু ছাত্র এতে সাড়া দেন 
এবং তাদের সংগৃহীত তথ্যাদি মাঝে মাঝে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 
আহানে এই যে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল তার সুফল আমরা এখনও উপভোগ 
করছি। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা এখন একটি বিশিষ্ট বিদ্যাশৃঙ্খলা হিসাবে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃতি 
পেয়েছে। এই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গুরুত্ব স্থাপনের ব্যাপারেও পরিষদের 
সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে এফ. এ. ও বি. এ. অনার্স এবং এম. এ, পাঠ্যক্রমের 
- বিভিন্ন স্তরে দেশীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তির জন্য সিন্ডিকেটে প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু সে প্রস্তাব 
১৭--১১ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। এরপর সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৩০১ বঙ্গাব্দ 
বইতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং পঠন-পাঠনেও বাংলা ভাষা প্রবর্তনের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাছে পাঠানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করেনি, আংশিকভাবে গ্রহণ 
করে সিন্ডিকেটে একটি বিধান গৃহীত হয় : 

An optional examination be held in original composition in Bengali 

and other vernaculars for the F.A. and B.A. candidates, proficiency 

in 10110100108 candidates to a special certificate. 


পরিষদের প্রস্তাব পুরোপুরি গৃহীত না হলেও এই আংশিক স্বীকৃতির সূত্রে উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে বাংলা তথা মাতৃভাষার যে জয়যাত্রা সূচিত হল তার ধারা কালাস্তরেও অব্যাহত রইল। 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন প্রবেশিকা থেকে এম. এ. স্তর 
পর্যন্ত স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পঠনপাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হল। 
এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে আই. এ., আই. এস. সি, বি. এ. পাঠ্যক্ৰমে ইংরেজি ছাড়া 
সব বিষয় এবং বি. এস সি. পরীক্ষার সব বিষয় বাংলায় পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয় 
(১৯৩৯)! ১৯৪০ সাল থেকে ইংরেজি ছাড়া অন্য সব বিষয়ের পরীক্ষা বাংলার মাধ্যমে গৃহীত 
হতে থাকে। এরপর ১৯৭২ সালে স্নাতক স্তরের কলা-বাণিজ্য বিভাগের সাম্মানিক পরীক্ষা 
এবং স্নাতকোত্তর স্তরের কলা-বাণিজ্য বিভাগ শাখার পরীক্ষা বাংলায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা তথা মাতৃভাষার এই যে উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধি, এর পেছনে 
ছিল পরিষদের ১৩০১ সালের মূল প্রস্তাবের সুদূরপ্রসারী অনুপ্রেরণা। সেই প্রস্তাব আজ 
অতীতের বিষয় হলেও তার সুফল আমরা বর্তমানেও ভোগ করছি। 

বাংলা ভাষার সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযৎ অতীতে যে সক্রিয় 
ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল সেটা এখন আমাদের সুখস্মৃতি। তবে পরিষদের এই শতান্দীপ্রাচীন 
ভবনে সেই সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে আজ একটি প্রশ্নও জেগে ওঠে, সেটা হল 
অতীতের সেই প্রত্যক্ষ সামাজিক ভূমিকায় কি পরিষদকে আবার আমরা দেখতে পাব না? 
বিশেষত বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার আপদ-বিপদ নিবারণের ক্ষেত্রে? একথা ঠিক যে যে- 
কোনো সজীব ভাষার প্রচলনের ক্ষেত্রে ভাষার মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী 


৪ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ,৩-৪ সংখ্যা 


পাৰ্শ-লক্ষণও চলতে থাকে। কেউ কেউ একে গুরুত্ব না দিতে পারেন, কিন্তু সামাজিক সুবিধার 
জন্য যখন ভাষার একটি মান্য ধারাকে সমাজ মূল শ্রোতরূপে গ্রহণ করে তখন এইসব 
ব্যতিক্রমী পাৰ্শ্ব-লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না! বাংলা ভাষার এই ব্যতিক্রমী পাৰ্শ্ব লক্ষণ 
ও আনুষঙ্গিক পরিস্থিতিকেই আমি বাংলা ভাষার আপদ-বিপদ বলে চিহ্নিত করতে চাই। বাংলা 
ভাষার এই আপদ-বিপদের বিবরণই আমার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিত। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। 
সাধারণভাবে ‘আপদ’ ও ‘বিপদ’ শব্দদুটি পরস্পরের প্রতিশব্দ! কিন্তু শব্দ দুটির প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পরিবারের সেই'সদস্যকেই 
আমরা ‘আপদ’ বলে চিহ্নিত করি যার ভরণ-পৌষণের দায় পরিবারকে বহন করতে হয়, কিন্তু 
সেই সদস্য পরিবারের নিয়ম-শৃত্খলা কিছুই মানে না। আর পরিবারের সেই ঘটনা বা পরিস্থিতিই 
“বিপদ” বলে গণ্য হয় যার আবির্ভাবে পরিবারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষারও 
এই রকম কিছু ‘আপদ’ ও ‘বিপদ’ আছে যা আপনারা সকলেই জানেন। আমি অল্পস্বল্প 
উদাহরণ দেব মাত্র। 

বাংলা ভাষার আপদের উদাহরণ হিসাবে যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করব ‘আপদে'র 
সাধারণ ধর্ম হিসাবে সেগুলি বাংলা ভাষার নিত্যপ্রয়োগের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেগুলি বাংলা 
ভাষার মান্য নিয়মের তোয়াক্কা করে না। আপদের এইসব ব্যতিক্রম, অতিচার বা অনাচার 
আগেও ছিল, কিন্তু তার সামাজিক প্রভাব এত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে 
বৈদ্যুতিক প্রযুক্তির সাহায্যে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমগুলি সামাজিক ক্ষেত্রে এত প্রভাবশালী হয়ে 
উঠেছে যে এগুলি আর উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, ভুল উচ্চারণ : টিভিতে আজকাল 
অস্থানে স্বরলোপ ও স্বরসংযোজনের দৃষ্টান্ত একাধিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। যথা : স্বরলোপ-_ 
তাবড়ো তাবড়ো (নেতা) র বদলে শোনা যায়, তাবড্‌ তাবড়ু (নেতা) বঙ্গোপসাগর-এর বদলে 
'বঙ্গোপ্সাগর* ‘ভাগবত’ -এর বদলে ‘ভাগ্বত ইত্যাদি। অন্যদিকে অনুচিত স্বরাগম : সর্বরাহ- 
র বদলে “সরোবরাহ'; তরতাজা-র বদলে ‘তরোতাজা’, আব্হাওয়া-র বদলে ‘আবোহাওয়া’ 
ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুল বানান : ত-ৎ বিস্রান্তি_“উচিত্ত- এর' বদলে ‘উচিৎ’, “ভবিষ্যৎ-এর 
বদলে ‘ভবিষ্যত ইত্যাদিঃণ-ন বিভ্রান্তি-_“মূল্যায়ন”-এর বদলে মূল্যায়ণ’, “রূপায়ণ-এর বদলে 
রূপায়ন’, “বনিতা'-র বদলে ‘বণিতা’ ইত্যাদি। স্ত-স্থ বিভ্রান্তি : (এক) প্রস্থ-র বদলে ‘প্রস্ত’, 
“মুখস্থ'-র বদলে ‘মুখ’, “রোগগ্রস্ত-র বদলে “রোগগ্রস্থ'। ভুল প্রয়োগ : “সমৃদ্ধিশালী'-র বদলে 
“সমৃদ্ধশালী” বছবচনের ভ্রান্ত দ্বিরুক্তি-_-যেসব ছেলেরা, সমস্ত নাগরিকবৃন্দ, গ্রামের সকল 
লোকেরা ইত্যাদি। প্রত্যয়ের ভ্রান্ত দ্বিত্ব : “উৎকর্ষে-র বদলে ‘উৎকৰ্ষতা’, ‘সখ্য’র বদলে 
“সখ্যতা” অসভ্যতার বদলে “অসভ্যতামো”। এই রকম “আপদ'-এর আরও উদাহরণ আপনারাও 
দিতে পারবেন। কাজেই এ প্রসঙ্গে এখানেই ইতি টানলাম। 

এবার “বিপদের কথায় আসি। আগেই বলা হয়েছে যে বিপদ ঘটনা বা পরিস্থিতি-নির্ভর। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে, শুনেছি এখনকার বাংলাদেশেও, উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রায় সকলেই এবং 
মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির একটা অংশ ঘরোয়া ব্যবহারের বাইরে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
বাংলা ভাষার তেমন কোনো সামাজিক উপযোগিতা অনুভব করছেন না। তাঁদের ধারণা 
হয়েছে, সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রভাবে ইংরেজি-ভাষী শিল্পোন্নত বিশ্বের প্রবেশদ্বার আগের 
চেয়ে অনেকখানি উন্মুক্ত হয়েছে। এর ফলে ইংরেজি-ভাষী জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্ৰে 


র্‌ 


বাংলা ভাষার আপদ-বিপদ / ৫ 


জীবিকার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। নিজের সন্তানদের 
এই বিপুল বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তুতি হিসাবে তাই তারা অতি-শৈশবকাল 
থেকেই তাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার বদলে ইংরেজি ভাষাকেই বেছে নিচ্ছেন 
এবং দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যয়বহুল ইংলিশ্‌-মিডিয়াম শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের ফাদে পা দিচ্ছেন। 
ইতিমধ্যে গোদের উপর বিষর্ফোড়ার মতো জানুয়ারি ২০০৭-এ প্রকাশিত জাতীয় নলেজ 
কমিশনের রিপোর্টে তৃতীয় শ্রেণি থেকে সমস্ত পাঠ্য বিষয় একমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই 
পড়া ও পড়ানোর জন্য জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে। এদিকে আবার শোনা যাচ্ছে যে রাজ্য 
সরকারও নাকি পরিস্থিতির অনিবার্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিকারের জন্য কোনো ইতিবাচক 
বিকল্পের ব্যবস্থা না করে সরকারি ক্কুলগুলিতেও ইংলিশ মিডিয়ামের ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা 
ভাবছেন। সরকার হয়তো ভাবছেন এতে অভিভাবকরা কম খরচে ইংলিশ মিডিয়ামের সুযোগ 
নিতে পারবেন, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটবে না। কারণ এতে স্কুলকে দেয় খরচ হয়তো কম থাকবে, 
কিন্তু “প্রাইভেট টিউশনি’ নামক সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়বহুল দায়ভার তাদের কাধে 
অনিবার্ধভাবেই থেকে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, এই পরিস্থিতির ফলে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব 
কি বিপন্ন হয়ে পড়ছে? বাংলা ভাষার অবলুপ্তির মুহূর্ত কি সমাসন্ন? এর উত্তর হচ্ছে, না। এর 
ফলে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব এই মুহূর্তেই বিপন্ন হচ্ছে না। কারণ জনসংখ্যার নিরিখে যতজন 
ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে ঝুঁকছে তাদের তুলনায় আর্থসামাজিক কারণে বাংলা মিডিয়ামে পড়া 
ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। তা ছাড়া, মিডিয়ার জগতে এখন দেখা যাচ্ছে অন্তত দুটি 
ইংরেজি কাগজের বাংলা সংস্করণ নিয়মিত বেরোচ্ছে এবং একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেল 
তাদের বাংলা অনুষ্ঠানগুলি বিদেশেও সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করছে। এই কাজগুলি যারা 
করছে তারা বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। তারা ব্যবসার স্বার্থেই ‘মার্কেট সমীক্ষা করে দেখেছে যে পৃথিবী 
জুড়ে বাংলাভাষী মানুষের একটা বিরাট বাজার রয়েছে। এই বাজারের সবাই ইংরেজি জানে 
না, কিন্ত প্রত্যেকেই বাংলা জানে। এই বাজারকে ধরতে গেলে পণ্যের বিজ্ঞাপন বাংলা অনুষ্ঠানের 
খোপে ভরেই দিতে হবে। বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠী যে এখন রিটেল মার্কেটিং বা খুচরো বিপণনের 
দিকে ঝুঁকছে সেখানে এই কারণেই স্থানীয় ভাষার এত কদর। সুতরাং আর কিছু না হোক, 
বাংলা ভাষার উপর নির্ভরশীল এই বৃহৎ বাজার-শক্তিই আপাতত অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা 
. ভাষার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে। তাহলে, এই পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার বিপদটা কোথায়? 
বিপদ হচ্ছে এইখানে যে ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে যেসব বাংলাভাষী অভিভাবক ঝুঁকে 
পড়ছেন তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যীরা বিস্রান্তিবশে আর্থিক অসুবিধা 
সত্বেও একাজ করছেন তারা এক অসহায় অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে পড়ছেন। এরপর 
তারা যখন দেখবেন বাংলা মিডিয়ামে পড়া মেধাবী ছেলেমেয়েরাও ইংরেজি তথা বিদেশি ভাষা 
শেখার আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিদেশি ভাষা শিখে নিয়ে কাম্য জীবিকার ক্ষেত্রে 
সহজেই প্রবেশাধিকার পাচ্ছে তখন তাদের মনে হবে ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য এত টাকা না 
ঢাললেও চলত। এই অবস্থায় তাদের সান্তনা পাওয়ার জায়গাও থাকবে না। এই শোচনীয় 
আত্মবঞ্চনাই এই পরিস্থিতির বিপদের দিক। অন্যদিকে এই পরিস্থিতির আর একটি বিপদের 
দিক হচ্ছে, সমাজে শিক্ষার জন্য দু-রক্ম ভাষামাধ্যম চালু থাকলে সমাজে একটা ভাষাভিত্তিক 
নতুন শ্রেণিবিভাজন দেখা দেবে। মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে গোটা. ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যে- 
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একটা এঁক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয়, পাশাপাশি আর একটি সমান্তরাল ভাষামাধ্যম 
চালু থাকলে সেই ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক এঁক্যবোধ দ্বিখণ্ডিত হয়! এই অবস্থা সামগ্রিক 
জাতিসত্তার পক্ষেই বিপজ্জনক। ৷ 

বাংলা ভাষার সামাজিক ক্ষমতায়ন বা গুরুত্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকার থেকে যে কিছু 
করা হয়নি তা নয়। বেশ কয়েক দশক আগেই সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজ্যের সরকারি 
কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে নিবদ্ধ হলেও হাতে- 
কলমে সর্বব্রগামী হয়নি। অনেক বিভাগে বাংলা ব্যবহৃত হলেও আরও অনেক বিভাগে (যেমন 
সর্বশিক্ষা, জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত, পূর্তদণ্তর ইত্যাদি) অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজির ব্যবহার 
এখনো অব্যাহত! অর্থাৎ সরকারি বিভাগগুলিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
স্তরে একটা বাধ্যতামূলক সমন্বয়-ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। প্রশাসন ছাড়া বিচার বিভাগীয় 
কাজকর্মেও বাংলার ব্যবহার এখনো সর্বব্যাপী নয়। সরকার-পোধিত বিভিন্ন পর্যদ-সংসদ- 
বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির বিজ্ঞাপন এখনও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়, অভ্যন্তরীণ কাজকর্মেও 
ইংরেজির প্রাধান্য । আবার অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভাষা বাংলা হলেও সে বাংলায় নেই 
কোনো শ্রী-ছাদ বা সৌষ্ঠব, (ঘেমন-_ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের বিরাট বিরাট ‘প্রজ্ঞাপনে'র 
ভাষা)। এই কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের অভাবে প্রশাসন-বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তির ভাষায় ‘আপদ’-এর সংখ্যা 
ক্রমান্বয়ে বাড়ছে যা শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে একটা বিপজ্জনক 
লক্ষ্যচ্যুতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের মধ্যে যে-কেউ যদি একটা-মাসের খবরের কাগজে 
প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি বিভাগের বিজ্ঞাপনগুলির দিকে সতর্ক নজর রাখেন 
তবে পরিস্থিতির সংকট সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। 

বাংলা ভাষার বিপদের আরও অন্যদিক আছে। সে-বিপদের সূচনা স্বাধীনতা লাভের পর 
থেকে। দেশ স্বাধীন হবার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী বাঙালিরা বাংলা 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতেন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাংলাতেই হতে 
পারত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। কয়েক বছর আগে 
এলাকায় প্রায় ২৫/৩০ হাজার বাঙালি পরিবার আছে। তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় 
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা অনুমোদিত। কিন্তু তার ওপরে আর নাংলা নেই, ওড়িয়া ভাষায় সব 
পড়তে হবে। পঞ্চম শ্রেণি পৰ্যন্ত যে বাংলা পড়ার ব্যবস্থা সেখানে বাংলা পাঠ্য বইয়ের বড়ো 
অভাব। ঝাড়খণ্ডে শুনেছি ৪০% মানুষ বাংলাভাষী, কিন্তু সেখানেও বাংলা ভাষার সামাজিক 
গুরুত্ব সরকারি স্তরে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেক্ষেত্রে হিন্দিরই একাধিপত্য। এ ছাড়া দেশভাগের পর 
আন্দামান ও দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে অনেক বাংলাভাষী উদ্বাস্তর পুনর্বাসন হয়েছিল, কিন্ত সে- 
পুনর্বাসন যতটা বৈষয়িক স্তরে, সাংস্কৃতিক স্তরে একেবারেই ততটা নয়। এ ছাড়া, ভারতের 
অন্যান্য অনেক জায়গাতেই বাংলাভাষী মানুষের দলবদ্ধ বসবাস আছে, কিন্তু সেসব জায়গাতেও 
বাংলা ভাষার সামাজিক গুরুত্ব নেই! বরং কোনো কোনো জায়গায় ভারতীয় বাংলাভাধীদের 
অন্যায়ভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের মিথ্যা দায়ে জড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক 
হেনস্থার শিকার করা হচ্ছে। তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কথাই-বা বলি কেন? পশ্চিমবঙ্গে 
ও কি বাংলা ভাষা সর্বব্রগামী£ মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে শিলিগুড়ি থেকে মিরিক পাহাড়ে. 


বাংলা ভাবার আপদ-বিপদ / ৭ 


বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি শিলিগুড়ির সমতল এলাকা ছাড়াবার পর থেকে মিরিক 

পর্যন্ত গোটা রাস্তায় বহু দোকান-পাট রয়েছে, কিন্তু বাংলাতে কোথাও কোনো সাইনবোর্ড নেই, 

বেশিরভাগই নেপালিতে, সামান্য কিছু ইংরেজি ও হিন্দিতে এবং হাতে গোনা কয়েকটি 
গুরুমুখীতে। মিরিকে গিয়ে একটিমাত্র খাবারের দোকানে বাংলা ও নেপালি সাইনবোর্ড দেখলাম, 
তা-ও বাঙালি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য। অন্যদিকে ডুয়ার্সের কোনো কোনো জায়গায় 

(যেমন, কালচিনি) জনসংখ্যার বিচারে বাংলার স্থান তৃতীয় বা চতুর্থ। সামনের দিকে আছে 

নেপালি বা হিন্দি। অথচ যেসব ছেলেমেয়ে ওই এলাকায় হিন্দি বা নেপালিতে শিক্ষাগ্রহণ 

করছে তাদের অনেকেরই মাতৃভাষা হিন্দি বা নেপালি নয়। উত্তরবঙ্গের একজন পুরোনো 
বাসিন্দা হিসাবে আমি কিন্তু বলতে পারি যে, পঞ্চাশ বছর আগে ওই এলাকায় বাংলার স্থান 
এত পেছনে ছিল না। আসলে তখন ওই এলাকায় অ-বাংলাভাবী জনসমষ্টির সঙ্গে বাংলাভাষী 
মানুষদের একটা সহজ সামাজিক সম্পর্ক ছিল, যা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এলাকায় প্রশাসন, 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংস্কৃতিকর্মীরা এখন আশু লাভের হিসাব-নিকাশেই ব্যস্ত, ব্যাপকতর 
সামাজিক ভারসাম্যের দিকটি তাদের কাছে অনেক দিনই অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গের চৌহদ্দির 
মধ্যে থেকেও এই এলাকায় তাই বাংলা ভাষার এমন সামাজিক বিপন্নতা। 

বাংলা ভাষার সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অতীতে যে সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে তার কথা স্মরণ করে এই সভার মাধ্যমে আমি পরিষদের কাছে প্রস্তাব রাখছি 
যে বাংলা ভাষার এখনকার আপদ-বিপদ নিরাকরণে পরিষদে একটি উপযুক্ত উপসমিতির 
মাধ্যমে একটি ভাষা-পরামর্শ-কেন্দ্র গঠন করা হোক। এই পরামর্শ-কেন্দ্রের কাজ হবে এইরকম: 

(১) পরামর্শ-কেন্দ্রের অবৈতনিক সদস্যরা মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে যেসব ‘আপদ’ 
লক্ষ করবেন তা সংগ্রহ করে আগে কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচনা করে তারপর সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তি/সংস্থাকে সংশোধনের জন্য লিখবেন। নম্রভাবে যুক্তি দিয়ে ভুলটা ধরিয়ে দিলে 
যে কাজ হয় এমন সাফল্যের একাধিক নজির আমার কাছে আছে। একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি। অনেক আগে বাংলা কাগজে 1০ 995-এর বাংলা করা হত কাঁদুনে গ্যাস” 
কিন্তু অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন “যুগান্তর, পত্রিকায় চিঠি লিখে ভুলটা ধরিয়ে দিলেন 
যে, টিয়ার গ্যাস নিজে কাদে না, অন্যকে কীদায়। কাজেই কথাটা হওয়া উচিত 
কাঁদানে গ্যাস'। তারপর থেকে 'কাদানে গ্যাসই চলছে। 

(২) কেন্দ্রের সদস্যগণ সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন-প্রজ্ঞাপনে 
বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বাঙ্গীণ ও সৌষ্ঠবমপ্ডিত হচ্ছে কিনা সেদিকে সতর্ক নজর 
রাখবেন এবং বিশেষত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির 
বিজ্ঞাপনে ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে সমতা ও সমন্বয়ের অভাব দেখা দিলে সে সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করবেন। 

, (৩) কোনো ব্যক্তি বা স্বীকৃত সংস্থা যদি তাদের ভাষাব্যবহারের ব্যাপারে (যেমন-_ বানান, 
উচ্চারণ, প্রয়োগ ইত্যাদি) কোনো পরামর্শ চান কেন্দ্রের সদস্যগণ বিষয়টি পর্যালোচনা 
করে উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন। 

(৪) পশ্চিমবঙ্গে অন্য যেসব ভাষাগোস্ঠী আছে তাদের স্বীকৃত সংস্থার সঙ্গে পরিষদের 
সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রের সদস্যগণ পরিযদকে পরামর্শ দেবেন। 


৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


৮৮) 


(৯) 


(১০) 


পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় পরিষদের শাখা-কার্যালয় ছিল বা আছে। সেগুলির উজ্জীবন 
ও পুনরুজ্জীবন ব্যাপারে কেন্দ্র পরিযদকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের নানা জায়গায় বাঙালিদের সামাজিক সংগঠন আছে। 
অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে। এইসব সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে যোগস্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্র পরিষদকে সাহায্য করবে। এই সঙ্গে ওইসব 
জায়গায় পরিষদের নতুন শাখা স্থাপন করা যায় কিনা সে-ব্যাপারেও কেন্দ্র পর্যালোচনা 
করবে ও সুপারিশ দেবে। 

ভারতের বাইরে বাংলাদেশে ও বিদেশের অন্যান্য জায়গার বাঙালি সংগঠনের সঙ্গে 
যোগস্থাপনের ব্যাপারেও কেন্দ্র পরিষদকে সাহায্য করবে। 

পরিষদ যাতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সভাসমিতির মাধ্যমে বাংলাভাষী মানুষদের 
কাছে শিক্ষার সূচনাপর্বে মাতৃভাষা ব্যবহারের অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা 
করে সেজন্য কেন্দ্র পরিষদকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে এবং বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়েও 
কীভাবে আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে ইংরেজি তথা বিদেশি ভাষা শেখার ব্যবস্থা করা 
যায় সেবিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবে। 

পশ্চিমবল্প মধ্যশিক্ষা পর্যদ তার অনুমোদিত অ-বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ থেকে 
অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা পড়া আবশ্যিক করেছে। 
পর্ষদ এজন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য বইও প্রকাশ করেছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গে দিল্লি 
বোর্ডের যেসব ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল আছে সেখানেও যাতে তৃতীয় ভাষা হিসাবে 
বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করা হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য পরিষদ রাজ্যসরকারকে 
অনুরোধ করবে। এব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশটিও এখানে স্মরণীয়। এক্ষেত্রেও 
পরামর্শ-কেন্দ্র পরিষদকে সাহায্য করবে। 

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও বাংলা ভাষার সামাজিক ক্ষমতায়ন তথা গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য 
যখন যে ব্যবস্থা নিতে হবে সেই ব্যাপারে পরিষদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য কেন্দ্ৰ 
পরিষদকে সাহায্য করবে। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১৬তম প্রতিষ্ঠাদিবসে (৮ শ্রাবণ ১৪১৫) পঠিত। 


চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য : পুনৰ্নিৰ্মাণের প্রেক্ষিতে 
বিশ্বনাথ রায় 


॥এক॥ 


এখন থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯০৭ সালে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে তৃতীয়বারের চেষ্টায় 
শরৎনাথ ওরফে হরপ্রসাদ যখন নেপালের রাজ-্রস্থাগারের অজস্ৰ পুথির মধ্য থেকে বাংলা 
তথা পূর্বভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের আদি প্রাণভোমরাটিকে একক অধ্যবসায়ের সোনার কাঠির 
স্পর্শে আবিষ্কার করলেন, তখন “আমার বাংলা ভাষার জাদুতে গোটা বঙ্গদেশের উথাল- 
পাতাল অবস্থা অভঙ্গ বঙ্গদেশের দাবিতে। তারপর দীর্ঘ নয় বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রমে আরো 
তিনটি পুথির সঙ্গে ১৯১৬ সালে ‘চৰ্যাগীতি’ যখন ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 
বৌদ্ধগান ও দোহা” --- এরকম একটি অদ্ভুত দীর্ঘ নামে ‘খ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন’কে সঙ্গী করে প্রকাশিত 
হল, তাতে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটিই গেল বদলে। 

এর আগে উনিশ শতকের শেষ লগ্নে বাঙালি জাতির পক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে 
গেছে। এক. ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং দুই, ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র 
সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রকাশ।১ বাঙালির ইতিহাসের ‘নেই’ ধারণাটিকে আমল 
না দিয়ে দীনেশচন্দ্র চার-পাঁচশো বছরের অতীত মাইলস্টোনটিকে ডিঙিয়ে পৌঁছে যাওয়ার 
চেষ্টা করেছিলেন হাজার বছরের প্রাটীনতার বীজ রোপণে। যদিও পাথুরে প্রমাণ তার হাতে 
তেমন ছিল না। হরপ্রসাদের চর্যাগীতি আবিষ্কার তার ধারণাকে যেমন প্রামাণিকতা দিল, 
তেমনি সাহিত্য পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সৃতিকাগারে গ্রন্থটির মুদ্রণরূপের লালিত হওয়াও কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর তখনই হরপ্রসাদ সম্পাদিত গ্রন্থটির দীর্ঘ নাম নিয়ে অধ্যাপক নির্মল দাশের 
তুলে দেওয়া প্রশ্নটিকে বেমকা বলে মনে হয় না।২ ভাষাতাত্ত্বিক আচাৰ্য সুনীতিকুমারের গবেষণায় 
‘চৰ্যা’ ছাড়া ‘ডাকাৰ্ণব’ ও “দোহাকোষ' দুটি বাংলা ভাষায় লেখা বলে স্বীকৃতি পায়নি। সে অন্য 
কথা। কিন্তু বইটির এত বড়ো একটা নাম দিলেন কেন হরপ্রসাদ? ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম 
হতে পারত; ‘প্রাচীন বৌদ্ধগান ও দোহা’তেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাতে বাঙালি জাতি, 
বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন 10680) স্পষ্ট হত না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যদি 
উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ফলপরিণাম হয়, তবে তার নির্যাস অখণ্ড বাঙালিয়ানার প্রাচীন 
এঁতিহ্যগত প্রতিষ্ঠা। সেদিকে লক্ষ রেখেই ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়’ কথাটিকে 
শিরোনামে গেঁথে দিয়ে হরপ্রসাদ আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন। এ কাজে চর্যার ‘বঙ্গাল’, 
বঙ্গালী’ শব্দগুলি তার সহায়ক হয়েছিল। 


১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


পরবর্তীকালে কেবল চর্যাগীতির সম্পাদিত সংস্করণ অবশ্যম্ভাবী ছিল। আবিষ্কারের শতবর্ 
স্পর্শ করার কাল পর্যস্ত দুই বাংলায় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তার বিচিত্র সংস্করণ 
প্রকাশের বিরাম নেই। প্রথম প্রকাশের পর থেকে তার ভাষাগত দাবি নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় 
প্রদেশগুলির মধ্যে যে বিবাদ বিতর্কের ঘৃর্ণিবাত্যা জমে উঠেছিল তার মধ্যে যৌক্তিক সারবত্তা 
তেমন ছিল না। হিন্দি ওড়িয়া অসমিয়া মৈধিলি-_এরকম বিভাজন হাজার বছর আগে ছিল 
না নিশ্চয়ই। ফলত আবিষ্কার ও প্রকাশের পর অর্ধশতাব্দী কাল জুড়ে ভাষা, ধর্ম, দর্শন, 
সাধনতত্্ নিয়ে জটিল গবেষণার অত্যাচার উৎগীড়নে পীড়িত “চর্যাগীর্তি যে একটি সাহিত্য গ্রন্থ, 
_ প্রাচীনতম কবিতার সংকলন, তা আমরা ভুলতে বসেছিলাম। 

ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্বে স্বাভাবিক কৌতুহলী রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। গত 
শতাব্দীর ত্রিশের দশকে চর্যাগীতির ভাষাগত গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেও তাকে কাব্যের উচ্চাসনে 
বসাতে তার স্পষ্ট দ্বিধা ছিল। ‘অক্সফোৰ্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' সম্পাদনা করতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। কথায় কৃথায় প্রশ্ন ওঠে--"‘তবে 
বাংলা কাব্যের আরম্ভ কবে থেকে? সুনীতিবাবু বলেন, 'আমরা তো চর্যাপদ পাচ্ছি। তাতো 
পুরোনো বাংলা। ও থেকে...” উনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, “ওকে [চর্যাপদকে| ঠিক কবিতা 
বলা--আমার-তো মনে হয় না। ওকে ছড়া বলা যায়, পদ্য বলা যায়, ওতো রিচুয়ালিস্টিক = 
ফরমুলার.মতো, ওর মধ্যে তো কবিতার রস নেই।*  . 

এই আলোচনার সময় সুনীতিকুমারের সঙ্গী হয়ে অকুস্থলে হাজির ছিলেন তরুণ সুকুমার 
সেন। এই কথোপকথন গুনে তার মনে হয়েছিল-_“চর্যাপদকে জেনুইন পোয়েট্রি বলতে 
রবীন্দ্রনাথের মত ছিল না। হয়তো এর অনেক কথাই তিনি বুঝতে পারেন নি। যদিও ভাষাতাত্ত্বিক 
দিক থেকে এর গুরুত্ব তিনি এ্যাকসেপ্ট্‌ করে নিয়েছেন।”* 

বিশ্বভারতী অভিলেখ্যাগারে রবীন্দ্রনাথ পঠিত যে গ্ৰন্থগুলি পৃথকভাবে সংরক্ষিত, হরপ্রসাদ 
শাস্ত্ৰী প্ৰণীত দুটি বই আছে তার মধ্যে! ১. 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর” এবং ২. "হাজার বছরের 
পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’। দুটি গ্ৰন্থই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযৎ থেকে রবীন্দ্রনাথকে 
উপহার দেওয়া হয়েছিল ভাদ্র ১৩২৮ সনে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে 
পরিষদের সহ সভাপতি ছিলেন বেশ কিছুদিন। পরিষদ থেকে উপহার পাওয়ার আগেই 
শেষোক্ত গ্রন্থের একটি কপি রবীন্দ্রনাথ নিজেই সংগ্রহ করে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পঠিত 
এবং পৃষ্ঠার মার্জিনে “নোট জর্জরিত, গ্ৰদ্ধটি বহু বছর আগে পুলিনবিহারী সেনের সহায়তায় 
দেখতে পেয়েছিলাম বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ‘(Rare 00119011017, 1 পেন্সিলে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের নোটগুলি ভাষাতাত্ত্বিক এবং শব্দের অর্থ নির্ণয়। যেমন আধার গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় 
১০ সংখ্যক পদে ‘চঙ্গতা’ শব্দটির পাশে লিখেছেন 'চাঙ্গেরা”। কিংবা ৫১ পৃষ্ঠায় ৩৩ সংখ্যক 
পদের ‘নিতে নিতে যিয়ালা যিহে যম জুঝত' ইত্যাদি নবম ছত্রটির পাশে নোট্‌ দিয়েছেন__ 
“নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহ সহ যুদ্ধ করে?। 

চর্যাগীতি' তে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। এখানে 
যে কথাটা বলার, সমকালে চর্যাগীতির ভাষা বিষয়ক আলোচনার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারেননি বলেই তার মধ্যে তিনি কাব্যরসের সন্ধান পাননি। পাঠক প্রতিক্রিয়ায় (Reader 
[২950759) তার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ভাষাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কাব্যের রসিক 


চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য : পুননির্মাণের প্রেক্ষিতে / ১১ 


রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু। সত্যি কী চৰ্যার পদগুলিতে কাব্যরস 
নেই? | 

পণ্ডিত-গবেষক হরপ্রসাদ কিন্তু তা বলেন না। শিল্প-সাহিত্যে একটা বড়ো মন ছিল ‘বঙ্গদর্শন’ 
গোষ্ঠীর এই লেখকের। সে কারণেই চর্যার খুঁটিনাটি তথ্য ও তত্ত্বের কথা বললেও তার মূল 
লক্ষ্য ছিল সাহিত্য। ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ গ্রন্থের “ঘুখবন্ধে 
তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন-_“আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের 
কথাই কহিব।”* 

এই ‘সাহিত্যের কথা’ তিনি শিল্পিতভাবে বললেন চার পছর পরে ‘বেণের মেয়ে” (১৯২০) 
উপন্যাসে চর্যাগীতির প্রথম আধুনিক পুনৰ্নিৰ্মাণে। এখানেও তার বঙ্গদেশ ও বাঙালি প্ৰীতি; 
= দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাঙালি জাতিকে স্বর্ণোজুল গৌরবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। তার বিশ্বাস, 
‘প্রাচীন বাংলায় বাঙালির সব ছিল।’ সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাঞ্জিক পরিবেশে বিচিত্র 
রঙে ও রেখায় উ*স্থাপিত হয় সেই সাফল্যের কথা। চৰ্যা সংকলনের প্রথম কবি লুই পা’র 
প্রসঙ্গ ছাড়াও উপন্যাসের মধ্যে আমরা স্বরচিত কবিতা পড়তে দেখি চাটিল, সরহ, বীণা প্রমুখ 
সহজিয়া কবিদের | 

হরপ্রসাদের প্রয়াণের (১৭ নভেম্বর ১৯৩১) পরেও চৰ্যা নিয়ে দেশি-বিদেশী পণ্ডিতদের 
গবেষণায় সাহিত্য-রস বৰ্জিত বিষয়গুলির প্রাধান্য বিন্দুমাত্র হাস পায়নি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা 
ও গ্রন্থে এর সাধনতত্ব, ধর্ম-দর্শন ও ভাষা নিয়ে ভূরিভূরি আলোচনাই সে কথা প্রমাণ করে। 
চর্যা-গানের ভাষায় নান্দনিক অভিব্যক্তি আমাদের বড়ো আদরের বস্তু, সাহিত্যের সম্পদ।”” 
__ “বেণের মেয়ে’ প্রকাশের পরেও একথা বুঝতে আমাদের কেটে যায় অর্ধশতান্দীকাল। 
পরীক্ষা পাসে ইচ্ছুক বাংলা এম.এ. ক্লাসের পড়ুয়াদের জন্য নিৰ্দিষ্ট গ্ৰন্থগুলিতে চর্যাগীতির 
সাহিত্যমূল্য” ধরনের একটি অধ্যায় জুড়ে দেওয়ার অতিরিক্ত এক পা’ও অগ্রসর হতে পারি 
না। তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কারণে বাধা আসে ডিগ্রি-ধর্মী ণপবেষণাতেও |’ চর্যাগীতি যে বৈষ্ণব কবিতা 
বা শাক্ত পদাবলীর মতো একটি প্রাচীন কাব্য সংকলন একথা বোঝাতে বাংলা সাহিত্যের 
গুরুকুল ‘বোবা’ হয়ে যান, সুতরাং তত্তুকথার নীরস ক্লাস লেকচারে ছাত্র-রূপ শিষ্যদের ‘কালা’ 
হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে না। 

ফলত চর্যাগীতির কাব্যরস উদঘাটনের বন্ধ্যাদশা মোচনে ধ্যান দিতে হয় কবি-সাহিত্যিকদেরই। 
“বেণের মেয়ে’ লিখে সেই কৰে পথ দেখিয়েছিলেন হরপ্রসাদ স্বয়ং। তার প্রায় পঞ্চাশ বছর 
পরে একদল তরুণ কবি ‘প্রাচীন সাহিত্য” নামক একটি পত্রিকায় সাহিত্যরসমুখী চর্যার নবজন্ম 
ঘটালেন। আধুনিক ভাষাস্তর হতে থাকে চর্ধার এক একটি পদের। আলোকরগ্রন দাশগুপ্ত, 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই কবি-কর্মে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন 
প্রবীণতম সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 
এমনকি তরুণতম সুমন গুণ পর্যস্ত। এঁদের রূপাস্তরে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে চর্যাগীতির 
কাব্যরস হয়ে ওঠে মুক্তধারা । এগুলি অবশ্যই হাজার বছর আগের কবিতার আধুনিক পুননির্মাণ। 
সে ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতাগুলিকে চর্যাগীতির ভাষাস্তর না বলে Tran৪০reati০n বা অনুসৃষ্টি 
বলাই বোধহয় ভালো। 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে (১৯০৫-১৯১১) কেন্দ্র করে এক সাৰ্বিক বাঙালিয়ানার 


১২/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


উদ্বোধনে হরপ্রসাদের ভূমিকার কথা আমরা প্রথমেই বলেছি। একালের এঁতিহাঁসিক উত্তর- 
আধুনিক দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গের পর্যালোচনায় বিশ শতকের গোড়ার এঁ কালসীমায় বদ্ধ না থেকে 
পরবর্তীকালে বার বার বঙ্গভঙ্গের সময় ও কারণগুলিকে চিহ্নিত করে থাকেন। ১৯০৫-এর 
ঘটনার সঙ্গে তার কাছে সমান গুরুত্ব পায় ১৯৪৭-এর বঙ্গবিভাজন, ১৯৫২ সালে ২১শে 
ফেব্রুয়ারির ঘটনা, ১৯ মে ১৯৬১ সালে বাংলা ভাষার জন্য বরাক-উপত্যকার আন্দোলন, 
কিংবা কাছাড় জেলায় ১৯৭২ ও ১৯৮২ সালের ভাষা সংগ্রাম; সর্বোপরি ১৯৭১ সালে সাবেক 
পূর্বপাকিস্তান থেকে স্বাধীন “বাংলাদেশ-এর আত্মপ্রকাশ জনিত বিপ্লব। সবকটি আন্দোলনই 
বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষাকে খণ্ডিত, বিভাজিত ও দমিত করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। _- 
এরকমই একটা বিষয় নিয়ে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মুক্তিসংগ্রামের স্বপ্নকথায় ১৯৮২ 
সালে পুনরায় চর্যাগীতি পুননির্মিত হয়েছিল উপন্যাসের অবয়বে। চর্যাগীতি সংকলনে যাঁর 
কবিতা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় গৃহীত হয়েছিল সেই কাহনপাদকে নায়কের পদে বসিয়ে বাংলা 
দেশের লেখিকা সেলিনা হোসেন গড়ে তোলেন তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস “নীল ময়ুরের 
যৌবন’। কুশীলব হয়ে এখানে যেমন আছেন কবি ভুসুকু, কুকুরী প্রমুখ পদকর্তা, আছেন 
তেমনি চর্যার নারী চরিত্র শবরী, ডোম্বীরাও। 

চৰ্যাগীতির আধুনিক ফাব্যরাপা্তর এবং ‘নীল মযুয়ের যৌবন’ নিয়ে অন্যত্ৰ আলোচনা” 
করেছি বলে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। গ্রন্থটি আবিষ্কারের শতবর্ষপূর্তির অব্যবহিত 
পূর্বে নতুন সহত্রাব্দের সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে দুই বাংলার দুই তরুণ লেখক হাজার বছর আগের 
বাংলা কবিতাকে কীভাবে ফিরে দেখলেন উত্তর আধুনিক দৃষ্টিতে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
উপস্থাপিত করতে চাই আজকের আলোচনায়। এর প্রথমটি বাংলাদেশের তরুণ নাটককার 
সাইমন জাকারিয়ার ‘ন নৈরামণি/চর্যাপদ অবলম্বনে একটি বৰ্ণনাত্মক নাটক।” একই বছরে 
স্যাস’ নাট্য পত্রিকায় এবং এর পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত রূপটি প্রকাশিত হয় “বঙ্গবসুন্ধরা”র 
জুলাই-অস্টোবর ২০০০ সংখ্যায়। শেষোক্ত পত্রিকায় নাটকটির 'প্রসঙ্গালাপ' লিখেছেন উৎপলকুমার 
বসু। দ্বিতীয় লেখাটি হল এ বাংলার তরুণ কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘কাহ্ন’। 
প্রথম প্রকাশিত হয়” 'আনন্দলোক' পত্রিকার পুজাবার্ষিকী ২০০২ সংখ্যায়। 


॥ দুই ॥ 

সাইমন জাকারিয়ার নাটকটি চর্যাপদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া (Reader ResP0n5€) জনিত সৃষ্টি 
নাটককারের পাখির চোখ নিবদ্ধ ছিল চর্যার ১৭ সংখ্যক পদের শেষ দুটি ছত্রের প্রতি £--- 

নাচত্তি বাজিল গাস্তি দেবী। 

বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই।। --- বীণা পাদানাম্‌ 

অর্থাৎ, নাচেন ঠাকুর দেবী গান গীত। 
বুদ্ধ নাটক হয় বিপরীত।। -_ সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
এখান থেকেই অভিনেয় শিল্পের যাবতীয় প্রসঙ্গ চর্যার মধ্যে একটি একটি করে খুঁজে নিতে 

থাকেন সাইমন পেয়ে যান বুদ্ধ নাটকের গীতাভিনয়ের প্রকরণগুলি__-হেরুকবীণা, নটপেটিকা, 
চৌয্টর পাপড়ি পদ্মে ডোম্বীর নৃত্য; পটহ, মাদল, ঢোল, কাসি, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র; 
চরিত্রের আভরণ নূপুর, কুগুল, মুক্তাহার; পেয়ে যান পটমঞ্জরী, গুর্জরী, কামোদ, মল্লার, 
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ভৈরবী, দেশাখ প্রভৃতি রাগ-রাগিণী। সর্বোপরি হাতের নাগালে পেয়ে যান তিব্বত থেকে 
সৈয়দ আলী আহসান সংগৃহীত চর্ধাগীতির আঠারোজন পদকর্তার বিচিত্র নাট্য-অভিব্যক্তিযুক্ত 
রেখাচিত্র। ফলত চর্ধাগীতির সহৃদয় পাঠকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে মিলন ঘটে। পাঠ হয়ে ওঠে 
সার্থক। পাঠক যেহেতু এখানে একই সঙ্গে অস্টা (Creative) তাই চর্যার পাঠ্যবস্তুতেই (Tex) 
তিনি থেমে যান না; “মন পবনের নাও’-এ চড়ে কল্পনায় গড়ে তোলেন এক অলিখিত Texা। 
চর্যাপদের মূল 'পাঠ্য'-এর খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি দিয়ে বুনতে থাকেন এক ‘অকথিত গল্প” (Untold 
50077)! ‘ন নৈরামণি*র ‘পরিশিষ্ট-এ সে কথা উল্লেখও করেন নাটককার : “আপাত দৃষ্টিতে 
চর্যার পদগুলিকে ... বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, বিচ্ছিন্ন এ পদগুলোর অভ্যন্তরে একটা কাহিনীসূত্ৰ 
আবিষ্কার করা যায়। যে কাহিনী বিকশিত হয়েছে নাটকীয় টানাপোড়েনের পথ অতিক্রমে 
ক্রমপরিণতিতে।”* আর এই থেকেই তিনি পেয়ে যান চর্যাপদের অস্তরাত্মায় একটা পূর্ণাঙ্গ 
" নাটকীয় কাহিনী ।”* সে কাহিনিতে থাকে নিম্নবর্গীয় অচ্ছুত ডোম্বীর সঙ্গে কাহুর প্রেম, বিবাহ, 
দাম্পত্য জীবনে অসুখী ডোম্বীর পরকীয়া প্রণয়, প্রতিনায়ক কুকুরীর আগমন। নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উভয়ের মিলন ও সুখ-শাস্তি। নাটককার আমাদের জানিয়ে দেন-_ 
= , “অতএব এই সুষম কাহিনীতে যেমন ধারাবাহিকতা বর্তমান, তেমনই বর্তমান নাটকীয় টানা 
পোড়েনের যৌক্তিক ভিত্তি। যে ভিত্তির উপর দাড়িয়ে চর্যাপদের নাটক সম্ভাবনাকে স্বীকার করে 
নিতে তেমন কোনো বাধা থাকে না। আর সে সন্তাবনার সুত্র ধরেই রচিত হয়েছে ‘ন নৈরামণি'। 
ন নৈরামণিতে মূলত চর্যাপদ অভ্যস্তরস্থ কাহিনী অনুসরণের চেষ্টা থাকলেও এতে পদকর্তাদের 
জীবনী ও রেখাচিত্রের দিকে যেমন, তেমনই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার 
এবং তার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ সুবিন্যস্ত টেরাকোটাগুলির প্রতি। ... সাথে সাথে কল্পনার পেখম 
মেলে অনিবার্ধভাবেই উড়ে যেতে হযেছে সুদুর চৰ্যা যুগে। দেখতে হয়েছে কাহু ডোম্বীর বিবাহ 
আসর, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, বিরহ, বিচ্ছেদ এবং বিধবা ডোম্বীর প্রতি ব্ৰাহ্মণ এক তরুণ 
পদকর্তার প্রেম ও বিদ্ৰোহ সেই সাথে আরো দেখতে হয়েছে বিপন্ন দেশবাসীকে, ভূসুককে, 
এমনকি রহস্যময কুন্ধুরীকে। সময় ও প্রেক্ষাপটের বিচারে চর্যার কাহিনী সুদূর প্রাচীন যুগের 
হয়েও তা একই সাথে সাম্প্রতিক এবং শাশ্বত কালের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই কিছুটা 
কল্পনা কিছুটা বাস্তবে চর্যাযুগের চরিত্রদের সাথে বসবাস করে রচিত হয়েছে ন নৈরামণি নটক।”১১ 
সাইমন জাকারিয়া ‘ন নৈরামণি'-কে ‘বৰ্ণনাত্মক নাটক’ বলে চিহ্নিত করেছেন। এপার 
ওপার দুই বাংলাতেই বেশ কিছু কাল হল এই ধরনের বৰ্ণনাত্মক রীতির নাটক লেখা ও 
মঞ্চায়ন হচ্ছে। এখানে প্রাচীন লোকাভিনয়ের রীতিই অনুসৃত হয়। চৰ্যাপদগুলির উপস্থাপনাতেও 
অনেকটা সেই রীতি থাকায় সাইমন নিজের নাটককে প্ৰাচীন বাংলার নাট্য এতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন। ফলত ‘ন নৈরামণি” হয়ে উঠেছে 'নাথবতী অনাথবৎ”, “কথা অমৃত সমান” ‘যৈবতী 
কন্যার মন”, চাকা” ‘হরগজ’ প্রভৃতির সমশ্রেণির। আর সাইমন জাকারিয়াকে আমরা ধরতে 
পারি শীওলী মিত্র, সেলিম আলদিন, সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাসীরউদ্দীন ইউসুফের উত্তরসূরি 
হিসাবে। 
সংলাপ, গণ্যবর্ণনা, কবিতা-গান-ছবির ভাষায় নায়িকা-প্রধান ‘ন নৈরামণি’ প্রথাসিদ্ধ নাটকের 
সব বৈশিষ্ট্যকেই ভেঙে দিয়েছে। সর্বোপরি তার উপস্থাপনা এবং নাট্য-ভাষাও অভিনব। 
নাটকের সূচনায় বীণাপা, তস্তিপা, কংকন পা’র তিনটি রেখাচিত্রের দ্বারা প্রস্তুত নান্দীমুখ। 
তারপর আছে পটমঞ্জয়ী রাগের ‘প্ৰস্তাবনা’ সংগীত। বীণাপা-এর লেখা চর্যাগীতির ১৭ সংখ্যক 
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পদটির আধুনিক রূপাস্তর। তিনজন করে কবির রেখাচিত্র সমগ্র নাটকে মোট ছয়বার বিন্যস্ত 
হয়েছে। নাটক সমাপ্ত হয়েছে ভুসুক পা রচিত চর্যার ৬ সংখ্যক পদটির একালের কাব্য- 
ভাষাস্তর দিয়ে কাহুভোম্বীর বিচ্ছেদে। নাটকের অস্তিম অংশ উদ্ধৃত করিঃ 
“এই প্রেমিকহরিণ বা কাহ্নু পাদ শেষ পর্যন্ত হরিণী ডোম্বীর সাথে মিলিত হতে পারে কি--এই 
প্রশ্নে ইতিহীন চর্যা-কাহিনীর একটি কাহিনী ‘ন নৈরামণি”র ইতি হয়। অথচ সহস্ৰাধিক বর্ষ অতীতের 
সেই ডোম্বী-কাহিনী আমাদের সমাজ অন্তরে আজও অস্তিমান। অত্র নাটককার যে সমাজের 
রোরুদ্যমান সম্ভান॥ ইতি ন নৈরামণি সমাপ্ত ।”৯২ 
নায়ক কাহু ছাড়াও নাটকটিতে ভুসুক, সরহের কথাও আছে। আছে মূল চর্যাগীতির 
চমৎকার প্রযুক্তিগত ব্যবহার। দেশ-কাল এবং সমাজও চর্যা-যুগের-_কুশীলবেরাও সেই মহাকাল 
মন্দিরের প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত। এই নাটকের ভিতর আছে আর একটি নাটক। বুদ্ধ নাটক অভিনীত 
হওয়ার চমৎকার একটি দৃশ্য। | 
সনাতন বাংলা লেখন রীতিকে ধরে রাখতে চাওয়ায় একদাড়ি ও দু'দাড়ি ছাড়া অন্য 
কোনো বিদেশী যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। নাটকের ‘পরিশিষ্ট-এ সাইমন আমাদের 
জানিয়েছেন £ 
“অত্র নাটকে ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিযম অনেকাংশেই অনুসরণ করা হযনি। 
এতে কোথাও হুবহু চর্যার চরণ ব্যবহার করে সংলাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, আবার কোথাও চর্যার 
শব্দ সাজিয়ে সংলাপ বা বর্ণনা তৈরি করা হয়েছে। এই কাজটি করা হয়েছে নাটক শরীরে চর্যার 
ধ্ৰুপদী আবহটি ধরে রাখার প্রয়োজনে ।”১৩ 
পুনৰ্নিৰ্মাণে এই রীতি যে অনুসৃত হতে পারে রবীন্দ্রনাথের “মেঘদূর্ত রচনাগুচ্ছই তার 
প্রমাণ। কিন্তু কেমন সে আবহ? উৎপলকুমার বসু নাটকের ‘প্রসঙ্গালাপ’-এ সে অভিজ্ঞতা 
জানিয়েছেন £-_ 
“আমি নৈতিক অনৈতিক, সত্য/মিধ্যা, প্রাটীন/আধুনিকের বিচারকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়ে-_ 
পাঠের আনন্দে, মঞ্চের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে চাই। নাটকটির এক জায়গা সাইমন 
জাকারিয়া, সিদ্ধাচার্যদের মতো বলেছে £ 
জলের চাদ না সত্য 
জলের চাদ না মিথ্যা 
কেন এই আশংকা ছড়ায় 
চাদ যে আকাশে উদিত ॥ 
যারা এই মুহূর্তে ন নৈরামণি পাঠে মন দিয়েছেন তাদেরকে আমি এ সহজিয়া পন্থাই অবলম্বন 
করতে বলব।”১৪ 
এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, ‘ন নৈরামণি' যাঁদের পড়া নেই, তাদের জন্য মূল নাটক 
থেকে একটু দৃষ্টান্ত দিয়ে চর্যাগীতির পুননির্মিত নাট্য কলাটির একটু স্পর্শ দিতে চাই। ভাষার 
অভিনবত্ব সম্পর্কে নাটককারের দাবিও কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে তাতে। 
১ম দৃষ্টান্ত ঃ কাহুভোম্বীর বিবাহের বর্ণনা 8 
কাহ ওই মুকুটের সম্ৰাট সজ্জিত আসনে ভেক হয়ে বসিলেন। কাহ্নু যাত্রী সব স্থির হয়ে বসে 
গেলে ঘর জুড়ে রচিত হয় একটি বিস্তৃত পুষ্প... এর পরই আসরে আনা হয় কন্যাকে এতদিন 
সে ছিল কুমারী। 
“ভিক্ষু প্রধান আসন থেকে উঠে একটি মঙ্গলতস্ত বাঁধেন কাহ্র দক্ষিণ হস্তে। আর সে তস্তরই 


চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য : পুননির্মাণের প্রেক্ষিতে/ ১৫ 


বাকি অংশ ছিন্ন করে বেঁধেছেন কন্যার দক্ষিণ হস্তে। উলু লু লু! কন্যা হলো বহুড়ী। .. আজ হতে 
তোমবা এক সাথে পথ চলবে এক সাথে এগিয়ে যাবে এই অর্থে তোমবা দম্পতি হলে। বিবাহিআ 
আহরিউ জাম। বিবাহ করে নবজন্ম আহরিলে।”১৫ 
ভাষায় কী একটু কমলকুমারের ছায়া! আমরা সে দিকে যাব না, সে পর্যালোচনার দায়ভার 
ভাষা-বিশেষজ্ঞের। 
২য় দৃষ্টান্ত  কাহু-বহুড়ীর সংলাপ $= 
“__ আমরা বুঝি নির্বাণ পেয়েছি বহুড়ী। তোমার আমার আত্মা দেখো বিস্তারিত হয়েছে ইন্দ্রিয় 
রিপুর বাঁধন অতিক্রমে। তার আর মৃত্যু নাই। 
-_কিস্ত আমরাও তো বোধিবৃক্ষের তলে বসিনি 
_তা বসিনি। কিন্তু আমবা তো বুদ্ধেরই মতো গৃহত্যাগে এই বনমধ্যে শাস্তি খুঁজে পেয়েছি” 
কবি উৎপলকুমার বসুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায় ভোগসর্বন্ব এই নব্য গুপনিবেশিক 
জীবনে ‘শাস্তি’ কথাটা অলীক বলে মনে হবে। পাঠক ‘ন নৈরামণি” পড়ে দেখুন না পাঠ 
মুহূর্তের সময়টুকুতেই কেবল সেই ‘অলীক মানুষ’ হওয়া যায় কিনা! 


॥ তিন ॥ 


তকণ কবি শিবাশিসের ‘কাহ’ উপন্যাসটি কেবল চর্যাগীতি প্রিয়দের নয় সাধারণ পাঠকের 
মনেও হ্যামার করবেই। শিবাশিস কবি বলেই প্রাচীন আর-এক কবির হয়ে-ওঠার জীবনকেই 
উপন্যাসের কাঠামোয় বাঁধলেন যেন। যে কোনো মহৎ কবি তার সৃষ্টির মধ্যে ‘আত্মরচনা'ই 
করে থাকেন। ‘চৰ্যাগীতি’তে উপস্থাপিত কাহ: পার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই শ্রষ্টাকে আবিষ্কার 
কবতে চেয়েছেন উত্তর আধুনিক কথাকার। বিশ্বায়নের মোড়কে অস্তঃসারশুন্য ভোগবাদী 
মানুবের হাহাকার ও আর্তিকে সহজিয়া জীবনের বিশ্বাস থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে দিয়েছেন তিনি 
মায়া মোহহীন নিরাসক্তির পাদপীঠে। 
চৰ্যরি গানগুলি যে নেপাল-তিববতের বৌদ্ধ গুম্ফায় সংরক্ষিত কোনো মহার্প বস্তু নয়, 
জনগণের সাহিত্য হিসাবে তা যে সেকালে ‘চাচা’ সংগীত রূপে প্রচলিত ছিল; আজও যে 
নেপালের তরাই অঞ্চলে সেগুলি গাওয়া হয়, --শশিভূষণ দাশগুপ্তের দ্বি-শতাধিক ‘নবচৰ্যাপদ’- 
এর আবিষ্কার সে কথাই প্রমাণ করে। বঙ্গদেশে সেই ‘Living 800011977১৬ -কে খুঁজে 
পেয়েছিলেন হরপ্রসাদও। অপরপক্ষে চর্যাগীতি খুঁটিয়ে পড়ার পর এর কবিদের সম্বন্ধে আর- 
এক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে ঃ 
“পদকর্তারা যে সাধক গোষ্ঠী হোন, __ বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক, সহজযানী বা বস্্ৰখানী--ভক্তদের 
জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে গিয়ে জীবনকে যে রঙে রসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা নেই। জোর 
দিয়েই একথা বলা যায়, জম্ম যে কুলেই হোক-_তারা ছিলেন খেটে খাওয়া ইতর জনের কাছের 
মানুষ ৮১৭ 
শিবাশিসের উপন্যাসের নায়ক, চর্যাগীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কাহ্ন পা নিজেও একজন 
খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষি ছিল তার জীবিকা, আর পদ বেঁধে সাধারণ মানুষের মধ্যে গান গেয়ে 
ফেরা ছিল তার জীবন। সেলিনার উপন্যাসেও শ্রমজীবী সে-_রাজদরবারে পাখাটানা ছিল 
কাজ। বৌদ্ধ বিহারে তার আচার্ধের পরিচয় ‘নীল ময়ূরের যৌবন’-এ একেবারেই নেই। 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


শিবাশিস উপন্যাসের প্রয়োজনে কেবল তার উল্লেখটুকুই করেছেন। দুই কথাকারই সহস্র 
বৎসর পূর্বে বৃহত্তর বঙ্গের (পূৰ্বভারতের?) বিলীয়মান বৌদ্ধশক্তির সঙ্গে নব্য উদিত 
্রাহ্মণ্যবাদীদের সংঘাতের সময়টিকে নিৰ্বাচন করেছেন কাহিনীর পাদপীঠ নির্মাণে। দুটি উপন্যাসেই 
বেশিরভাগ চরিত্রের নামকরণ চর্যাগীতি ও বৌদ্ধগ্রস্থাদির অনুসরণে ৷ এর থেকে কারো কারো 
মনে হতেই পারে কুড়ি বছরের তফাতে লেখা হলেও শিবাশিসের উপন্যাসে সেলিনার ছায়াপাত 
আছে হয়তো বা। কিন্তু মনে রাখতে হবে দু'জনের পথ চলা সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ নিয়ে। ‘নীল 
ময়ূরের যৌবন’-এ ‘আমার বাংলা ভাষা’র জন্য কাহ্ন, ভুসুক, কুকুরির সংগ্রাম গোটা উপন্যাস 
জুড়ে। কাহনর হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল মাতৃভাষায় কবিতা লেখার অপরাধে (?)। জঙ্গ 
লবুড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপর বসে তার পরেও সে বলেছে-_“আমাদের ভাষা আমাদের মুখে 
মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাখ।”১৮ 
জীবন দর্শনের উপর-_কায়া সাধনাই যেখানে মুলকথা। কাহ্ন সহজভঙ্গিতে ডোম্বিকে তাই 
বলতে পারে, “আমার কাছে শরীর হল সাধনার উপায়।”১৯ আর সেই উপায়টির পরিচয় 
দেয় ৫ 
“তোমার আমার এই অন্ধকার শরীরগুলো বোধহয় সীকোর মতো। তার উপরে পা রেখেই আমাদের 
রূপের মায়া পেরিয়ে মহাসুখের পথে যেতে হবে। আসক্তি নয় ডোম্বিনী, বন্ধনও নয়। মুক্তির মহাসুখই 
আমাদের আরাধ্য।.... গানের ভিতরে আড়াল তৈরি করে গোপন রাখতে হয় আমাদের সাধনার কথা। 
মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকে সেই হেঁয়ালি সমাধানের সক্কেত।”২০ 
সমগ্র উপন্যাসেই চর্যার সাধনতত্বের জটিল গোলকর্ধীধাগুলি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে উপস্থাপিত - 
হয়েছে মূলকবিতার উদ্ধৃতি, অনুবাদ ও প্রধান চরিত্র কাহুর নিজস্ব কথাবার্তায় অর্থাৎ ‘Showing’ 
পদ্ধতিতে । সাধন-সঙ্গিনী শবরীকে সে বলে ঃ-- 
“মন একটা মায়াতরু গুপ্ররী। সমস্ত ব্যক্তিগত কষ্ট আর যন্ত্রণার উৎস। মহাসুখে পোছুতে চাইলে 
শুধু এই মায়াময় তকর ভাল-পালা ছঁটিলেই চলে না, শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হয় তাকে। 
.. কাহ্‌ গুণ গুণ করে উঠলেন ঃ 
মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা 
আসা বহল পাত ফলবাহা।। 
গুপ্ররী বললে, নতুন পদ কাহু পাদ? কাহ্তু ঘাড় নেড়ে হ্যা বললেন। গানের সুরে কেঁপে উঠল 
প্রদীপের আলো 
পাঁচ ডাল পাঁচ ইন্দ্ৰিয় আর তরু হল মন 
তাতে অজস্র পাতা আর ফল আসার বাহন 
ছেদন করুক সদগুরু তার বচন কুঠার 
কাহ্ন বলেন, তরু যেন পুনঃ জন্মে না আর”২১ 


_ এইভাবে সমগ্র কাহিনিতে সাধনতত্তের কথা যেমন পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে, 
তেমনি চর্যার সেই প্রসঙ্গের কবিতাগুলি দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে উপন্যাসের দেহ। 

শবরী ছাড়াও গল্পের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে কাহনর দুই শিষ্যা ডোম্বিনী ও জ্ঞানবতীর 
কথা। একজন অচ্ছুত রমণী আর একজন রাজনটা-_-সে কাহিনিও দ্বন্ব-সংঘাতে ভরা । উপন্যাসের 
সুচনাই হয়েছে নিরাবরণ ডোম্িনীর দেহবন্পরীর রূপে মুগ্ধ কাহ্নর চিত্ত চাঞ্চল্য জনিত সংকটকে 
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ঘিরে। কাহ-সহযোগে দেহ সাধনায় সিদ্ধা হয়েছে দু'জনেই। ডোসম্বিনীর স্থান হয়েছে কাহ্ন 
রচিত পদে; জ্ঞানবতীও সে স্থান পেতে চায়। 
অপরপক্ষে এই সাধনপথের পথিক না হয়েও কাহ্নের পদে কাব্যরসের আস্বাদ পায় অরু 

নামের কিশোর ব্রার্মাণটিও। কাহ্নকে সে বলেছে, “আপনারা কেবল নিজেদের নির্বাণের কথা 
ভাবেন না। করুণায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ভাবেন। সংসারে উদাসীন থেকে লোকহিতের 
চেষ্টা করেন। যে-কোনো কবির এই মানবিক দায়বোধটুকু আকৃষ্ট করে আমাকে ।”২২ __ 
এইভাবেই লোকমুখে ছড়িয়ে যায় কাহ্ন পদকর্তার গান এক পল্লী থেকে আর এক পল্লীতে-- 
দূর দূরাস্তের জনপদে। আবার সেই গানেই জমে ওঠে সোমপুত্র বিহারের বুদ্ধ নাটক। 

উপন্যাসটিকে সহজিয়া দেহবাদীর বিকার সৃষ্টি বলে মনে হতে পারে অনেকের। এর 
উত্তর আছে কাহ্ছের সংলাপে £-- “শরীর তো আমার কাছে কোনও ভাঙনের বার্তা নিয়ে 
আসে না জ্ঞানবতী, শরীর যে আমার সাধনাকে গড়ে তোলে । গড়ে ওঠে আমার কবিতা ।”২৩ 

আগেই আমরা বলেছি উপন্যাসটি একজন সহজিয়া কবির হয়ে-ওঠার কথা, নিজেকে 
বার বার ভেঙ্জেরে পুনরায় সৃষ্টি করার কাহিনি! চর্ধার যোগ-দর্শনকে কাব্যদর্শনে রূপ দিয়েছেন 
শিবাশিস। চর্যাগীতি থেকে বিপুল উপকরণ উপন্যাসে গৃহীত হলেও চর্যার পাঠ্যবস্ত (Tex) 
যেখানে শেষ হয়েছে, সেই দুর্বোধ্য সন্ধাভাষার নিস্তব্ধতা থেকে শুরু হয়েছে এক অকথিত 
কাহিনীমালা (৫0010 5007%)। চর্যাগান ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায় 7২০৪০-এর কাছে। আর সেই 
প্রাচীন “টেক্সট'-এর ধ্বংসাবশেষ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে একালের প্রাণিক সংযোগের 
গল্পকথা; নির্মিত হয় এক 17/107 eX. পাঠক বা লেখক কারও কল্পনাই অবাস্তব নয়। 
শিবাশিসের মানসরাজ্যের সেই কল্প-কথার মধ্যমণি কাহৃপাদ। সাধক-কবি কাহেদর জীবনকাহিনি 
আলাপ থেকে বিস্তারিত হতে হতে কখনো শবরী গুঞ্জরীতে, কখনো ডোগ্বিনীতে কখনো আবার 
জ্ঞানবতীতে নিঃশেষ হয়ে যায়। সেদিক থেকে এ উপন্যাসে কোনো নায়িকা নেই; কিংবা 
তিনজনেই নায়িকা। আসলে তিনজনের মধ্যে আছে একজন নায়িকা; সে হল কাহ-অনুবতী 
জাগতিক মায়া-মোহহীন এক সিদ্ধ প্রকৃতিময় নারী। যে কারণে নির্মোহ জ্ঞানবতী হাসতে 
হাসতে সহজেই বিষের পানীয় তুলে দিতে পারে গুরু কাহের হাতে, সে কারণেই কাহ্নের 
নির্দেশে বিষক্ষয়ের অমৃত-ওঁষধি তার মুখে না দিয়ে সহজে লুকিয়ে ফেলতে পারে ডোম্বিনী। 
এ ছিল তাদের তিনজনের কাছেই এক মহা পরীক্ষা। মহাসুখপ্রাপ্ত কাহুর দেহগত মৃত্যু হয়; 
তার মরণে শৃগাল-শকুনও হয়তো কাদে না। কিন্তু প্রয়াণের আগে সে দেখে যায় তার দুই 
শিষ্যাই জাগতিক মায়া-মোহ অতিক্রম করে গুরুর নির্দেশে ব্রতী হয়েছে মহাসুখে। কাহনর 
দেহত্যাগের সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে যায়, তার মৃত্যু-শয্যা ঘিরে সার দিয়ে দাড়ায় সকলে। স্থানীয় 
বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ গুণ গুণ করে ওঠেন $= 

“যে যে আইলা তে তে গেলা। 
অবনা গমনে কাহ্ন বিমন ভইলা।। 
ফিস ফিস করে বলেন--‘কী অপূর্ব এই কবিতা, কী অপূর্ব আপনার এই সমাপন কাহ্পাদ!””২৪ 
চর্যাগীতির রসভোক্তা একজন তরুণ কবির লেখা উপন্যাস ‘কাহ’ একে কাব্য-উপন্যাসও 

বলা যেতে পারে। কেবল বিষয়গত দিক থেকে নয়, উপস্থাপনা ভঙ্গিতে, ভাষায় পদে পদে 
কবির কলমের স্পর্শ আমাদের বিমোহিত করে। শিবাশিস যখন লেখেন__“আকাশ জলের 


১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অনস্ত বিস্তৃত নীলিমায় তাই তখন কেবল ভেসে ছিল একটি বজরা আর জ্ঞানবতীর প্রাণ। 
কয়েক খণ্ড সাদা মেঘ আর জ্ঞানবতীর প্রাণ! কয়েকটি পাখা ঝাপটানো গাঙচিল আর জ্ঞানবতীর 
প্রাণ!”২৫ --- তখন পাঠক দ্বিধা-দ্বন্দে দোলায়িত হবেই; এ কবিতা, না উপন্যাস! 
পরিশেষে “সহজিয়া” পত্রিকার সম্পাদক তরুণ নাট্যকার সাইমন জাকারিয়ার আবেদন ও 
প্রণতিকথা উদ্ধার করি £-- 
“চর্যাপদকে আরো বেশি সৃষ্টিশিল্পে ব্যবহার করে আমরা আমাদের আত্মপরিচয়কে দৃঢ় করতে 
পারি! এ লেখায় চৰ্যা পদকর্তা সহ সকল চৰ্যা সংগ্রাহক-সংকলক, আলোচক গবেষক অনুবাদক 
ও এর বিনির্মাতাদের প্রতি অকৃত্ৰিম প্ৰণতি জানাই ।”২৬ 
এ স্বীকৃতি আমারও ৷ এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে আর একটি নাম। রবীন্দ্রভারতীর 
অধ্যাপক ড. অরূপকুমার দাস না জুগিয়ে দিলে ‘ন নৈরামণি+ বা ‘কাহ’ কোনোটাই পড়া হয়ে 
উঠত না বর্তমান রসভোক্তার। 


প্রসঙ্গ নিৰ্দেশ ও মন্তব্য 8 
১, দীনেশচন্দ্র সেন-এর গ্রন্থটির অপরিসীম গুকত্ব বোঝা যায়, যখন দেখি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য’র দু'দুবার সমালোচনা লেখেন। প্রথম সংস্করণের সমালোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও 
দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনাটি ছিল বিস্তারিত। রবীন্দ্রনাথের হাতে কোনো গ্রন্থের এরকম 
সম্মান দ্বিতীয়রহিত। 
২, বিস্তাবিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, নির্মল দাশ-এর লেখা প্রবন্ধ “দুটি বই ও হবপ্রসাদ শান’, 
হরপ্রসাদ স্মরণে’, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ ১৩৯-১৪০। 
৩. ৩০ আগস্ট ১৯৮২ সালে লেখক কর্তৃক গৃহীত আচার্য সুকুমার সেনেব সাক্ষাৎকার। 
৪. এ৷ 
৫, ১৩২৩ সনে লেখা হরপ্রসাদের “মুখবন্ধ” দ্র. হাজার বছরের পুবাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান 
ও দোহা, ভাদ্র ১৩৮৮ মুদ্রণ, পৃ ৮। ৷ 
৬. সত্যজিৎ চৌধুরী £ বাংলা দেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ (প্রবন্ধ), দ্র. পূর্বোক্ত ‘হরপ্রসাদ স্মরণে" স্মারক গ্রন্থ 
পৃ৭১৷ 
৭. দ্র. মৎলিখিত প্রবন্ধ “রসভোক্তার কাব্য পাঠ ঃ চৰ্যাগীতির আধুনিক রূপাত্তর’, উর্মি রায়চৌধুরী 
ও সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “অনুদিত ও অনুসারী বাংলা সাহিত্য’, আযাকাডেমিক স্টাফ 
কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃ ৭-৮| 
৮. দ্র. এ পৃ ১৮-২৫। 
৯. বঙ্গ বসুন্ধরা, জুলাই-অক্টোবর ২০০০, পৃ ২০। 
১০, তদেব। 
১১, বঙ্গ বসুদ্ধরার পূর্বোক্ত সংখ্যা, প্‌ ২১। 
১২, এ পৃ ২০। 
১৩. এ পৃ ২১। 
১৪. এপৃঙ। 
১৫. প্রপৃত। 
১৬.  হরপ্রসাদ শান্ত্রীর ‘Discovery of Living Buddhism’ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ 
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খ্ৰিপ্টাব্দে। বৌদ্ধধর্মের অবশেষ নিন্নবর্গের বাঙালিদের মধ্যে কীভাবে থেকে গিয়েছিল তার 
চমৎকার আলোচনা এখানে আছে। 

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪ চর্যাপদ (১৯৮৬), দ্র. “তর্জমাব পেছনে’, পৃ ১২-১৩। 

সেলিনা হোসেন ঃ নীল মধুরের যৌবন (প্রথম এতিহ্য প্রকাশ ভাদ্র ১৪০৭), পৃ ১৪২। 
শিবাশিস মুখোপাধ্যায় £ ‘কাহ’, আনন্দলোক (পুজাবার্ষিকী, ২০০২), পূ ৩৫৪। 

এ পৃ ৩৫৩-৫৪। 

এ.পৃ ৩৬৫] 

এঁ পৃ ৩৬৬। 

এ পৃ ৩৭৬1 

এৰ প্‌ ৩৮০! 

এ পৃ ৩৬৩। 

সাইমন জাকারিয়া £ ‘ন নৈরামণি’, দ্র. ‘পরিশিষ্ট’, বঙ্গ বসুন্ধরা, জুলাই-অক্টোবর ২০০০, পৃ ২৩। 


বাংলা রামায়ণের নিম্নবর্গীয় কবিবৃন্দ 


অমিয়শঙ্কর চৌধুরী 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যখন আমরা আলোচনা করতে যাই, তখন এক একটা 
কাব্যধারায় প্রধান লেখক ছাড়া অনেক অপ্রধান বা গৌণ কবিদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। 
যেমন, রামায়ণ সাহিত্যধারায় কৃত্তিবাস ছাড়া অনেক অপ্রধান কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে, সেইরকম 
মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল ধারায় বিজয়গুপ্ত বা মুকুন্দরামের সঙ্গে অনেক অগ্রধান বা গৌণ কবির 
নাম আমরা জানতে পারি। এই অপ্রধান বা গৌণ কবিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সমাজের 
নিচুতলার বাসিন্দা, কবিমনস্ক সাংস্কৃতিক কর্মী। এদের আমরা নিন্নবর্গের বা নিম্নবৰ্গীয় কবিবৃন্দ 
বলছি। এইসব কবির তালিকা প্রায় প্রতিটি কাব্যধারায় বেশ বড়। এই কবিদের অধিকাংশই 
একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। বৈচিত্র্যহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন কাব্যের বিষয়বস্তু । 
এক কথায় বলা যেতে পারে চর্বিতচর্বণ। এই নিন্নবর্গের কবিদের চৈতন্যে কী ধরনের চিন্তাধারা 
প্রবাহিত ছিল; কেনইবা চর্বিতচর্বণ ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাদের মধ্যে এসে পড়ে। এই কবিদের ' 
কারও কারও মধ্যে বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ ধূমায়িত হতে দেখি। রামায়ণ ধারার অনেক কবির 
ভিড়ে নিন্নবর্গের একজনকে দেখি বিক্ষোভে ফেটে পড়তে। এইরকম বিক্ষোভ মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যে একেবারেই অভাবিত ব্যাপার। এই কবির নাম রামানন্দ ঘোষ। স্পষ্ট ভাষায় 
রাষ্ট্রদ্রোহের চিন্তা এই কবির মনে। এর কারণ কী? আমরা বর্তমান নিবন্ধে মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের রামায়ণ ধারায় নিন্নবর্গীয় কবিদের চিন্তা ও চেতনার জগৎ নিয়ে কিছু আলোচনা 
করার চেষ্টা করবো। . 

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে সাধারণ পাঠকদের জন্য কবি রামানন্দের পরিচয় দেওয়া 
দরকার। ইনি কিছুকাল পুরীধামে জগন্নাথদেবের ভক্তরূপে বাস করেছিলেন। তিনি বার বার 
নিজেকে শূত্রকুলোৎপন্ন বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, 

“শূদ্ৰ কুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।” 

সুকুমার সেন মনে করেন, তিনি জাতিতে আগরি ছিলেন দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস” প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ ৪৯৯, পাদটীকা ১)। 

রামানন্দ ঘোষ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমাদের অবহিত করান প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু 
দ্রেষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ বসু, “বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ” “হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা” প্রথম 
খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৩১)। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পশুপতি হাজরা নামে এক 
ব্যক্তির কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু রামানন্দ ঘোষের পুথি সংগ্রহ করেন। এই পশুপতি হাজরা 


বাংলা রামায়ণের নিন্নবর্গীষ কবিবৃন্দ / ২১ 


আগরি বা আগুরি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মনে হয় আগুরি সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির কাছে 
এই পুথি ছিল। সেখান থেকে পশুপতি হাজরা সেই পুথি সংগ্রহ করে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে 
প্রদান করেন। মনে করা হচ্ছে, এই কাব্যের ধারক ও বাহক ছিলেন এক অন্লাহ্মণ শ্ৰেণি। 
এখানে একটা কথা জানার যে, নগেন্দ্রনাথ বসু পুথি সংগ্রহ করতেন এবং তার সমগ্র বাংলা 
পুথি সংগ্রহ কিনে নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালা সংস্থাপিত হয়। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামানন্দ ঘোষের যে রামায়ণ পুথি আছে তার নম্বর ১৯৬। এটা 
শুধু অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ডের পুথি। এর লিপিকাল ১২৪১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দ । 
সাহিত্য পরিষদের পুথি সংগ্রহের আর একটা পুথির নম্বর ২৪৫। এখানে আছে আদি কাণ্ড 
থেকে লঙ্কা কাণ্ড পর্যন্ত। এই পুথির লিপিকাল ১১৮৬-৮৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৯-৮০ থেকে 
১৭৮০-৮১ খিস্টাব্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামানন্দের কিছু পুথি সংগৃহীত আছে। এখানে এই 
কবি কেবল মাত্র “রামানন্দ” নামে অভিহিত। এই পুথিগুলোর লিপিকাল ১১৮৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ 
১৭৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দ। এইসব সাক্ষ্য দেখে মনে হয় আমাদের আলোচ্য কবি রামানন্দ ঘোষ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। 

কবি রামানন্দ ঘোষ নিজেকে মনে করতেন বুদ্ধের অবতার। মহাঁকালীর অভিশাপে তিনি 
ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন লেচ্ছের অত্যাচার থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে! মহাকালী 
তাকে শাপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন দেশে শ্লেচ্ছের অত্যাচারে আর কোন উপায় না 
দেখতে পেয়ে, মহাকালী শাপ দিয়ে বুদ্ধদেবকে কবি রামানন্দ ঘোষ রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করালেন। তিনি ল্লেচ্ছ শক্তির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করে দারুত্রন্মের (জগন্নাথ দেবের) 
হস্তে সমর্পণ করবেন এই ছিল তার পণ। সেই সময় অর্থাৎ শ্েচ্ছ উদ্ধার অন্তে তার এই 
রামায়ণ কাব্য গীত হবে দারুব্বম্মোর সামনে, এই ছিল তার মনের আশা। 

কবি রামানন্দ ঘোষ নিজেকে যথার্থই বুদ্ধ অবতার বলে মনে করতেন! মহাকালীর 
অভিশাপে তিনি ভারতে অবতীর্ণ হয়ে স্লেচ্ছ অধিকার থেকে দেশ উদ্ধার করে জগন্নাথ দেবের 
মহিমা বাড়াতে এসেছেন- একথা তিনি সত্যি বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছেন : 

(১) “আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কঞ্চি অবতার।” 

(২) “বুদ্ধ বেশ ধরি এবে তত্ব লিখে গেল।” _ 

(৩) :. “কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার।” 
আবার 
(৪) “যবন শ্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি নিব। 

একচ্ছত্র রাজা করি দারু ব্রন্মো দিব।” 

দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, কলিকাতা, 
১৯৬৩, পৃ ৪৯৭)। 

বিরাট এক ইচ্ছা নিয়ে কবি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে শেষ জীবনে এসে 
দেখলেন, মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছেন। কবির কোন উদ্দেশ্যই সফল হল না। ভেবেছিলেন, 
দারুব্রন্মের সেবা করেই সব উদ্দেশ্য সফল করবেন। কিন্তু কাঠের টুকরোর কী ক্ষমতা আছে 
রাজ্য পাইয়ে দেওয়ার? কবি আগে সেকথা বোঝেননি। পরে যখন বুঝতে পারলেন, তখন 
ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে তার মন ভরে গেল। দেব উপাসনার অসারতা তিনি বুঝতে পারলেন। 


২২ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


তিনি লিখেছেন : ; 
“ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিপাসায় না পানি। 
মিথ্যা ধঙ্ধে গেল মোর দিবস রজনী!” 
জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে কবি দেখলেন তার অবতার গ্রহণ নিষ্ফল হয়েছে। দারুব্রন্মোর 
উপাসক কবি ব্ৰহ্ম আনন্দময়” বলে নিজ দুঃখ বিড়ম্বিত জীবনও আনন্দময়-_এমন আত্মপ্রবঞ্থনা 
করেননি। অস্তিত্বের দ্বন্দঘগত যন্ত্রণার স্ফুরণকে কবি অকপটে প্রকাশ করেছেন (দ্ৰষ্টব্য : সরোজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, “সুকুমার সেন নিজেই এক ইতিহাস”, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা”, ১৫.৩.১৯৯২, 
পৃ ১০)। নিজ জীবনাদর্শের ব্যর্থতা কবি স্বীকার করেছেন। জগন্নাথদেবের পূজা করে তার কোন 
লাভ হয়নি। কাঠের পুতুল পূজা করে কী লাভ? কবির প্রশ্ন : 
“দারুরন্মের সেবা করি জেরবার হৈল। 
বৃথা কান্ঠ সোধ কাল কাটা নহে ভাল।। 
বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। 
নিজ কষ্ট দায় আর লোক মধ্যে লাজ।।” 


(দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” প্রথম খণ্ড অপরাধ, কলিকাতা, ১৯৬৩, 
পৃ ৪৯৯)। 

কবি রামানন্দের পরিচয় নেওয়া সম্পূর্ণ হল। এখন আমরা নিবন্ধের মূল আলোচনায় 
প্রবেশ করছি। ৷ 

আমরা জানি বাংলা রামায়ণের প্রধানতম কবি হচ্ছেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের পরে ভবানী 
দাস, কবিচন্দ্ৰ দ্বিজ, অদ্ভূতাচাৰ্য, লক্ষ্মণ দ্বিজ প্রমুখ কবিদের নাম করতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 
আরো অনেক কবি রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তারা সবাই উচ্চবর্গের ছিলেন না। 
তাদের মধ্যে সবাই যে খুব প্রতিভাবান ছিলেন, এমন নয়। কিন্তু এঁদের এই সাহিত্যচৰ্চা 
একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়। এঁদের কথা আলাদাভাবে কেউ বলেননি। 

ইতিহাস রচনা পদ্ধতিতে নিন্নবর্গের বা সাব-অলটার্ন গ্রপস-এর ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে 
আলোচনা করেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও মার্কসবাদী তত্ববিদ আন্তোনিও 
গ্রামশি ১৮৯১-১৯৩৭)। ইতিহাসের নিয়স্তারূপে যুগে যুগে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনগণ কাজ 
করে গেছে নীরবে। এদের জীবনচর্ধার ইতিবৃত্ত হচ্ছে সাব-অলটার্ন স্টাডিজ। রাজনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক--সব রকম আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পরাধীন ও নির্ভরশীল 
জনসমষ্টির স্বতন্ত্র মানসলোক ও স্বাধীন উদ্যোগের অন্েষণই সাব-অলটার্ন এতিহাসিকদের 
লক্ষ্য। আর লোকজীবনচর্যার মধ্যে আমরা সাব-অলটার্ন স্টাডিজের উপকরণ খুঁজে পাব। 
আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আজকাল নিম্নবর্গের জীবন সম্বন্ধে একটা আলাদা মনস্কতা 
এসেছে। আমাদের দেশে নিম্নবৰ্গের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা শুরু করেন বাংলা ভাষায় 
সুপ্রকাশ রায়, আর ইংরেজি ভাষায় শশিভৃষণ চৌধুরী। 

গ্রামশির বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুসরণ করে, সাব-অলটার্ন স্টাডিজ বা ইতিহাসে নিম্নবৰ্গের 
ভূমিকা বিশ্লেষণের নতুন তত্ব উপস্থিত করেছেন রণজিৎ গুহ। তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ 
থেকে ইতিহাসের ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন নিম্নবর্ণের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে, এবং 
ভারতীয় ইতিহাস সংকলন পদ্ধতিতে উপরতলার মানসিকতার প্রভাবের উল্লেখ করেছেন ‘সাব 


বাংলা রামায়ণের নিন্নবর্গীয় কবিবৃন্দ / ২৩ 


অলটার্ন স্টাডিজ” (১৯৮২) গ্ৰন্থে উচ্চবর্গের বা উচ্চবর্ণের মানুষের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিন্নবর্গের 
মানুষের ইতিহাসে অবদান বিশ্লেষণে তিনি নিযুক্ত আছেন। গ্রামশির বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণে, 
উপরতলার মানসিকতার সমালোচনা করে ভারতীয় ইতিহাসে নিন্নবর্গের মানুষের ভূমিকাকে 
তুলে ধরেছেন তিনি। তার মতে, উচ্চবর্গের কর্মকাণ্ডে আইনসম্মত পদ্ধতি ও নিয়মতান্ত্রিকতার 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আর নিম্নবৰ্গের প্রচেষ্টায় আছে স্বতঃস্ফুর্ততা ও প্রচণ্ডতা। 

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা ও উৎপাদন সম্পর্ক জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উৎপাদন সম্পর্কে 
যারা আধিপত্য করেছে, তাদের সংস্কৃতির পাশাপাশি আর একদল নিম্নবর্গীয় অবহেলিত 
মানুষ জাতিগত বৈষম্য, সামাজিক অত্যাচার, ধৰ্মমূলক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণে 
জর্জরিত হয়ে মুক্তি খুঁজেছে ধর্মচর্যায়, ধর্মীয় সাহিত্য প্রণয়নে, পৈতৃক রিকৃথের পুনরায় 
ব্যবহারে। 

মানুষ যখন তার নিজের দুঃখের নাগাল না পায়, তখন সে ধর্মের আশ্রয় নেয়। ধর্ম তখন 
হয়ে ওঠে সেইসব দুঃখী মানুষের একমাত্র অবলম্বন। ধর্মের মধ্যেই তারা খোঁজে ন্যায়বিচার, 
খুঁজে পায় মুক্তি। 

স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্মের তিনটে দিক আছে-- (১) }}}}1090}}%. অৰ্থাৎ দৰ্শন, 
(২) M১০০৪ অর্থাৎ পুরাণকাহিনি, (৩) Rituএ!5 অর্থাৎ আচার, সংস্কার ইত্যাদি! মিথোলজি 
কেন্দ্রিক ইতিকথা, পুরাণ ইত্যাদি, নানা ধরনের ধর্মাশ্রিত চেতনার জন্ম দেয়। নানা চাপে 
নিপীড়িত ও বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী সেই চেতনাকে ঘিরে তাদের গোষ্ঠীসত্তা গড়ে তুলতে 
চেষ্টা করে। সেই সত্তার মধ্যে তারা তাদের গর্ব খুঁজে পায়, খুঁজে পায় তাদের হারানো 
দিন। সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে এই হারানো দিন অন্বেষণে নিম্নবর্গের মানুষ বাঁচার চেষ্টা 
করে। 

উচ্চবর্গের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে নিন্নবর্গের জীবনচর্ধার ও সংস্কৃতিবোধের 
তফাত আছে। ইতিহাসবোধ যদি অতীত চেতনা হয়, তবে নিন্নবর্গের মানুষ পুরাণ, লোককথা, 
কল্সকাহিনি ও পৌরাণিক উপাখ্যানের মাধ্যমে সেই অতীত চেতনায় অংশ নেয়। 

মহাভারত এবং পুরাণের মতো রামায়ণও সুপ্রাচীন উত্তরভারতীয় হিন্দুজগতের কাছ থেকে 
পাওয়া বঙ্গভাষাভাবী জনতার পৈতৃক রিক্থরপে প্রাপ্ত সম্পদ। সেই প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপক 
ব্যবহার করেছেন বাংলা রামায়ণের নি্নবর্গীয় কবিবৃন্দ। তাই নিন্নবর্গীয় কবিদের সংখ্যাধিক্যেই ' 
আমাদের উল্লাস। আনন্দের কারণ এই যে, এই নিন্নবর্গীয় কবিরা নিজ শক্তিতে বাংলার 
চিত্তভূমিকে খানিকটা সরস রাখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটা মূল্যবান 
সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, “প্রাচীন বাংলা 
পুথির অধিকাংশই নিনশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত” (দ্ৰষ্টব্য; দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য”, অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ ৭ : “প্রথম সংস্করণের ভূমিকা”)। এই সাক্ষ্য 
থেকে আমরা কিছুটা বুঝতে পারি, নিন্নবর্গীয় কবিবৃন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম 
ধারক ও বাহক ছিলেন। আর একটা সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর একজন প্রাচীন পুথিরসিক 
নীলরতন মুখোপাধ্যায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে জানাচ্ছেন, “[রামমোহন রায়ের রামায়ণ] বেলডাঙ্গার 
বাবু গোবিন্দজীবন হাজরা মহাশয়ের বাটীতে আছে” দ্ৰষ্টব্য : নীলরতন মুখোপাধ্যায়, “রামমোহন 
রায়ের রামায়ণ” সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩০২, পৃ ২)। হাজরা মহাশয় ব্ৰাহ্মণ 


২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


নন। নিম্নবৰ্গীয় জনগণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বাহক ছিলেন, সেটা বোঝা যায় 
তাদের ঘরে প্রচুর সংখ্যায় বাংলা পুথি প্রাপ্তিতে। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিন্গবর্গীয় লেখকবৃন্দের প্রতি আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভাললাগার, ভালবাসার, সাহিত্যিকের 
দৃষ্টিভঙ্গি। এই লেখকদের নিন্নবর্গের বলে আলাদা করে উল্লেখ তার বইতে নেই। অনেকটা 
সাহিত্য মায়ায়, তার নিজের. কথায়, “বাজে লেখার ও লেখকদের তালিকা” “ছাঁটিতে গিয়া 
মায়া হইল” দ্ৰেষ্টব্য : সুকুমার সেন, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, 
কলিকাতা, ১৯৬৩, শিরোনামহীন গ্রন্থকারের নিবেদন অংশ)। তিনি এইসব লেখকদের ছোট 
লেখক রূপে উল্লেখ করেছেন, এবং তার বক্তব্যের সমর্থনে কিশোর রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক 
হেন্রি মর্লির বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, “The true love of literature does not 
walk only on the mountain tops, it leads us also to the copse and meadow 
on lower slopes, and gives us rest upon the moss beside the small rills of 
valley.” (দেষ্টব্য : সুকুমার সেন, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, 
১৩৭০, উৎসর্গের পরের পৃষ্ঠা)। 
জল অচল সম্পর্ক ছিল! আধুনিক আইনের ভাষায় যাঁরা তপশিলভুক্ত জাতি, উপজাতি ও 
দলিত শ্রেণি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়। সেইসব খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষদের আমরা বোঝাচ্ছি, 
যাঁরা ছিলেন নিজ পরিশ্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অর্থাৎ ক্ষেতমজুর, ছোট চাষী বা 
বেগার শ্রমিক ইত্যাদি। এঁরাই হিন্দু সমাজের নিন্নশ্রেণির বাগদি, কেওরা, আগুরি, নমশুদ্র, 
পোদ ইত্যাদি জাতিভুক্ত। সমাজের উচ্চকোটির মানসিকতার বিপরীতে যাদের বিচরণ, যাঁদের ' 
রক্ত ও ঘামে মাটি ভিজে যায়, পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলে, তাদেরই মধ্যেকার সংস্কৃতিমনা 
কবিমনস্কদের নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। 

আবার স্বল্পপ্রতিভাসম্পন্ন উচ্চকোটির কবি মেনে রাখতে হবে যে, আমাদের বাংলা রামায়ণের 
কবিদের তালিকায় একজন মহারাজা আছেন- মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, কোচবিহারের রাজা) 
যিনি সাহিত্যের আসরে বিশেষ ঠাই পাননি, মহাকাল যাঁকে উপেক্ষা করেছে, তিনি কিন্তু 
আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নন। তাদেরকে আমরা ‘গৌণ’ এই বিশেষণে বিভূষিত করে 
আলাদা করে রাখতে পারি এবং আলোচনা চালাতে পারি। 

আমরা আগেই দেখিয়েছি, নিম্নবর্গের কর্মপ্রচেষ্টায় আছে প্রচণ্ডতা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মনোভাব প্রাচুর্যের রূপ ধরে এসেছে। তাই আমরা বাংলা রামায়ণের 
এত কবির সাক্ষাৎ পাই। উচ্চবর্গ-নিন্নবর্গমিলিয়ে বাংলা রামায়ণের কবিদের সংখ্যা কম-বেশি 
প্রায় ২১৪/২১৫ জন। তাদের মধ্যে নিম্নবৰ্গীয় কবির সংখ্যা কম-বেশি প্রায় ৬৫/৬৬ জন। 
নিম্নবর্গের কবিদের প্ৰাচুৰ্য ও ব্যাপকতায় অনেক সময় মনে হতে পারে চর্বিতচর্বণ। কিন্তু একটু 
চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাব এর ভেতর দিয়ে উন্নত সংস্কৃতি চর্চার মানসিকতা ধরা 
পড়ে। উন্নত সংস্কৃতি বলতে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছি, কেচ্ছাকাহিনি বাদ দিয়ে, কামকাহিনি 
বাদ দিয়ে, রামায়ণ চর্চার মাধ্যমে মানসিকভাবে সুস্থ জীবনবোধ ও বলিষ্ঠ মানসিকতার সঙ্গে 
সাযুজ্য লাভের সাধনা করেন নিম্নবর্গের কর্বিবৃন্দ। আর সেই সঙ্গে জনসাধারণের সংস্কৃতির 


বাংলা রামায়ণের নিম্নবর্গীয় কবিবৃন্দ / ২৫ 


মানদণ্ডটিও শ্রীরামচন্দ্রের উন্নত জীবনাদর্শ উপস্থাপনার দ্বারা উচ্চস্তরে স্থাপনের চেষ্টা করেন। 
এইভাবে খুব ধীরগতিতে সংস্কৃতকরণ ঘটতে থাকে নিম্নবর্গের চৈতন্যে। এই সংস্কৃতকরণের১ 
প্রভাবে ক্রমশ পরিস্মুট হতে থাকে সাংস্কৃতিক গতিশীলতা । 

একদল নিন্নবর্গের মানুষের অন্তরে যে অনতিলক্ষ্য প্রতিবাদের ছক ছিল, সেটা ধর্মীয় 
আবরণে মণ্ডিত হয়ে বর্তমান ক্ষেত্রে রামচরিত ব্যাখ্যানে পরিস্ফুট হয়েছে। রামচরিত ব্যাখ্যানের 
মধ্যে দিয়ে সামাজিক নিপীড়নের প্রতি নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ যেন ধ্বনিত হয়। শ্রীরাম চরিত্রকে 
সামনে রেখে চেষ্টা করা হয় সামাজিক নিপীড়নের উর্ধ্বে ওঠার। এই প্রসঙ্গে বাংলা রামায়ণের 
কবি বুদ্ধাবতার রামানন্দের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 

নিন্নবর্গের এই সমস্ত কবি, যাঁরা সংখ্যায় অনেক, তাদের কাব্যের উপজীব্য শ্রীরামচন্দ্রের 
জীবন। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কবির নিজস্ব ও ব্যক্তিগত জীবন ক্রমশ ফুটে উঠেছে। এই 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কবি বুনেছেন এবং উপস্থাপিত করেছেন এক ধর্মাশ্রিত চৈতন্যের 
প্রেক্ষাপটে । 

নিদারুণ দারিদ্রের কাহিনি কীভাবে ধর্মাশ্রিত চৈতন্যের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয়েছে তার 
একটা উদাহরণ-_“দেবীর শঙ্খ পরা”-র কাহিনি। নিদারুণ দারিত্যের কাহিনি ধর্মীয় চেতনায় 
মণ্ডিত হয়ে ভক্ত ও ভগবানের সারল্য ও নৈকট্যকে ভক্তিবাদের দৃষ্টিতে প্রকাশিত করেছে। 
চরম দারিদ্র্যের জ্বালায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ যেখানে মেয়ের বিয়েতে একটা শীখা মাত্র যৌতুক দিতে 
অপারগ তখন পিতাকে চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করতে কন্যা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। 
কিন্তু নিদারুণ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভক্তির মোড়কে নিজ কন্যার সঙ্গে আদ্যাশক্তির সমীকরণ 
করে। তখন এই আত্মহত্যার বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করে তৈরি করে কল্পবাস্তব। ইচ্ছাপুরণের 
স্বপ্নে দেবী দেখা দেন জল থেকে কেবলমাত্র শঙ্খ পরা হস্ত প্রদর্শন করে। দুঃখজনক এই 
ঘটনাকে প্রচণ্ড ভক্তিবাদের রসে ধর্মীয় তাৎপর্যমপ্ডিত করে “দেবীর শঙ্খ পরা'-র কাহিনিরূপে 
প্রচার করা হয়। এইভাবেই বিশ্বের হতভাগারা নিজেদের ভাগ্যহীনতাকে আধ্যাত্মিক উপায়ে 
যৌক্তিক আর বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলে। বাস্তব দুঃখের কোন প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে আশ্রয় 
নেয় কল্পবাস্তবে, আর সেই ইচ্ছাপুরণের স্বপ্নকেই সত্যি বলে ভাবতে চায়। 

নিম্নবর্গের কবিদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকে কী আমরা ‘দলিত সাহিত্য” বলবো? যারা এই 
সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দলিত শ্রেণির লোক। দলিত শ্রেণি 
বলতে আমরা বোঝাচ্ছি তথাকথিত তপশিলভুক্ত জাতি-উপজাতিদের নীচের স্তরের, ব্রাহ্মণদের 
সঙ্গে জল অচল সম্পর্কের সম্প্রদায়ের কথা। দলিতদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ছিলেন। 
উচ্চবর্গীয় অহঙ্কারের পাশাপাশি বৈষ্ণব বিনয় এবং দাস্যভক্তি যেন উচ্চবর্গীয় অহঙ্কারের প্রতি 
নিষ্ক্ৰিয় প্রতিবাদ। গ্রীমশি কথিত নিষ্ক্ৰিয় বিপ্লবের এটা একটা ছোট উদাহরণ। যে বিপ্লবের 
একদিকে আছে প্রতিবাদ অন্যদিকে এই বিপ্লব চলিষ্ণু নয়__সীমাবদ্ধ। 

বর্ণব্যবস্থাই হচ্ছে ভারতের তথা বাংলা দেশের কোটি কোটি অস্পৃশ্য তথা জল অচল 
সমাজের প্রথম শক্র। সেই বর্ণব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে, কাল্পনিক রামরাজ্যের স্বপ্নে মশগুল 
হয়েছেন অনেক দলিত শ্রেণির লেখক। কিন্তু তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য আমাদের সংগ্রহে 
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নেই। রামায়ণ কাহিনির মধ্যে দিয়ে অনেকেই মানস মুক্তি চেয়েছেন-_ যে মুক্তির স্বাদ বাস্তব 
জগতে তারা পাননি বর্ণব্যবস্থার চাপে বিধ্বস্ত হয়ে। এইসব দলিত কবিদের ‘দাস’ এই পদবির 
আড়ালে লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা। আজকের দিনে তাদের কী আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া 
যাবে? 

আবার এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বলে দিচ্ছে, ব্ৰাহ্মণ্যবাদের মূল কথাই হল, পৌরাণিক 
কাহিনিকে একত্র করা, যে আলেখ্য নানান চেহারায় ফিরে আসে, তাকে একতায় চিহ্নিত করা, 
আর তাকে স্থাপন করা কোন উন্নত সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে! সেইভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের 
জয়গানে মুখরিত হন রামায়ণের কবি আর ক্ষত্রিয় রাজা সেই ব্ৰাহ্মণ্য গর্ব রক্ষা করতে শক্তিশালী 
হস্তে অগ্রসর 'হন। ক্ষত্রিয় তেজ আর ব্ৰাহ্মণ্য গর্ব পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। দু'জনের 
স্বার্থ এক। একে অপরকে রক্ষায় সদা জাগ্রত। ক্ষমতার প্রতি উচ্চবৰ্গ ও নিন্ববর্গের যে 
মনোভাব তার এক পৃুঞ্জীভূত তথ্যরাজি আমাদের হাতে আসে নানা পৌরাণিক কাহিনির 
মাধ্যমে । 

আবার রামায়ণ কাহিনির গ্রন্থনা যাঁর মাধ্যমে হয়েছিল, সেই বাল্মীকিকেও নিন্নবর্গের একজন 
বলে মনে করেন অনেকে মনে করা হয়, বাল্মীকি মধ্যভারতের স্থানীয় আদিবাসীদের একজন। 
দক্ষিণ ভারতের কোন কোন নিন্নজাতির মানুষ বাল্মীকিকে ঈশ্বর বলে মানেন। হত্যা ও লুঠনের 
জীবনে লিপ্ত দস্যু রত্বাকর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, এই কাহিনি সবাই 
মানেন। রামায়ণে বাম্মীকি আগে দস্যু, পরে পাপমুক্ত কবি। পতিত জীবন থেকে যেই তার 
উত্তরণ ঘটলো, অমনি তিনি ব্ৰাহ্মণ্য গর্বের অংশীদার হলেন। তাই সাত্ত্বিক শৃদ্ৰের হত্যায় তিনি 
বিচলিত হননি। কারণ সেই শূদ্ৰ চেয়েছিল ব্ৰাহ্মণ্যের উৎকর্ষ এবং সেই উৎকর্ষের জন্য 
পুরস্কার। কিন্তু সেই উৎকর্ষ বা উৎকর্ষের জন্য পুরস্কার শুধুমাত্র উচ্চবগীয়দের প্রাপ্য! শৃত্রের 
এই কামনা তাই ব্রাহ্মণদের অপমানের সামিল। তাই শম্বুকের মতো একজন অস্পৃশ্য অধিকারের 
সীমা লঙ্ঘন করবার জন্য প্রাণ দিলেন। 

এইখানে একটা কথা আছে। অনেকে আবার রামায়ণের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন 
খোঁজেন। “সব বেদে আছে'__এই কথা বলাতে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, অনেকটা 
সেইরকম মনোভাব রামায়ণ সম্পর্কে অনেকেই প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য 
হচ্ছে যে সমাজে সমস্যা সমাধানের উপযোগী বস্তুগত পূর্বশর্ত (Material condition) 
উপস্থিত হয়নি, সেই সমস্যা নিয়ে সেই সমাজ কখনো মাথা ঘামায় না। সামস্ততান্ত্রি সমাজে 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সংস্কৃতিকে সামস্ততান্ত্রিক শক্তির জয়গানে সোচ্চার করানো তখন ছিল 
(রামায়ণের যুগে) সামাজিক সমস্যা! একচ্ছত্র প্রভুত্বকে মেনে নেওয়া, এবং মানিয়ে নিতে বাধ্য 
করানো ছিল সেই সময়ে সমাজপ্রগতির স্বার্থে অবশ্য-করণীয় কাজ। তাই প্রভূত্বকে মেনে 
নেওয়া এবং পরভুত্বেন্্রিক উন্নত সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ছিল সেই যুগের একমাত্র সামাজিক 
সমস্যা। 

কিন্ত সেই সঙ্গে চিরস্তন মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে রামায়ণ মহাকাব্যে। মানুষের সঙ্গে 
মানুষের কীরকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, পতির সঙ্গে পত্নীর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার, 
পিতার সঙ্গে পুত্রের, রাজার সঙ্গে প্রজার-তার এক অনুপম বিশ্বাসযোগ্য তথা গ্রহণযোগ্য 
চরম আদর্শ স্থাপন করেছে রামায়ণ মহাকাব্য 


বাংলা রামায়ণের নিম্নবর্ীয় কবিবৃন্দ / ২৭ 


স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং শৃঙ্খলাকে মেলানোর চিরন্তন সমস্যা সব সমাজেই 
থাকে। এইসব সমস্যার সমন্বয় সাধন ঘটলো শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। শ্রীরামচন্দ্ 
তার সহাদয় বিনয়ী ব্যবহারের দ্বারা নিজের দুঃখকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। 
পরিত্যাগ করে পিতৃসত্য পালন, বনগমন এবং বহুপত্নীর যুগে একনিষ্ঠ পত্রীপ্রেম, তদুপরি তার 
নম্রতা ও উদারতা-_এইসবই ছিল সেই যুগকে অতিক্রম করে যুগান্তরের চিন্তা। এইজন্য যা 
ছিল শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিগত স্বার্থ, তা-ই সবার স্বার্থরূপে প্রতিভাত হল। জনগণের একজন 
হয়ে তাদের আবেগ-অনুভূতিকে নিজস্ব করে নিয়ে, সমষ্টিগত জাতীয় ইচ্ছার উদ্ভব ঘটালেন 
শ্রীরামচন্দ্র। এইজন্য সীতা উদ্ধারে সবাই (নর, বানর ইত্যাদি) সামিল হলেন। 
গ্রামশির মতে শাসকশ্রেণির অস্তিত্ব নির্ভব করে কর্তৃত্ব ও সম্মতির মধ্যে সঠিক সম্পর্কের 
ওপর । কর্তৃত্ব ও সম্মতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃত প্ৰশাসক অগ্রসর হন। শ্রীরামচন্দ্রের 
চরিত্রে তারই প্রকাশে আধিপত্যের ধারণাতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বলপ্রয়োগ এবং সম্মতির 
দ্বান্দ্িক এঁক্যের উপর শ্রীরামচন্দ্র বিশেষ জোর দেন। কর্তৃত্ব ও সম্মতির মধ্যে তিনি সবসময় 
দ্বান্বিক এক্য রক্ষা করে চলেন। . 
এই আধিপত্য হল শক্তিপ্রয়োগের বদলে সম্মতির দ্বারা একটি শ্রেণি কর্তৃক অপরাপর 
শ্রেণির উপর প্রাধান্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। এই আধিপত্যের ধারণার মধ্যে আছে এমন একটা 
ব্যবস্থা, যেখানে একটা নিৰ্দিষ্ট জীবনধারা বা চিন্তাই প্রধান। এখানে বাস্তবতার একটা বিশেষ 
ধারণাই সেই সমাজে পরিব্যাপ্ত। এর মূলনীতির মধ্যে সমস্ত রুচি, নৈতিকতা, প্রথা, ধর্ম, 
রাজনৈতিক আদর্শ এবং সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক নিহিত। 
যাইহোক, আমরা আবার ফিরে আসি বাংলা রামায়ণের নিন্নবর্গীয় কবিদের আলোচনায়। 
আমরা দেখেছি নিম্নবৰ্গের জনগণ তাদের নিরুপায় জীবনে ও মনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সর্বদা 
আশ্রয় খুঁজেছে। সেই সমাজেই আশ্রয়ের মরীচিকা খুঁজে বেড়ায় নিম্নবর্গের জনগণ-_যে 
সমাজ তাকে কিছুই দেয়নি। দিয়েছে কেবল সনাতন অনুশাসনের পাকে বাঁধা দাসত্বশৃঙ্খল। এই 
আশ্রয়ের মরীচিকাই নিম্নবর্গের জনগণের প্রতিবাদের শক্তিকে আপসের মায়ায় আচ্ছন্ন করে 
ফেলে। দর্শন-_ যে সমাজে আনুগত্যের ভাবধারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, অর্থনীতি__ যেখানে 
সামন্তপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত, রাজনীতি-_যেখানে শৌষণব্যবস্থা বজায় রাখায় নিযুক্ত; এই 
উপরিকাঠামোর (90060 ও0.000016) উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে 
_ কেবল চর্বিতচর্বণের মধ্যে দিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মানসিকতা গড়ে তোলে । তাই চর্কিতচর্বণ 
কেবল চলতেই থাকে। রামায়ণ কাহিনির মধ্যে দিয়ে, প্রতিবাদের বা প্রতিরোধের বজ্তনির্ধোষ 
ভেসে আসে না রামায়ণ কাহিনিকে ছাপিয়ে। যেমন আমরা পেয়েছি ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে। 
রামায়ণকে কেন্দ্র করে এক সংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ার্ত মনের প্রকাশ বার বার উঁকি দেয়। 
লক্ষ্মণ বলেন, শুন রাজীব লোচন। 
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন।। 
দুইজন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন। 
খধ্যমূকে মা জানকীর পাই আববণ। 
সুগ্রীবের অগ্ৰে তুমি সুধালে যখন। 


২৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


সীতার আবরণ কিনা চিনহ লক্ষ্মণ।। 
আমি না চিনিনু সীতার হার কি কেয়ুর। 
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ নৃপুর। 
সত্য প্রভু একত্রে ছিলাম তিন জন। 
শ্রীচরণ বিনা তার না দেখি কখন।। 
কিন্তু এই কথাটাই যখন বাল্মীকি রামায়ণে পাই, তখন সেখানে থাকে না সংস্কারাচ্ছন্ন 
ভয়ার্ত মন। ফুটে ওঠে এক শালীনতাপূর্ণ সুস্মিত বিনয় : 
নাহং জানামি কেয়ুরং নাহং জানামি কুগুলে। 
নৃপুরে ত্বভি জানামি নিত্যং পদাভিবন্দনাৎ।। 
এমন কী কৃত্তিবাসী রামায়ণে সংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ার্ত মনের প্রকাশ দেখি সীতার উক্তিতে : 
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে। 
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে।। 
ভীতি যেখানে সমাজের মুল ভিত্তি হয়ে উঠেছে, সেখানে উপমা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 
ভয়ের তীব্রতা তথা ভয়ের মানসিকতা (উভয় পক্ষের) ফুটে ওঠে : 
জানকী কাপেন যেন কলার বাগুরি। 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও কবি কৃত্তিবাস খুব সোচ্চার হতে পারছেন ঢা! যেমন, অন্যায় 
যুদ্ধে শ্রীরাম কর্তৃক বালি বধে কৃত্তিবাসের উক্তি : 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ। 
ধার্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ।। 
প্রতিবাদটা এখানে সহানুভূতির আবরণে মণ্ডিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে, প্রতিবাদের জোরটা 
অনেক কমিয়ে দিয়েছে 
তাছাড়া, শাসকশ্রেণির বলপ্রয়োগের সাংগঠনিক, প্রশাসনিক উদ্যোগ আয়োজনের পাশাপাশি, 
শাসকশ্রেণি অংশত শাসিতশ্রেণির স্বেচ্ছামূল আত্মসমর্পণের উপর নির্ভর করে। কেননা, নিম্নবৰ্গের 
জনগণের মধ্যে শাসকশ্রেণির স্বার্থকে সর্বজনীন স্বার্থরূপে দেখার ভ্রান্তি থাকে। এর থেকেই 
আসে শাসকশ্রেণির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য । এই স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণের একটা উদাহরণ 
নয় কী তরণী সেন£২ এটাকে মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যদেবের প্রচারিত প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রভাব 
বলাটা খুব সরলীকরণ নয় কী? এই স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা 
ও আচার-আচরণ প্রসারণের জন্য দেখি বেদ পাঠের জন্য শুদ্ৰ হত্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জনসমর্থন 
লাভ। 
আবার প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের মনে তার ‘উপরের’ স্তর বা ‘উন্নত স্তর’ সম্পর্কে একটা 
আজন্মলালিত ভক্তির ভাব রয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের সংস্কারের ফলে, মনের এত গভীরে তার 
শিকড় যে, সুবিধামত সেই ভক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজপতিরা অতি সহজে শোষিত মানুষকে 
নিজের দিকে টেনে নিতে পারেন। এটা যে সর্বক্ষেত্রে সচেতনভাবে হচ্ছে, বা সচেতনভাবে 


৯ 


২ আবাব দেখা গেছে, নিশ্ববর্গের মানুষ অথবা এই মানসিকতার জনগণ, যার আচবণে দাসে পবিণত হয়েছে, তাকেই 
নিজেদের আবাধ্য দেবতা বানিয়ে চূড়ান্ত নতি স্বীকাব কবে। 


বাংলা রামায়ণের নিম্নবর্গীয় কবিবৃন্দ / ২৯ 


ঘটানো হচ্ছে, তা অবশ্য নয়। তবে ঘটনার গতি অনুধাবন করলে এই সূত্রের সন্ধান মিলবে। 
এইভাবে নিম্নবর্গের চিন্তা ও চেতনা আনুগত্যের আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। 
সমাজস্থিতির স্বার্থে, নিম্নবৰ্গের চৈতন্যে উচ্চবর্ণের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস লুকিয়ে থাকে 
সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। সেই বিশ্বাস তাকে আপসের রাক্তায় ঠেলে দেয়। বিশ্বাস যত 
প্রবল, বিদ্রোহ তত স্তিমিত, উচ্চবর্গের সাহাষ্যকারীর ভূমিকায় নিম্নবৰ্গ তত মগ্ন। মাঝে মাঝে 
বিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরে, তাই আমরা রামানন্দ ঘোষের মত কবির সাক্ষাৎ পাই। 
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অসমিয়াদের বাংলাচর্চা : ১৮২৬-১৮৬০ 
মন্দিরা দাস 


আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিসাধনে বিদেশী মিশনারিদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয়। সেই সূত্রে স্মরণযোগ্য অসমিয়াভাষী লেখকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গও। 
উনিশ শতক থেকে যেসব অসমিয়া লেখক বাংলাচর্চায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অবদান 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। বর্তমান নিবন্ধে 
আমাদের উদ্দেশ্য সেই স্বন্নালোচিত ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দান এবং সমকালের বাংলা 
সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এই অবদানের সম্যক মূল্যায়ন। 

উনিশ শতকের কুড়ির দশক থেকে অসম ছিল ওুঁপনিবেশিক শাসনে বিপর্যস্ত । স্বভাবতই 
সেখানে অসমিয়া ভাষিক-সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশের পথও ছিল নিরুদ্ধ। তাই আধুনিক চিন্তায় 
অবগাহন করে মুক্তিপথের সন্ধান করতে সেকালের অসমিয়া লেখকদের অনেকেই তখন 
মাতৃভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় উৎসাহী হয়েছিলেন। বাংলাচর্চায় তাদের এই 
উৎসাহ ও তৎপরতা উনিশ শতকের কুড়ির দশক থেকে শ্রকাশ পেতে থাকে। কুড়ি থেকে 
পঞ্চাশের দশক এই কালপর্বে যেসব অসমিয়া লেখক বাংলা গদ্যের চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, যজ্ঞরাম খারঘরিয়া ফুকন, মণিরাম দেওয়ান, 
যাদুরাম ডেকাবরুয়া, কাশীনাথ তামূলীফুকন প্রমুখ। সমাচার দর্পণ, ৩০ জুলাই ১৮৩১ সংখ্যার 
সংবাদে জানা যায় যে, ব্রিটিশ অধিকারে আসার মাত্র সাত বছরের মধ্যেই আধুনিক জ্ঞানচর্চার 
ক্ষেত্রে অসমে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। বাংলাদেশের যে কোন জেলার চেয়ে 
সে-সময় অসমে কলকাতার সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা ছিল বেশি। ৩০ জুলাই ১৮৩১ তারিখের 
সমাচার দর্পণ-এ তাই বিস্ময়ের সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল : 


“আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্তীয়াধিকারের ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় 
শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অন্পকালের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণে এতাদৃশ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন ইহাতে 
আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা কিছুতে যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগসিদ্ধুতে 
মগ্ন হন তবে আমারদের আরো পরম সন্তোষ জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের 
ও বঙ্গদেশপ্রচলিত তাবদ্যযাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রেব দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। এ আসামদেশস্থেরা 
যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর বঙ্গদেশের 
অৰ্দ্ধেক জিলা হইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট হয় নাই কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য২ 
এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্ৰসম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে 
এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ।”১ 
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এ থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে অসমের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগ কত নিবিড় ছিল! 
এঁতিহাসিক অমলেন্দু গুহ অসমকে জাগ্রত করার এটাই সূত্রপাত বলে অভিহিত করেছেন।২ 
সমাচার দর্পণ (প্রথম প্রকাশ ১৮১৮), সমাচার চন্দ্রিকা (প্রথম প্রকাশ ১৮২২) এবং এরপরে 
মাসিক পত্ৰিকা (১৮৫৪-৫৮)-র মতো বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রিকার প্রচার অসমে ছিল 
প্রথম অসমিয়া সাময়িকপত্র অরুনোদই-এর পাশাপাশি প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে 
লিখেছেন : “১৮৭২ চনতে বঞ্িমচন্দ্রই বঙালী চিন্তা আৰু সাহিত্যৰ নর জাগরণ অনোৱা 
বঙ্গদর্শন’ কাকতখনো প্রতিষ্ঠা কৰে। আন আন বাতৰিকাকত আছিলেই। এই বিলাক অসমতো 
চলিছিল1৮৪ 

অরুনোদই (১৮৪৬) প্রকাশের আগে অসমিয়া শিক্ষিত ও সম্ৰান্ত লোকেদের বার্তাবিনিময় 
ও আত্মপ্রকাশের একটা মাধ্যম ছিল বাংলা সংবাদপত্র। ১৮২৬ সনে ব্রিটিশ অসম অধিকার 
করার সময় অসমে কোন সংবাদপত্র ছিল না। প্রথম অসমিয়া সংবাদপত্র অরুনোদই প্রকাশিত 
হয়েছিল এর কুড়ি বছর পর। সে সময় বঙ্গদেশে অনেকগুলো সংবাদ এবং সাময়িকপত্র 
প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার কয়েকটি জনপ্রিয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নতুন প্রশাসন 
এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে প্রাক-অরুনোদই যুগের শিক্ষিত অসমিয়া নিজের মতামত 
প্রকাশ করার প্রয়োজন এবং আগ্রহবোধ করেছিলেন। প্রধানত এজন্যই শিক্ষিত অসমিয়ারা 
সমাচার দপণ, সমাচার চন্দ্রিকার মত সেকালের জনপ্রিয় বাংলা পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে 
তুলেছিলেন। সেকালের অসমের বুদ্ধিজীবীর বাংলা ভাষায় লেখা চিঠিপত্র, অসম সম্পকীয় 
সংবাদাদি পড়ে আমরা অভিভূত হই। অসমিয়া বিদ্ধংসমাজের চিঠি এবং প্রবন্ধাদি প্রকাশে সে 
সময়ে অগ্রণী ছিল সমাচার দৰ্পণ। বিশিষ্ট অসমিয়া পণ্ডিত ড. বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া এই প্রসঙ্গে 
বলেছেন__“বঙ্গ আৰু অসমৰ মাজত সম্ভ্রীতি-সংস্কৃতি বিনিময়ৰ হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে 
যি আঁচনি লৈছিল আৰু সমাচাৰ দর্পণে সেই কাৰ্যত অকৃপণভাৱে সহায় কৰিছিল...... |”৫ 

বঙ্গদূত (১৮২৯), দিগদশন (১৮১৮), সমাচার চন্দিকা (১৮২২) সংবাদ ভাস্কর (১৮৩৯) 
এবং জ্ঞানাবেষণ (১৮৩১)-এও অসমের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কখনো কখনো একই সংখ্যাতে 
অসমিয়া বুদ্ধিজীবীর একাধিক চিঠিপত্র, সংবাদ প্রভৃতি প্রকাশের নিদর্শনও রয়েছে। এমন কি 
সময়ে সময়ে বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যও লেখা হয়েছিল অসম প্রসঙ্গে। বাংলা 
সাহিত্যে অসমিয়াদের অবদানকে সম্পূর্ণ অনালোচিত অধ্যায় বললে সত্যের অপলাপ হবে। 
যতদূর জানা যায়, বাংলা পত্রিকার প্রতি শিক্ষিত অসমিয়ার আগ্রহের বিষয়ে অমলেন্দু গুহ 
ডিব্ৰুগড় থেকে প্রকাশিত সীমান্তের বাঁশী (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় ১৯৫৭ সনে প্রথম 
আলোকপাত করেন।১ হেরম্বকান্ত বরপুজারী, বেণুধর শর্মা” এবং হীরেন গোঁহাই প্রমুখের 
রচনাতেও এ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। 

তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে যে অসমিয়া লেখকদের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চা প্রসঙ্গে অনেক 
সংবাদ আজও অজ্ঞাত বা অপ্রচারিত থেকে গেছে। নিবিড় চর্চায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন 
সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রে সমাহৃত হলে জানা যাবে এই চর্চার বহুমুখী বিস্তার। 

উনিশ শতকের অসমিয়া লেখকদের বাংলাচর্চার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আর 
একটি প্রাচীনতর প্রসঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন__তা হল অন্ত্য-মধ্যযুগের অসমে রাজকীয় 
চিঠিপত্রাদিতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা। 


অসমিয়াদের বাংলাচর্চা : ১৮২৬-১৮৬০ / ৩৩ 


আঠারো শতক পর্যন্ত লেখা যেসব চিঠিপত্র দীনেশচন্দ্র সেন, শিবরতন মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ 
সেন সঙ্কলিত গ্রন্থ ত্রয়ে১০ মুদ্রিত হয়েছে তার মধ্যে দুটি পত্র প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য! প্রথমটি 
আহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে (খোঁড়া রাজা) ১৪৭৭ শকাব্দে (১৫৫৫ খ্রি) লেখা কোচবিহারের 
মহারাজ নরনারায়ণের চিঠি। ষোলো শতকের মধ্যভাগে লেখা এই চিঠি এযাবৎ প্রাপ্ত বাংলা 
গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই পত্রের গদ্যভাষা প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান 
করেছেন, “ইহার পূৰ্ব্বেও অন্ততঃ দুই শত বৎসর ধরিয়া দৈনিক কাজকর্মে বাংলা গদ্যের প্রচুর 
ব্যবহার চলিতেছিল। তাহা না হইলে তাহার পরেও কুচবিহার, আসাম, ভোটান প্রভৃতি দেশের 
মধ্যে বাংলা গদ্যে পত্রালাপ চলিতে পারিত না। ১১ 

দ্বিতীয় চিঠিটি অসমের কোন রাজা লেখেন গুয়াহাটির ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে 
১৫৫৩ শকাব্দে (১৬৩১ খ্রি)।১২ গৌরীনাথ থেকে চন্দ্রকান্ত পর্যন্ত আহোম রাজারা পার্শ্ববর্তী 
কোচবিহার, মণিপুর, কাছাড় এবং ভূটানের শাসনকর্তাদের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই পত্রের 
আদান-প্রদান করতেন।১৩ অর্থাৎ রাজন্যবর্গের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা ছিল বাংলা। আহোম, 
জয়ন্তীয়া এবং কাছাড় রাজসভার মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া ছয়টি চিঠি সূর্যকুমার ভূঞা 
সম্পাদিত তুংখুঙ্গীয়া বুৰঞ্জী (১৯৬৪, শুয়াহাটি)-তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তার ভাষা বঙ্গদেশের 
বাইরে প্রচলিত বাংলা ভাষার সুন্দর নিদর্শন। এই চিঠি ক'খানার প্রসঙ্গে তুংখুঙ্গীয়া বুৰঞ্জী-র 
ভূমিকায় সূর্যকূমার ভূঞা অতি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন-“......these letters 
can be regarded as an extremely valuable acquisition to Bengali Literature.” ৯৩ 

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন : অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রথম যে দুজন কলকাতার 
বিদ্বজ্জনসমাজে সাদরে গৃহীত হন তারা হলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন (১৮০২-১৮৩২) 
এবং যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন (১৮০৫-১৮৩৮)। এঁরা ছিলেন অসম-বঙ্গদেশ সীমান্তের হাদিরাচকি 
বা বাঙ্গালহাটের দুয়রীয়া বরুয়া [সীমান্তরক্ষক] পরশুরাম ফুকনের পুত্র। 

পিতার সান্নিধ্েই হলিরামের বাল্যশিক্ষা। মাতৃভাষা অসমিয়া ছাড়াও তিনি শেখেন সংস্কৃত 
এবং বাংলা ভাষা। খঠার বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তার পিতার মৃত্যু ঘটে! সেই প্রথম 
কৈশোরে হলিরাম পিতার শূন্য পদে নিযুক্ত হলেন! শেষ আহোমরাজ স্বর্গদেব চন্দ্ৰকান্ত সিংহ 
তৎকালীন অসমের শিক্ষিত, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে দুই ভাই হলিরাম ও যজ্ঞরামকে 
যথাক্রমে ‘ঢেকিয়াল ফুকন' এবং 'খারঘরীয়া ফুক্কন’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। নবীন 
প্রশাসনে হলিরাম গুয়াহাটি কালেক্টরীর সেরেস্তাদার পদে নিযুক্তি পান। ১৮৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে 
গুয়াহাটির আযাসিস্টান্ট, ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। মাত্র ত্রিশ বৎসরের স্ব্লস্থায়ী জীবনে তার 
অসাধারণ জ্ঞান ও কর্মকৃতিত্ব ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 

উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারি এবং ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের বাঙালি পণ্ডিতদের হাতে গদ্যের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কেরির মুন্সী 
রামরাম বসু, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 
প্রমুখের চর্চায় বাংলা গদ্যের এক বিশিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে। সাহিত্যের এতিহাসিকেরা এঁদের 
সাহিত্যচর্চার কালকে ফোর্ট উইলিয়াম যুগ নামে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য এঁদের সমকালেই 
রামমোহন রায়ের গদ্যচর্চার বিকাশ। এই সময়কালের গদ্যরীতির আশ্রয়ে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 
হলিরামের আত্মপ্রকাশ। কালবিচারে তিনি ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় প্রমুখের 


৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অনুবর্তা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির 
অগ্রবর্তী। কস্যচিৎ কামরূপ নিবাপিনঃ এই নামে তিনি সমাচার. চন্দ্ৰিকা ও সমাচার দর্পণ 
পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। উল্লেখের বিষয় যে, হলিরাম যখন বাংলা গদ্যের চর্চা করছেন 
তখনো অসমে বাংলা ভাষা সরকারি ভাষারপে প্রবর্তিত হয়নি। তার মৃত্যুর চার বছর পর 
১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে অসমে বাংলার প্রচলন ঘটে। সমাচার দপণ-এর মতে অসমে হলিরাম 
ঢেকিয়াল ফুকনই বাংলা পত্রিকার প্রথম গ্রাহক হয়েছিলেন এবং তারই চেষ্টায় ও আগ্রহে 
অসমে বহু ব্যক্তি বাংলা পত্রিকার গ্রাহক হন।১৫ 

রামমোহনের সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের 
প্রভাব ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানচর্চা হলিরামের মনন মানসিকতাকে যুক্তিবাদী ও সৃষ্টিশীল করে 
তুলেছিল। ধৰ্মমতে গৌড়া ব্ৰাহ্মণ হয়েও তিনি ব্রিটিশ আমলের আধুনিক ভাবধারাকে অস্বীকার 
করতে চেষ্টা করেননি। কলকাতায় থাকাকালে তিনি রক্ষণশীল ধর্মসভার সভ্য ছিলেন সত্য 
কিন্তু রাধাকান্ত দেবের মতই অনেক ব্যাপারে তার মতবাদ উদার ছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে 
বাংলাদেশে বিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল, হলিরাম সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সেই বিতর্কে যোগদান 
. করে তার পরিশীলিত আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য এই 
ছদ্মনামে তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে সমাচার দর্পণ এ মতপ্রকাশ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী 
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকের অশিষ্ট রুচির প্রতিবাদ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে ২০ আগস্ট ১৮৩১ 
সনের সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত এ চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে : 


*গুণিগণাগ্রগ্ণ্য পরোপকারক শ্ৰীযুত দর্পনপ্রকাশক মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।..আমি হিন্দু আপনি খ্ৰীষ্টীয়ান 
এ নিমিত্তে অস্মদাদির ধৰ্ম্মবিষয়ক কোন প্রস উপস্থিত হইলে আমি আপনার পক্ষাবলম্বন করি না 
বরং চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া থাকি সংপ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষষক কএক সপ্তাহ 
অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন...তাহা 
পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ..আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধ্যয়নেরি বা প্রমাণ কোথায় 
লিখিয়াছে উত্তর। দীক্ষাবিষয়ে তন্ত্রে লেখে যে......উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীরা 
পড়িবেন তথায় তিনি রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন করিবেন। এ 
কেবল কামুকের উক্তির মত হইয়াছে....এমত কুকৰ্ম্ম কেহ করিবেন না যে যুবতীকে সাধারণ পাঠশালায় 
পাঠাইয়া প্রভাকবপ্রকাশকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন তবে যে এ দুরাশা সে তাহার আকাশতরু 
প্রমূলের ন্যায়।”১৬ 


হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মহৎ কীর্তি তার লেখা আসাম বুরঞ্জি (১৮২৯)! নানা দিক 
দিয়ে গ্ৰন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। বুরঞ্জি বা ইতিহাস হল অসমের অভিজাত বংশের পারিবারিক জ্ঞানের 
ভাণ্ডার! পরিবারের লোকজনের মধ্যেই তার প্রচলন সীমাবন্ধ। এটাই অসমিয়া বুরঞ্জি রচনা 
ও প্রচারের প্রচলিত রীতি! এই সীমাবদ্ধতা দূর করে সর্বসাধারণের জন্য, বিশেষ করে বাংলাভাষী 
শিক্ষিতজনের জন্য বুরঞ্জি রচনা ও মুদ্রিত আকারে প্রচার করা তার প্রগতিশীল ও উদার 
মানসিকতার পরিচায়ক অন্যদিকে নিজের দেশের ইতিহাস ও এঁতিহ্যের পরিচয় ভিন্ন অঞ্চলের 
ভিনভাবী মানুষের কাছে তুলে ধরার’ মধ্যে স্বদেশ-স্বজাতিগৌরবও ক্রিয়াশীল। বস্তুত আসাম 
বুরঞ্জি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনার পশ্চাতে অসমিয়া 
বুরঞ্জি রচনার পরম্পরার শক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। সুকুমার সেন আসাম বুরপ্রি-কে বাংলাভাষায় 


অসমিয়াদের বাংলাচর্চা : ১৮২৬-১৮৬০ / ৩৫ 


লেখা মৌলিক ইতিহাস বলে অভিহিত করে লিখেছেন : “আলোচ্য সময়ে ইতিহাস বিষয়ে 
একমাত্র স্বাধীন রচনা, অর্থাৎ যাহা ইংরেজীর অনুবাদ নহে, তাহা হইতেছে হলিরাম ঢেকিয়াল 
ফুকন (১৮০২-১৮৩২) রচিত আসাম বুরপ্তরী।”১৭ 

অমলেন্দু গুহ হলিরামের আসাম বুরঞ্জি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই বলে : “হলিবামৰ 
কিতাপখনেই সমসাময়িক বঙ্গদেশক, অসমীয়াৰ অনুকবনীয়া ইতিহাস চেতনাৰ সৈতে চিনাকি 
কৰাই দিছিল 1৮১৮ 

-১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে কলকাতার সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্ৰে 
হলিরামের আসাম বুরঞ্জি প্রকাশিত হলে কলকাতার বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা এই সংবাদ 
প্রকাশ করে এবং উচ্ছৃসিত প্রশংসাও করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইন্ডিয়া গেজেটএ 
তারাটাদ চক্রবর্তীর দীর্ঘ ও অনুকূল সমালোচনা ।১৯ এ একই প্রেস থেকে ভবানীচরণের 
প্রচেষ্টায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হলিরামের মৃত্যুর এক বছর পর তার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ কামরূপ 
যাত্রাপদ্ধতি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত হলেও সমাচার দর্পগ-এ ১৫ অক্টোবর ১৮৩১ 
সংখ্যায় এর একটি পরিচিতি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক স্বয়ং হলিরাম, শিরোনাম__ 
'কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান” 

- যশোলাভ বা অর্থাকাউক্লা কোনটাই হলিরামের সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য ছিল না। বঙ্গদেশের 
তথা ভারতের বাঙালি এবং সংস্কৃতজ্ঞানী সমাজের সঙ্গে আপন মাতৃভূমির পরিচয়সাধন ছিল 
তার রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য । সেই কারণেই তিনি তার রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ 
করতেন। 

উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা গদ্যসাহিত্য যখন সবেমাত্র পায়ের তলায় মাটির সন্ধান 
করছে সেই কালে হলিরামের গণ্যচর্চায় স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা তার সক্ষমতার পরিচায়ক। 
সমকালীন বাংলা গদ্যের তুলনায় তার গণদ্যভাষার প্রসাদগুণ বহুকালের চর্চায় খদ্ধ অসমিয়া 
গদ্যের এতিহ্যের ধারাবাহী। তার গদ্যশৈলী প্রসঙ্গে সুকুমার সেন তার বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য 
গ্ৰন্থে সপ্রশংস মন্তব্য করে লিখেছেন যে: “বাঙ্গালা ভাষায় লেখকের বিশেষ দখল ছিল। বইটির 
রচনার উৎকর্ষ সে সময়ের পক্ষে অভাবনীয় বলা যায়।”২০ 

১৮৩২-এ হলিরাম প্রয়াত হলে কলকাতার একাধিক কাগজে যেভাবে শোকবাৰ্তা প্রকাশিত 
হয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজেও যথেষ্ট সম্মানিত 
ব্যক্তি ছিলেন। ১৮ আগস্ট ১৮৩২-এর সমাচার দর্পণ এ সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল 


“আমরা অত্যন্ত খেদ পূৰ্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১১ই শ্রাবণে আসাম দেশীয় হলিরাম ঢেকিয়াল 
ফুকন মহাশয় গুয়াহাটি স্থানে লোকান্তরগত হইয়াছেন।....তিনি ঈদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও জ্ঞান ও 
বুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহার বিদ্যাবিষয়ক স্পৃহার সীমা ছিল না।....এতাদৃশ নানা গুণোপেত এবং 
হিতৈষী ও মহানুভব মহাশয়বরের মৃত্যুতে আসামদেশের অনুপম ক্ষতি হইয়াছে। কেবল স্কাট সাহেবের 
মৃত্যুতে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি বৌধ হয়।”২১ 


১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় দুষ্প্রাপ্য আসাম বুরঞ্জি (মোক্ষদা 
পুত্তকালয়, গুয়াহাটি) পুনরায় প্রকাশিত হয়। 

যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন (১৮০৫-১৮৩৮) : উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলা ভাষাচর্চাকারী 
অপরজন হলেন হলিরামের কনিষ্ঠভ্রাতা যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুক্ন। যজ্জরাম অন্যান্য ভাষা 


৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ছাড়াও বাল্যে পারসিক ও আরবি ভাষা শিখেছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন (অমলেন্দু 
গুহের মতে ১৮২৭-২৯) তিনি ইংরেজি ভাষাও শেখেন এবং রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে 
এসেছিলেন। রামমোহনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার ধর্মগুরু হিসেবে। যারা রামমোহন 
রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) সঙ্গে ব্রাহ্মাসমাজে উপাসনায় প্রথম একত্রিত হয়েছিলেন, তাদের 
অন্যতম ছিলেন যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন।২২ যজ্ঞরামকে অকুণ্ঠচিত্তে অসমে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
জনক বলা যেতে পারে। তিনিই অসমের প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী। 

কলকাতা থেকে আসার পরও যজ্ঞরাম বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
ছিন্ন করেননি। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি এই সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। যজ্ঞরাম খারঘরীয়া 
ফুকন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই তারিখের সমাচার দর্পণ-এ ‘Lucy and her Bird’ নামে 
একটি ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন ‘লুসী আর তাহার পক্ষী’ নাম দিয়ে। 
যজ্ঞরামের এই অনুবাদ কর্মকে পত্রিকাটির তরফ থেকে প্রশংসা করা হয়েছিল এই বলে ঃ 

অনুবাদ আমরা অত্যস্তাহ্লাদপূৰ্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম। এ অনুবাদেতে তাহার অত্যন্ত 
প্রশংসা।”২৩ - 

যজ্ঞরামের এই দুষ্প্রাপ্য কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল : 


‘লুসী আর তাহার পক্ষী’ 


ভরত দেখিয়া কারাগার দ্বার মুক্ত। 

বন্দি বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে উদ্যুক্ত।। 
মেজ্যে হইতে মার্জার তাহারে দৃষ্টি কর্যে। 
ধরণে ছটফট করে হাঁপিয়া সে মরে।।১৷৷ 


লুসীর আপন পুসী আপন শকুন। 

উভয়ে তাহার পোষ্য প্রিয় চিরদিনে।। 

কোমল হৃদয়া কন্যা সে তার অন্তরে 

অতি প্ৰীতি করে কারে স্থির কইতে নারে ।1২।।২৪ 


৯ জুলাই ১৮৩১ তারিখের সমাচার দর্পণএ যজ্ঞরামের একটি চিঠি ছাপা হয়। এই 
চিঠিতে তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানান। 
একই চিঠিতে সঙ্কীৰ্ণ মনোভাবের জন্য রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের বিদ্রুপ করেন এবং রামমোহনের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাকে “মহাপ্রবীণ' বলে অভিহিত করেন।২৫ হিন্দুস্থানী ভাষা বাংলা হরফে 
ছেপে প্রচার ও প্রসার করার প্রস্তাব দিয়ে তিনি আর একটি চিঠি লেখেন সমাচার দর্পণ-এ ১৯ 
মে ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় ।২৬ 

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় যজ্ঞরামের লেখা একমাত্র গ্রন্থ আসাম দেশে জ্ঞানবৃদ্ধি 
(১৮৩১)! যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত বাংলা মুদ্ৰিত গ্ৰহাদির তালিকা (১৭৪৩-১৮৫২) 
--য় এর সন্ধান মেলে। যতীন্দ্রমোহনের পূর্বে কেউই এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করেননি। 

১৮৩৫-এ যজ্ঞরাম গুয়াহাটিতে জেনকিল প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলে ১০০০ টাকা দান 


অসমিয়াদের বাংলাচর্চা : ১৮২৬-১৮৬০ / ৩৭ 


করেন। গুয়াহাটিতে একটি বাংলা"স্কুল স্থাপনের উদ্যোগে যক্ঞরাম অন্যদ্বের সহযোগে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন।২৭ 

যাদুরাম ডেকাবরুয়া (১৮০১-১৯৬৯) :উনিশ শতকের আধুনিক চিন্তা ও মননের অধিকারী, 
কলকাতার সমাচার চন্দিকা ও সমাচার দর্পণ-এর অপর অসমিয়া লেখক হলেন যাদুরাম 
ডেকাবরুয়া। তিনি অসমিয়া ব্যাখ্যা সহ বাংলা ভাষায় একটি অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন। ড. 
ন্যাথান ব্রাউন তার Grammatical Notices of the Assamese Language (১৮৪৮) 
গ্রন্থের ভূমিকায় এই অভিধানটিকে ‘Manuscript Bengali Dictionary with Assamese 
(efinitions’ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্ঘ্যাৱলী-তে বেণুধর শৰ্মাও এই অভিধানের কথা 
লিখেছেন (পৃ ১০৪-১০৭)। 

যাদুরামের পূর্বেও অসমে একটি অভিধান সঙ্কলিত হয়েছিল! এমন কথা জানিয়েছেন 
ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন্‌। রুচিনাথ নামে জনৈক কামরূপবাসী ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে এই অভিধান 
সঙ্কলিত করেন। এতে ছিল নিম্ন অসমে ব্যবহৃত কিছু শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ।২৮ 

যাদুরামের অভিধান সঙ্কলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অসমিয়া ভাষার স্বাতন্ত্য প্রদর্শন। ১৮৩৯ 
খ্রিস্টাব্দে এই অভিধান সঙ্কলিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় অভিধানটি মুদ্রিত হওয়ার পূর্বেই 
পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। 

যাদুরাম ডেকাবরুয়া সে সময়ের বাংলা পত্রিকায় নানা বিষয়ে চিঠি-প্রবন্ধাদি লিখতেন। 
হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কনের আসাম বুরঞ্জি সম্পর্কে লেখা তার চিঠিখানির ভাষাও বাংলা। এই 
চিঠিকে এক গঠনমূলক সমালোচনা হিসাবে গণ্য করা যায়।২৯ 

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেও যাদুরাম ডেকাবরুয়ার একটি চিঠি সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত 
হয়েছিল। তিনি বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় সমাজের কুপ্রথা ও 
ভ্রান্ত মূল্যবোধের যুক্তিপূৰ্ণ আলোচনা করেছেন। অসমের সমাজ ইতিহাসের দিক থেকে এ 
চিঠি খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সমাচার দপণ পত্রিকার ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ সংখ্যায় চিঠিটি প্রকাশিত 
হয়। এ চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 

<... হে সম্পাদক মহাশয় এই স্ত্রীদাহ ধৰ্ম্ম কি পর্য্যন্ত দেশের অশুভাবহ....আসামদেশের রাজধানী 

রংপুরের নিকট শিবসাগরের উত্তরতটের ব্রহ্মাপুর নামক গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরদের মধ্যে এ স্ত্রীদাহ রীতি 

অতি বলব্তী ছিল...আমি সেইকালের প্রত্যেক সতীর দুর্গতির বিষয় লিখি তবে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ... 

ইচ্ছায় ১৭০৯ শকাবধি রাজশাসন দ্বারা এ উপদ্রবের ন্যুনতা হইয়াছে ।”৩০ 

যাদুরাম সতীদাহ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নীতিগতভাবে বিধবা বিবাহের সমর্থন 
করতেন। এ সমর্থন শুধু তাত্বিক নয়, ব্যক্তিজীবনেও তিনি এক বিধবাকে বিয়ে করেন। সমাচার 
দর্পণ-এ প্রকাশিত এই চিঠির শেষ দিকে লেখক সতীদাহের সমর্থক কলকাতার ধর্মসভার 
সভ্যদের প্রতি বিদ্রপের সুরে লিখেছেন : 

“সম্পাদক আমি অনুমান করি যে ধৰ্ম্মসভার সভ্যেরদের দাহ জনিত বেদনা স্মরণ থাকিলে স্ত্রীদাহ 

করিতে এত উৎসাহ হইত না অতএব বলি তাহারা আপন কোন অঙ্গকে অগ্নিসঙ্গ করিয়া দেখুন দেখি 

কি সুখ হয় হায় ২ এ কি দায় যাহারা স্ত্রীত্যাকরণে উদ্যোগী তাহারা ধাৰ্ম্মিক যাহারা প্রাণরক্ষণে 

যত্নবান তাহারা দোষী....”৩১ 


উনিশ শতকের বিশ-ত্িশ দশকে অসমিয়া বিষজ্জন যুক্তিতর্কের বাহন হিসাবে গদ্যের 





৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ,৩-৪ সংখ্যা 


অনুশীলন করেছেন বাংলা পত্ৰ-পত্ৰিকায়। সমকালের বাংলা গদ্যের প্ৰেক্ষিতে বিচার করলে 
দেখা যাবে অসমিয়া লেখকদের গদ্যভঙ্গিতে সংযম ও সাবলীলতার সমন্বয়। তারই অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যাদুরামের এই চিঠি। 

মণিরাম দেওয়ান (১৮০৬-১৮৫৮) : আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের অপর অসমিয়া 
লেখক মণিরাম দত্ত দেওয়ান বরভাণ্ডার বরুয়া। ব্রিটিশ শাসিত আধুনিক অসমের প্রথম পর্বের 
এক বর্ণাঢ্য চরিত্র মণিরাম। তাঁর বৈচিত্ৰ্যময় ও ঘটনাবহুল জীবনাখ্যান স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরিসর দাবি 
করে। 

মণিরাম বাংলা গদ্যের চর্চা করতেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সমাচার দপণ- 
এ তার রচনা ছাপা হত। তিনি সমাচার দর্পণ-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। ইতিহাসের প্রতি 
তার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ অধিকার পর্যন্ত অসমের ইতিহাসের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ কোম্পানী বাহাদুরের প্ৰশক্তিসূচক তার লেখা একটি চিঠি সুমাচার দৰ্পণ- 
এ ছাপা হয়েছিল।৩২ 

মণিরামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হল বুরপ্রিবিবেকরত্ব__দুই খণ্ডে লেখা অসমের 
ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয় ২২ ডিসেম্বর ১৮৩৮-এ। পরবর্তীকালে প্রথম খণ্ডের 
পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। সম্প্রতি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমিয়া বিভাগ থেকে ড. নগেন 
শইকীয়ার সুদক্ষ সম্পাদনায় বুরপ্রিবিবেকরক্রর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে (মার্চ ২০০২) 
| বুরপ্রিবিবেকরত্র-র ভাষা পুরোপুরি বাংলা নয়, অসমিয়া মিশ্রিত বাংলা। এই প্রসঙ্গে ড. 
মহেম্বর নেওগের নিম্নোদ্ধৃত মস্তব্যটি প্ৰণিধানযোগ্য : 


“ভাটী ৰংপুৰ জিলাৰ চিলমাবিত পলাই থকা কালতে ফাচী আৰু বঙলা ভাষাৰ শিক্ষা লাভ কৰা 

মনিৰামৰ ভাষা কিন্তু বগুলা-ভঁজুয়া, ঠায়ে ঠায়ে মাথোন পৰিষ্কাৰ অসমীয়া ওলাইছে। এই ফালৰ পৰা 

‘বুৰঞ্জিবিবেকরত্ন'ই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যত বেছি ঠাই দাবী নকৰে।”৩৩ 

ফলত বাংলা ভাষা-সাহিত্য এই বুরপ্রির উপর নিজের অধিকারস্বত্ব দাবী করতে পারে। 
যেহেতু সম্পূর্ণত না হলেও এর প্রধান ভাষামাধ্যম বাংলা। অবশ্য বিষয়ের দিক দিয়ে এটা 
অসমিয়াভাষীরই উত্তরাধিকার 

কাশীনাথ তামূলীফুকন (১৮১০-১৮৭০) : সমাচার দপর্ণ-এ অসম থেকে কাশীনাথ 
তামূলীফুকনের একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে! ৪ জুন ১৮৩১-এ প্রকাশিত একটি চিঠিতে 
রয়েছে ডাক্তারী চিকিৎসার সুফলের কথা। 

একজন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রসঙ্গ এখন আলোচিত হবে যিনি ছিলেন একাধারে 
অসমিয়া ভাষার ত্রাণকর্তা এবং বাংলা ভাষার প্রথম আইন গ্রন্থের লেখক, অসমিয়া নবজাগরণের 
অন্যতম প্রধান পুরুষ-_আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-১৮৫৯)। সঙ্গত কারণেই তার 
সম্পর্কে বলা হয়েছে 

“নিষ্ঠুৰ মানৰ নির্মম অত্যাচাৰত অসমভূমি অৰণ্যত পৰিণত হোৱাত বৃটিছে আহি যেতিয়া দেশত 

শান্তিৰ অমৰাৱতী থাপি নতুন সভ্যতাৰ পাৰিজাত ফুল দেশৰ সকলো ঠাইতে ৰোপণ কৰে---আনন্দৰাম 

ঢেকিয়াল ফুকন সেই নতুন অভ্যুদয়ৰ কালৰ লোক।”*৪ 

১৮২৬-এ অসমে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়। এর কয়েক বছর পর অসমিয়া ভাষা সম্মুখীন 
হল এক দুর্যোগের । ১৮৩৬-এ ব্রিটিশ প্রশাসনের নির্দেশে বাংলা ভাষাকে অসমের জনগণের 


অসমিয়াদের বাংলাচর্চা : ১৮২৬-১৮৬০ / ৩৯ 


উপর চাপিয়ে দেওয়া হল প্রশাসন ও শিক্ষাজগতের ভাষা হিসাবে। অসমিয়া ভাষার প্রসারের 
পথ হল রুদ্ধ। সে সময়ে কিন্তু অসমের অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজ এই অসঙ্গত নির্দেশের 
কোনো প্রকার বিরোধিতা করেননি বরং উৎসাহই দেখিয়েছেন। সেযুগে অসমিয়া শিক্ষিতজনের 
বাংলা ভাষা-্্রীতি ছিল প্রবল। বাংলা ভাষার জ্ঞান ও ব্যবহার সেকালে সাংস্কৃতিক মর্যাদার 
প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হতো। এমন কি অসমিয়া ভাষার ত্রাণকর্তা আনন্দরাম ঢেকিয়াল 
ফুকনও রাতারাতি অসমিয়াপ্রেমী হয়ে ওঠেননি। অসমিয়া ভাষার সপক্ষে কথা বলতে তিনি 
প্রেরণা পেয়েছিলেন বিদেশী খ্রিস্টীয় মিশনারিদের কাছে ।৫ তদুপরি এ কথাও আমাদের 
ভুললে চলবে না যে আনন্দরাম অসমের বিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা একেবারে উঠিয়ে দিতে 
চাননি। এ বিষয়ে সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন (১৮৫৩) গভীর বাস্তববোধের 
পরিচয় দেয়। তার মতে : “By the substitution of the Assamese we do not mean 
to suggest that Bengalee should be altogether abolished from the 
Schools... - 

পিতা হলিরামের মত তিনিও বাংলা-প্রেমী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তার দানও গুরুত্ব এবং 
সন্তান কলকাতার হিন্দুকলেজে ১৮৪১-৪৪ কালপর্বে ছাত্রজীবন কাটান। এ সময় দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, রাজা রাধাকাস্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল এবং 
ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে 
শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে অসমে ফিরে আসেন (জানুয়ারি ১৮৪৫)। পরে সরকারি চাকুরিতে 
নিযুক্তি পান! হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রর জীবনাদর্শের প্রভাব তার উপর 
পড়েছিল। সরকারি কাজের সূত্রে আনন্দরাম পুনরায় কলকাতায় বাস করেন ১৮৫০-১৮৫২ 
কালপর্বে। এই কালে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে তার যোগ স্থাপিত হয়। এ সময়ে 
তিনি নিয়মিত মেটকাফ হল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতেন। তিনি ১৮৫১-য় প্রতিষ্ঠিত বেথুন 
সোসাইটির সদস্য হন এবং এর সেক্রেটারি প্যারীটাদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) সঙ্গে তার 
পরিচয় ঘটে। সোসাইটির প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে আনন্দরামের উল্লেখ পাওয়া যায়।৭ 
১৮৫২-র জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সোসাইটির এক সভায় ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তী একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেখানে আনন্দরাম উপস্থিত ছিলেন। এই বিদ্বৎসভার সঙ্গে আনন্দরাম এত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন যে সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি তাকে অসম সম্পর্কে প্রবন্ধ 
লেখার অনুরোধ জানান। বেথুন সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার! 
স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে আনন্দরামও যে আগ্রহী ছিলেন গুণাভিরাম বরুয়ার লেখা আনন্দরামের 
জীবনীসূত্রে তা জানা যায়। প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক 
পত্রিকার ঘোষিত উদ্দেশ্যও ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটানো। আনন্দরাম এই পত্রিকার গ্রাহক 
হন, এমন কি অসমে ফিরে যাওয়ার পরও গ্রাহক ছিলেন।৩” এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
কাহিনীর নায়িকার নামে তিনি নিজের কন্যার নাম রেখেছিলেন ।৩৯ 

আনন্দরাম সরকারি কাজের সূত্রে অসমের নগাঁও শহরে ছিলেন। সেখানে তিনি 'জ্ঞানপ্রদায়িনী 
সভা’ নামে একটি সাপ্তাহিক পাঠচক্রের স্থাপনা করেন কলকাতার “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা 
সভার (Society for Acquisition of General Kowledge) অনুকরণে। সেখানকার 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


শিক্ষিতজনেরা এই পাঠচক্রে সম্মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। 

সদর দেওয়ানী আদালত এবং নিজামত আদালতের বিভিন্ন মামলার রায় (নিষ্পত্তি) 
ইংরেজিতে ছাপা হত। কলকাতায় অবস্থানকালে আনন্দরাম এগুলি সঙ্কলন ও অনুবাদ করে 
খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করতে থাকেন নিষ্পত্তি সংগ্রহ নাম দিয়ে (১৮৫০-) ৷ বেনামে প্রকাশিত এই 
বই প্রথমে ছাপা হয়েছিল কলকাতার রোজারিও প্রেসে, পরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে। নিজস্ব 
প্রেস প্রতিষ্ঠার পর সেখানেই ছাপা হতে থাকে। প্রকাশনায় সহায়তা করেন তার বন্ধু নবীনচন্দ্ 
রায়। আনন্দরামের অসমে ফিরে আসার পরও নবীনচন্দ্র ছাপাখানার দেখাশোনা, নিষ্পত্তি 
সংগ্রহ প্রকাশ ও গ্রাহকদের কাছে বই পাঠানোর দায়িত্বে ছিলেন। পাদ্রি জেমস্‌ লং-সঙ্কলিত A 
Descriptive Catalogue of Bengali Works (কলকাতা, ১৮৫৫) শীর্ষক গ্রন্থে এর উল্লেখ 
করা হয়েছে ২৬৭ ও ২৭০ সংখ্যক দফায়।৪০ বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মামলার রায় সঙ্কলন এবং 
অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কাজে আনন্দরামই পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
আনন্দরাম এর পর ম্যাকফার্সন-এর সিভিল প্রসিডিওর-এর আদর্শে আদালতের বিচার সংক্রান্ত 
আইনের সার সংগ্রহ করে বাংলায় একটি গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নানা কারণে শেষ 
পৰ্যন্ত এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। 

১৮৫৫-য় প্রকাশিত হয় আইন ও রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ক ৩৩০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ বা Notes 
on the Laws 0/ Bengal বা আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ এর প্রথম খণ্ড। এর আখ্যাপত্রে লেখা 
হয়েছে_-“আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ/অর্থাৎ/বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্র, শরা, দেশাচার, ইংলন্ডীয় 
লা,/গবর্ণমেপ্টের আইন, কনষ্টকশন, সর্ক্যুলর অর্ডর/ ও আদালতের নজির ইত্যাদির সার 
সংগ্রহ/ শ্রীআনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রণীত/ প্রথম খণ্ড/কলিকাতা/কলিকাতা নিউপ্রেস যন্ত্রে 
মুদ্রিত...।৪১ পাঁচ ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে প্রথম দুটি ভাগ। এই গ্রন্থের 
পরবর্তী কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। “এই গ্রন্থ ...গ্রন্থকর্তার স্বীয় রচনায় অতি সহজ সাধারণের 
বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে।” সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারকদের অনুরোধে সরকার 
চার টাকা দামের এই গ্রন্থের ২৫০ কপি কিনে নিয়ে বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের কাছে 
বিতরণ করেন। আনন্দরামের জীবনীকার লিখেছেন-_“বঙ্গলা বা দেশীয় ভাষাত এই পুস্তকেই 
ব্যবস্থা ঘটিত প্রথম পুস্তক ।”৪২ 

বাংলা ভাষায় আইন ও রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ে প্রথম মৌলিক গ্ৰন্থ রচনা করেছিলেন 
আনন্দরাম। পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। 

সে-যুগের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন মুন্সী কেফায়ৎউল্লা (?-১৮৬৮)। তিনি ছিলেন 
শুয়াহাটির সদর আমিন। বাংলা ভাষায় লেখা তার কৃষি ও খামার সংক্রান্ত বই কৃষিদপণ 
১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। জেমস্‌ লঙের A Descriptive Catalogue of Bengali 
Works গ্রহে কৃষিদপণ-এর উল্লেখ রয়েছে।৪৩ 

আধুনিক বাংলা গদ্যের আদিপর্বের ইতিহাসে অসমিয়াভাষী এসব গদ্যলেখকদের রচনা যে 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সংযোজন সে কথা অসংশয়ে বলা চলে। পক্ষান্তরে তৎকালীন অসমে বাংলা ভাষা 
চর্চার এক ব্যাপক পরিচয় বহন করে এসব রচনা। শিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত অসমিয়া সমাজের একাংশ 
যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকে শ্রদ্ধা ও উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন তার 
পরিচয়ও এসব তথ্যে লভ্য। এসব রচনার সাহিত্যমূল্য বিশাল না.হলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা 
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অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে এদের কথা বিস্মরণযোগ্য বা উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষিত অসমিয়া 
সমাজের এই বৌদ্ধিক কর্মপ্রয়াসের প্রাসঙ্গিকতা এঁতিহাসিক কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ । 


উল্লেখপঞ্জি 


ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত-সম্পাদিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ 
২১৪। 
Amalendu Guha, Medieval And Early Colonial Assam : Society Polity Economy, 
P 207. 
প্রমাণ আছে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দরং জেলার একেবারে অস্তর্বতী কলংপুর গ্রামেও একজন মাড়োয়ারি 
ব্যবসায়ী সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে পড়তেন। তিনি হলেন বহু অসমিয়া গ্রন্থের 


"প্রকাশক বিদ্যোৎসাহী হরিবিলাস আগরওয়ালা। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন “ৰামায়ণ, 


মহাভাৰত, সমাচাৰ চন্দ্ৰিকা সংবাদপত্র সদাই পিতাৰ আগত পঢ়ো!” তকণকুমার আগরওয়ালা 
সম্পাদিত, হৰিবিলাস আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ আত্মজীবনী, পৃ ১৮। . 
প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী, মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা, পৃ ৯। 


যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত, আসাম বুরপ্রি, ভূমিকা। 


৬ অমলেন্দু গুহ, “উনিশ শতকের আসামে নবজাগৃতির প্রথম অধ্যায়”, সীমাজের বাঁশী, ২য় বর্ষ, 


১১ 


১২ 


১৩ 


১৪ 
১৫ 


১ম সংখ্যা, ১৩৬৩, পৃ ৩-১০। 
H. K. Barpujan, Assam in the Days of the Company 1826-1858, Guwahati, * 


1963, p 269. 
বেণুধর শর্মা, “আমেৰিকান বেপটিষ্ট মিছনৰ এঁতিহাসিক দান”, প্রবন্ধ-সৌৰভ ; পরীক্ষিত 
হাজরিকা সম্পাদিত, পৃ ২। 

হীরেন গোহাঁই, “অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজৰ ইতিহাস”, সাহিত্য আৰু চেতনা, গুয়াহাটি, ১৯৭০, 
পৃ ২৮। | 


যথাক্রমে বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (১৯১৪), Types of Early Bengali Prose : প্রাচীন গদ্য 
সন্দর্ভ (১৯২২) এবং প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সন্কলন (১৯৪২)। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “প্রাচীন বাংলা দলিল দত্তাবেজ ও চিঠিপত্র”, সাহিত্য-পরিযৎ- 
পত্রিকা, ১১১ বৰ্ষ ২য় সংখ্যা, ১৪১১, পৃ ৮৪। 

(প্রবন্ধটি ৬২ বৰ্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে পুনরমুদ্রিত) 

কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের চিঠিটি অসমের তেজপুর থেকে প্রকাশিত অসমিয়া পত্রিকা 
অসমবত্তি (প্রথম প্রকাশ ১৯০০)-র ২৭ জুন ১৯০১ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। উত্তরবঙ্গ 
সাহিত্য সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য এই চিঠির পূর্ণ 
পাঠ উদ্ধৃত করেন দ্রষ্টব্য, কার্যাবিববণ ১ম ভাগ, পৃ ৩৭)। 

আলেয়ার খাকে লেখা চিঠিটি ১লা আগস্ট ১৯০১ তারিখের অসমবড্ডি পত্রিকায় ‘বঁতিহাসিক 
চিঠি’ প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত হয়। 

সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, ধাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ 
ভূমিকা-৮৪। 

সূৰ্য্যকুমার ভূঞা সম্পাদিত, তুংযুঙ্গীয়া বুরঞ্জী, পৃ XX. 
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, আসাম বুরঞ্রি, পরিশিষ্ট-ক (৮)। 


৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


১৬ 


১৭ 
১৮ 


১৯ 


৩১ 
৩২ 


৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 


: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত-সম্পাদিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯৩, 


৯৫ 

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৩৯-৪০। 

অমলেন্দু গুহ, “উনৈশ শতিকার বৌদ্ধিক জাগরণ আৰু বাঙালী অসমীয়া সম্পর্ক”, সাম্প্রতিক 
সাময়িকি প্রথম সংকলন, ১৯৭৬, পৃ ৬২1 

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০-এর ইন্ডিয়া গেজেট-এ ব্রাহ্ম সমাজের তদানীস্তন সম্পাদক সুপণ্ডিত 
তারাচীদ চক্রবর্তীর সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এটি পরে 4516110/0%77101 or Monthly 
Register for British and Foreign India, China, and Australia (New Senies, Vol 

IL, No 8, August, 1830, PP 297-303) পত্রিকায় পুলমুদ্রিত হয়। 

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৪০। 

সমাচার দৰ্পণ, ১৮ আগস্ট ১৮৩২, শনিবার ৪ ভাদ্র ১২৩৯, পৃ ৩৮৬-৩৮৭! প্রকাশিত সংবাদে 
অবশ্য ভুল করে তার বয়স ৩৫ বৎসর লেখা হয়েছিল। 

গুণাভিরাম বরুয়া, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীবন-চৰিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ ১৬। 
“আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি', সমাচার দর্পণ, শনিবার ৩০ জুলাই ১৮৩১, পৃ ২৪৮। 

‘লুসী আব তাহার পক্ষী”, সমাচার দৰ্পণ, শনিবাব ৩০ জুলাই ১৮৩১, ই 

সমাচার দপণি, ৯ জুলাই ১৮৩১, পৃ ২২৮। 

4৯008161700) Guha, Medieval And Early Colonial Assam 3০৫12 Polity Economy, 
0208. 

গুণাভিরাম বরুয়া, রোযা লা দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১২, পৃ ২৫। 
(দ্রষ্টব্য, H.K. Barpujari, Assam in the days of the 2০ 2312) 

বেণুধর শর্মা, অৰ্ঘ্যাৱলী; পৃ ১০৮। 

সমাচার দর্পণ, ১৫ অক্টোবর ১৮৩১, পৃ ৩৪৪৷ 


-সমাচার দর্পণ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১, পৃ ৩২২। 


উদ্ধৃত অংশের পর বেণুধর শর্মা তার ০ 
(“এমত জঘন্য ভাব যাহারা পোষণ করিয়া থাকেন তাহারা আপন কোন অঙ্গকে অগ্নিসঙ্গ 
করিয়া দেখুন কি সুখ হয়”)। আমরা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সমাচাব দর্ণ এর এই 
সংখ্যাটি দেখেছি তাতে বেণুধর শর্মার উদ্ধৃত অতিরিক্ত বাক্য দুটি নেই। এ চিঠি ছাপা হয়েছিল 
“কেযাঞ্চিং আসামদেশ বাসিনাং, ইংরেজিতে ‘A nave 01455517” এই ছদ্মনামে । বেণুধর 
শর্মা যাদুরাম ডেকাবকয়াকে এই চিঠির লেখক হিসাবে সনাক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য, অর্ধারলী, পৃ 
১১০। 

তদেব, পৃ ৩২২। 

ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত-সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৬৫৫- 
৬৫৬ প্রেষ্টব্য, বেণুধর শর্মা, মণিৰাম দেৱান, পৃ ২০০-২০১)। 

মহেশ্বর নেওগ, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, নবম সংস্করণ, ২০০০, পৃ ২২২। 

সূৰ্যকুমার ভূঞা, জোনাকী, ১৯২৮, পৃ ২১। 

বেণুধর শর্মা সম্পাদিত, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ৰচনাৱলী, পৃ ১৩৫। 

A. Y. Moffatt Mills, Report on the Province of Assam, 1984, p 106. 
যোগেশচন্দ্র বাগল, বেথুন সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ ৯। 
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Amalendu Guha, Medieval and Early Colonial Assam : Society Polity Economy, 
1991, p 210. 


গুণাভিরাম বকয়া, আনন্দৰাম ঢেকিযাল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত্ৰ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ 
১০১। 

James Long, A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1855, p 82. 

নন্দ তালুকদার সংকলিত-সম্পাদিত, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ৰচনা সংগ্রহ, প্‌ ১৪৩। 
গুণাভিরাম বকয়া, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত্ৰ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ 
১১৬। ঢঁ  ৌঁ 

James Long, A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1855, p 39. 


১৮৫৭-র নানা ভাষা 


মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অভিসারের ভাষা 
বাবুল মোরা নইহার ছুটো হি যায়ে 
মোরে অপনা বেগানা ছুটো হি যায়ে 
অঙ্গনা তো পর্বত ভায়ে, দেহলি ভাই বিদেশ 
জে বাবুল ঘর আপনাও, মই চলি পিয়া কী দেশ। 


লখনউ ছেড়ে কলকাতা আসার সময় এই গানই গেয়েছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ 
আলি শাহ। ভৈরবী রাগে গাওয়া এই ঠুমরিতে আছে একই সঙ্গে সন্ধ্যার বিদায়লগ্নের বিরহভাবনা 
এবং প্রভাতসূর্যের সন্দেশ। 
নবাব নিজেকে কল্পনা করছেন এক সদ্যবিবাহিতা কন্যার রূপে, যে তার পিতৃগৃহ ছেড়ে এক 
নতুন জগতের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। তার পরিচিত ভালবাসার জন অপরিচিত হয়ে যায়, তার 
ঘরের আঙিনা ক্রমশ তার দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে যায়। গানের মধ্যে যেন মৃত্যুরও পদধ্বনি শুনি 
আমরা। চারজন পাক্ষিবাহক তো মৃত্যুরও দূত__মরদেহ তুলে যারা শ্মশান বা কবরস্থানের দিকে 
অগ্রসর হয়। 
বস্তুত, ওয়াজিদ আলি শাহের এই গান সুফি সাংকেতিক জগতেরও এীতিহ্যবাহী, যেখানে 
মরণ ও মিলন একাকার হয়। 
এখানে চতুৰ্দশ শতকের সুফি কবি আমির খুস্রোর গান মনে পড়ে যায় : 
বহুৎ রহি বাবুল ঘর দুলহন্‌ চল্‌ তেরে পী নে বুলাই 
খুস্‌রো চলী সসুরারী সজনী, সঙ নহি কোই যাই 


সুফি ভাবনায় “কানা” সেই অহং চেতনের মৃত্যু, সেই ধ্বংস, যার মাধ্যমে ব্যক্তি-আত্মা 
মিলিত হয় ঈশ্বরের সঙ্গে। সুফি ভাষায় সর্বদাই তাই সক্রিয় এক অস্তকামনা, মৃত্যুর মাধ্যমে 
শ্যামসমান জগদাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার দুর্বার বাসনা। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ধাবিত 
হয়, বুলবুল কন্টকাকীর্ণ গোলাপের প্রতি, তেমনই সে ইচ্ছা। নিজেকে ধ্বংস করে পরের সঙ্গে 
মিলিত হবার ঈন্সা। তার মাধ্যমেই আসে “বাকা” বা মিলনের সুখ। 

কিন্তু কোথায় সেই সুখ? কার সঙ্গে মিলন? প্ৰাক্‌-আধুনিক ধর্মচিস্তার উত্তর সহজ । প্রকৃত 
মিলন ঈশ্বরের সঙ্গেই সম্ভব। কিন্তু ১৮৫৭-র ভাষা, ওয়াজিদ আলি শাহের ভাষা একটু 
অন্যরকমের। 


১৮৫৭-র নানা ভাষা / ৪৫ 


ওয়াজিদ আলি শাহ যখন ‘পিয়া কে দেশ’ বলেন, তখন একদিকে তার চিন্তা হয়ত খুস্রোর 
ঈশ্বররতিতে লিগ্ত। অপরদিকে, উনবিংশ শতকের এই ভারতীয়ের কাছে ‘পিয়া কে দেশ’ কিন্তু 
নির্মমভাবে ব্রিটিশশাসিত ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্র তথা সমাজও | 

ব্রিটিশ গুপনিবেশিক রাষ্ট্র শুধু সামরিক শক্তিতেই ভারতকে পদানত করে ক্ষান্ত হয়নি, তাব 
ইচ্ছা ছিল ভারতীয়ের মনোজগৎকেও শাসন করার। ইতালীয় দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির 
ভাষায়, “হেজেমনি" প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা। যাতে ভারতীয় নিজেই ভাবে যে, ব্রিটিশ শাসন তার 
পক্ষে মঙ্গলকর, অতএব সেই শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অনুচিত। 

মনের গহনে, হৃদয়ের মণিকোঠায় এই নিরঙ্কুশ উপনিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ওউপনিবেশিক 
শাসনের ভাষা অনেকগুলি ধারণা তৈরি করে। ব্রিটিশ শাসক নিজেকে ঈশ্বরের প্ৰতিভূ হিসেবে 
ব্যক্ত করে__কিপলিংয়ের কবিতা স্মর্তব্য। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক আধুনিকতা নিজেকে নবীন 
শক্তিশালী জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গে এবং ভারত বা ভারতীয়কে প্রাচীন সমাজের প্রতিভূ, আবেগতাড়িত, 
অবলা, তমসাবৃতা নারীর সঙ্গে তুলনা করে। মৃত্যুতমসায় নিজীব এই অচলায়তন সমাজে 
ব্রিটিশসিংহই যেন নিয়ে আসে জীবনের আলো। পুরোনোকে ধ্বংস করে নতুনের সঙ্গে মিলিত 
হবার পথ। 

উনবিংশ শতকের ভারতীয় মানস এই ঁপনিবেশিক ভাষাকে কিছুটা অবশ্যই স্বীকার করেছিল। 
কিন্তু একই সঙ্গে ছিল বহু দ্বিধা। ইংরেজ কি সত্যিই আমাদের মঙ্গলের জন্য এসেছে? নাকি তার 
এই সমস্ত কথা মিথ্যা, শুধু মিথ্যা! বর্জন ও গ্রহণ, ঘৃণা ও বাসনা, যন্ত্রণা ও মিলনের সুখ-- 
দুইয়েরই আলো-আঁধারির সন্ধ্যাভাষায় তাই রচিত হয়েছে ইংরেজের প্রতি ভারতীয়ের উত্তর। 

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ সেনাবাহিনী যখন আবার দিল্লি অধিগ্রহণ করে, তার 


ইমান মুঝে রোকে হ্যাঁয়, জো খিঁচে হ্যায় মুঝে কুফ্র 
কাবা মেরে পিছে হ্যায়, কালিসা মেরে আগে 

ইমান আমাকে থামিয়ে রেখেছে, অথচ আমায় টানছে কুফ্র 
কাবা আমার পেছনে, সামনে গির্জা। 


উর্দু কবিতায় কুফর সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা, যে পাথরের প্রতিমার মতো আমাদের 
ভালবাসার উত্তর দেয় না, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখে না, পাশে থেকেও না থাকারই মতো 
রয়ে যায়। - 

অথচ একই সঙ্গে সুফি চিন্তায় ঈশ্বরই এক অর্থে পাথরপ্রতিমা, শত প্রার্থনা সত্ত্বেও যিনি 
সহজবোধ্য কোনও উত্তর দেন না, আঙিনায় খেলা করেও যিনি ধরা দেন না কোনও জালে। 
তাই প্রয়োজন বাহিরের উদ্দেশে অভিসার। যেমন, রাধার মতো ব্যক্তি-আত্মা সমস্ত সমাজের 
বন্ধনকে এড়িয়ে, সংস্কারকে তুচ্ছ জেনে, বাসনার টানে ঘর ছেড়ে বাহিরের দিকে পা ফেলে। 

উনবিংশ শতকের ভারতীয়ের কাছে সেই বাহির বছুলাংশেই গুপনিবেশিক আধুনিকতা। 
তার প্রতি বাসনাই রবীন্দ্রনাথের স্বৰ্ণমৃগ বা সোনার হরিণে, রামকৃষ্জের কামিনী-কাঞ্চনে। আবার 
ফরাসি দার্শনিক লাকার ভাষায় 49517 01 16 0৫791 কিন্তু ঈশ্বর ও আধুনিকতার মধ্যে 
এক মৌলিক পার্থক্য আছে। খুস্রোর মৃত্যুমিলন কল্পনা এক অনন্ত অপার্থিবের প্রতি আকৃষ্ট। 
আধুনিকতা, আধুনিক মন অনেকাংশেই বিশ্বাস হারিয়েছে অনন্তে। অথবা, অন্যভাবে বলতে 





৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


গেলে, অনস্তকে, কালোততীর্ণকে সে চেয়েছে কালে, ধরাধামে-_-সে ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাই 
হোক, বা জাতীয়তাবাদী চিন্তাই হোক, বা মার্কসীয় চিন্তা-_সব ক্ষেত্রেই একই প্রচেষ্টা। স্বর্গের 
সুখ হয়তো সত্য নাও হতে পারে, তাই তাকে" প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই মর্তেই। খ্রিস্টীয় 
প্রার্থনার ভাষায় : ৰি 
হে আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা 
যেমন স্বর্গে তেমনই পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক! যে খাদ্য আমাদের প্রয়োজন, তা আজ আমাদের দাও। 
ওয়াজিদ আলি শাহের ‘পিয়া’ ঈশ্বর নন, কোনও মানুষ নন, তা এক নৈৰ্ব্যক্তিক উপনিবেশিক 
রাষ্ট্র। গালিবেরও মন তাই আকৃষ্ট কোনও দেবতা বা মানুষের প্রতি নয়, পাশ্চাত্যের আধুনিক 
সভ্যতার দিকে। 
প্রেমের এই নৈৰ্ব্যক্তিকীকরণ এবং এই রাজনৈতিকীকরণ বাস্তবিকই অভিনব। আধুনিকতা 
প্রেমিক চায়, পূজারী চায়, তার শাসনজালে যজ্ঞাহুতি চায়। ধর্ম, আবেগ, জীবন, সমস্তেরই এক 
অদ্ভুত রাজনৈতিকীকরণ হয়। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর কথা মনে পড়ে! তিনি আধুনিকতার 
যে :150101109-কে, যে শাসনজালকে, চারিদিকে দেখছেন__-তা আমরা আবেগের জগতেও 
লক্ষ্য করি। 
কাব্যের জগতে তথা আবেগের জগতে যে বিপ্লব এসেছে, তা স্পষ্টতই সমসাময়িক দূরদর্শীরা 
বুঝেছিলেন। মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা যখন লখনউ অনেকটাই ধ্বংস করছেন, তখন উৰ্দু কবি 
মীর আনিস লিখছেন। 
উলট্‌ গয়া না ফকৃত লখ্নউ কা এক তব্কা 
আনিস, মুল্ক-এ-সুখন মেঁ ভি ইন্কিলাব হ্যায় 
লখনউয়ের একটি শ্রেণীই শুধু উল্টে যায়নি, 
আনিস্‌, সুখনের জগতে, আবেগেব ও কবিতার জগতেও, 
এসেছে ইন্কিলাব। 
যা আমরা চাই, তা যখন পাই না, তখন চাওয়া বাড়ে, আবার রাগও জন্মায়। যাকে চেয়েছিলাম, 
সে যখন সাড়া দেয় না, বরং উলটে আমার ধ্বংসসাধনেই মত্ত হয়, তখন প্রতিবাদের ভাষা জন্ম 
নেয়। 


প্রজাতন্ত্রের ভাষা 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ১৮৫৭-র ভারতীয়ের প্রতিবাদ তাই মিথ্যা সোনার হরিণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 
কিন্তু একই সঙ্গে তা সোনার হরিণের ডাকেও কথা বলে। 
বিদ্রোহী সিপাহিরা নানা জায়গায় সিপাহি প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের ভাষায় ৪ 
খুল্ক-ই-খুদা 
মুল্ক-ই-পাদ্শাহ্‌ 
হুক্ম-ই-সিপাহ্‌ 
জনগণ ঈশ্বরের 
দেশ বাদশাহের 
হুকুম বো সরকার) সিপাহির। 


১৮৫৭-র নানা ভাষা / ৪৭ 


আগে যেখানে বলা হত হুকুম-ই-কোম্পানি বাহাদুর, এখন সেখানে হুকুম-ই-সিপাহ্‌! ঈশ্বরের 
পারলৌকিক আধিপত্য ও বাহাদুর শাহ জাফরের মৃদু ইহলৌকিক আনুগত্য স্বীকার করে নিলেও, 
কার্যত সরকারি শাসন কিন্তু সিপাহিরা যৌথভাবে তাদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। আমরা যদি 
ভাবি যে, সিপাহি আসলে Peasant Armed বা সশস্ত্র কৃষক মাত্র, তবে ১৮৫৭-র রাজনৈতিক 
ভাষায়, আমরা এক কৃষক প্রজীতন্ত্রেই ইঙ্গিত দেখি। 

এই প্রজাতন্ত্র কখনও কখনও রাজা কিংবা নবাবদের বিরুদ্ধেও নিজেকে ঘোষিত করে। 
কানপুরে প্রথমে নানা সাহেবের নির্দেশে বাজারে বাজারে ধ্বনিত হয় : 


খুল্ক খুদা কা 
মুল্ক পাদ্‌শাহ কা 
হুক্‌ম নানা সাহেব অউর ফৌজ বাহাদুর কা 
কিন্তু সিপাহিরা নানার হুকুমের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করে নতুন ঘোষণা জারি 
করে: 
হুক্ম সিপাহ্‌ বাহাদুর কা 
একইভাবে ঝাসিতে, সিপাহিদের সঙ্গে ঝাসির রানির বাগ্বিতণ্ডা চলে ঃ কার নামে হুকুম 
জারি হবে? অবশেষে মীমাংসা হয় যে, ঘোষণা জারি হবে--“জনগণ ঈশ্বরের, দেশ বাদশাহের, 
আর দু-ই ধর্ম শাসন করে।” 
বিদ্রোহীরা আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কখনও নিজেদের “কালা আদমি’, কখনও বা নিজেদের 
'হিন্দুস্তানের হিন্দু ও মুসলমান’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। লখনউয়ের এক বিদ্রোহী পুলিশ দলের 
জবানিতে ঃ কালা কালা আদমী সব এক হ্যায়, দ্বীন কী বাত হ্যায়, হামলোগ কাহে কো বেধর্ম 
হো”! অতএব বর্ণবিদ্বেষী বিধর্মী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রয়োজন! 
রাজনীতি, ধর্ম ও বৰ্ণচেতনা--১৮৫৭-র এই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে আত্মপ্রকাশ, তার 
ব্যাকরণ কিন্তু আধুনিক ব্যাকরণ। ওপনিবেশিক আধুনিকতা বর্জন করেও, তার কাঠামোগুলি 
ব্যবহৃত হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে! পরবর্তী যুগের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও, এবং হয়ত আজও, 
আমরা এর রেশ দেখি। 
আত্ম ও পরের ভেদজ্ঞান, ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ, স্বর্গকে মর্তে প্রতিষ্ঠা করার মতাদর্শাবলম্বী 
প্রচেষ্টা-_সবই এক বৃহৎ অর্থে আধুনিকতার অবদান। অনন্তকে ইহজগতে দেখার উদন্সা। উত্তর- 
আধুনিক দার্শনিকেরা যাকে বলেন ‘Grandes histoires’ বা ‘Grand narratives’, বৃহৎ 
তাত্ত্বিক উপাখ্যান, হয়ত বা অতিকথা। যার মধ্যে সুপ্ত থাকে জিগীষা, অপরায়ণ। আবার আত্মনেপদী 
মুক্তির বাণীও। 


আদি-আধুনিক সাম্যের ভাষা 
তবে চিন্তার ও ক্রিয়ার এই পরিকাঠামোগুলি কি শুধু পাশ্চাত্য আধুনিকতারই অবদান? 
হয়ত না। মুঘল যুগের শেষার্ধ থেকেই আমরা সমগ্র ভারতে একের পর এক কৃষক বিদ্ৰোহ 
দেখি-_সাংগঠনিক দৃঢ়তায়, সুচিন্তিত রাজনৈতিক মতাদর্শ রচনায় ও সমাজের বৃহৎ দলিত 
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অংশকে ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসার বিস্তারে শিখ, জাঠ, সতৎনামী, রোহিলা বা মারাঠা 
বিদ্রোহ, এসবেরই কয়েকটি বহুজনপরিচিত উদাহরণ 

মুঘল যুগের আগে যেসব গোষ্ঠী অনেকসময়ই ছিল সতত ভ্রাম্যমাণ, কৃষক সমাজের স্থিত 
বৃত্তের বাইরে পশুপালন বা শিকার বা যাযাবর বাণিজ্যের সঙ্গে লিপ্ত, তারা পরে ক্রমশ একদিকে 
কৃষিসমাজ ও রাষ্্রব্যবস্থার শাসনজালে বদ্ধ হতে থাকে। অন্যদিকে, তারা উচ্চবর্গীয় রাষ্ট্রশাসন 
বা উচ্চবর্ণীয় জাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এই প্রতিবাদের ভাষা আমরা মুঘল 
যুগের কৃষিবিদ্রোহগুলিতেও দেখি, কখনও এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বণিকের বা নিম্নস্তৱের 
আমলার প্রতিবাদও। এই প্রতিবাদই দেখি আবার ১৮৫৭ সনেও। এই সময়টিকে আমরা বলতে 
পারি “6815 7000০1)” বা আদি-আধুনিক, যখন ইউরোপের মতো ভারতেও মধ্যবর্গীয় কৃষক 
ও বণিক শ্রেণির উত্থান হচ্ছিল। আধুনিকতা এই চিন্তাধারায় শুধু পাশ্চাত্যের দান নয়; তার বীজ 
আছে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেও। 

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক বিদ্রোহগুলির সঙ্গে 
যদি আমরা ভারতের সমসাময়িক বিপ্লবগুলির তুলনা করি, তাহলে অনেক আশ্চর্য মিল পাব। 
শিখ বিদ্রোহের ‘দল খালসা” বা বিদ্রোহী সংগঠন ও ‘গুৱ্মতা’ বা সেই সংগঠনের গণতান্ত্রিকভাবে 
জারি করা আদেশের সঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংলন্ডীয় গৃহবিপ্লবের রীতিতে বহু মিল আছে। 
দু'ক্ষেত্রেই ঈশ্বর ব্যবহৃত হয়েছেন ব্যক্তি-অধিকার ও সাম্যবাদের ভাষা তৈরি করতে। আবার 
একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে দৈনন্দিন কৌম জীবনের কাঠামোগুলিও। ১৮৫৭-র বিদ্রোহে “হিন্দু 
ও মুসলমান’ এক হওয়ার ঘোষণার সঙ্গে মিলেছে উত্তর ভারতীয় ‘সর্বখাপ’ বা ভাইচারার 
কাঠামোও। হিন্দুস্তানি সৌভ্ৰাতৃত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল জায়মান বিদ্রোহের সংগঠন। 


কার্নিভাল ও ইউটোপিয়ার ভাষা 
কৌম, ধর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান নানা বিচিত্রভাবে জীবনের প্রত্যহের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিলে 
এক আশ্চর্য স্বর্ণালি নক্শিকাথা তৈরি করে। 
কখনও তার মধ্যে থাকে উৎসবের আমেজ। উত্তর ভারতে, বিশেষত ভক্তি-সুফি লালিত 
মানসে, হোলি এক বসন্তরাগের, জীবন-উদ্দীপনার সময়! নতুন সূর্য ও নতুন যৌবনের বার্তা 
নিয়ে আসে হোলি। দিল্লির মুঘল দরবারে, হিন্দু ও মুসলমান অভিন্ন লাল গুলালে এক হয়ে 
যেতেন, আমির ও দরিদ্র একত্র রাস্তায় অথবা দরগায় মিলে যেতেন। বাহাদুর শাহ্‌ জাফর, 
ওয়াজিদ আলি শাহ প্রমুখ অনেক সময়ই হতেন কৃষ্ণ-রাধা প্রেমের উপাসক। সম্রাটের বিখ্যাত 
গান। 
কিউ মো পে মারি রঙ কী পিচকারী 
দেখো কুঁয়রজ্জি দুন কী গোরী 
১৮৫৭-য় হিন্দু-মুসলমান যখন একাকার হয়ে গিয়েছিল বিদ্রোহের উদ্দীপনায়, তখন বসন্তের 
রঙ রক্তযুদ্ধেরও মর্ম পেয়েছে। সে যুদ্ধে উৎসবের ভাষা, মিলনের ভাষা । আবার সে ভাষা 
ইন্কিলাবের বা সমাজে টালমাটালেরও দ্যোতক। সে ভাষায় ইঙ্গিতের গুষ্ঠনে, রসিকতার ছলে 
নিম্নবর্গ তার বিদ্রোহেরও কথা ঘোষণা করতে পারে। 


১৮৫৭-র নানা ভাষা / ৪৯ 


হোলির সময় আজও তাই ভোজপুরি কৃষক গান গায় 


' ও বাবু কুঁয়র সিং 
আমরা পোশাক রাঙাবো না আর 
পবিত্র গেকুয়ায় 
যতদিন না ফেরে তোমার রাজ 
এদিক থেকে ফিরিঙ্গিরা এলো চারদিকে 
আর ওদিক থেকে এলো দুই ঝুঁয়র ভাই 
হোলির রঙের স্রোতের মতো 
আগুন বেরলো দুজনের বন্দুক থেকে 
মধ্যে রক্তিম যুদ্ধ। 

ও বাবু কুঁযর সিং 
রাঙাবো না আমাদের পোশাক আর 
পবিত্র গেরুয়ায় 
ফিরবে না যতদিন তোমার রাজ। 


সেই রাজ আবার ফিরবে কবে? 


__ অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ভোজপুরের কাছে অওধের কৃষকের গানে শোনা 
যায় আবার সেই বিদ্রোহী আনন্দের আমেজ : 

বাবা রামচন্দ্র কে রজওয়া 

পরজা মজা উড়াওয়ে নাঃ 

বাবা রামচন্দ্রের রাজ্য 

প্রজা মজা উড়াবে না? 


ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকাতেও কার্নিভালের আনন্দোৎসবের মধ্যেই থাকে সমাজের 
শাসনজালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইজিত। মুখোশের আড়াল থেকে, জনতার হট্টগোলে, রঙের 
খেলায়, মেলার রহট্টে, নতুন রাজা তৈরি হয়, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা যায়। ষোড়শ শতকের 
ফরাসি লেখক রাব্লের জগৎ আর ভোজপুরি বা অওধি কৃষকের চেতনার রঙ্গমঞ্চ একে 
অপরের থেকে হয়ত খুব দূরে নয়। 


রহস্যের ভাষা 


মুখোশ ও রহস্য। মুক্তিবাসনা তো সবার সামনে, দিবালোকে, প্রকাশ করা যায় না। শাসনজালের, 
রাষ্ট্র ও সমাজের, হাজার বাধা, হাজার সংস্কার, হাজার প্রবঞ্চনা কাটিয়ে উঠে দাড়াতে হলে চাই 
গোপনীয়তার সাহায্য, চাই বঙ্কিম প্রহসন ও বক্রোক্তি। ছন্জ্ঞানকে মোকাবিলা করার জন্য 
দরকার দ্যর্থবোধের। ১৮৫৭-য় সেই ভূমিকাই হয়ত নিয়েছিল চাপাটি আর লাল পদ্ম, যা 
বিদ্যুৎগতিতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ কৃষককে ক্ষমতার আঙিনায় নিয়ে 
আসার জন্য। ভ্রাম্যমাণ মৌলবি ও ফকির, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী, ভবঘুরে ও মাদারি__ সবই মিলে 
যা সমাজকে অচলায়তন করে রাখতে চায় শাসন ও শোষণের স্বার্থে, যা সবার সামনে নিজের 
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রাজত্বকে তুলে ধরে অমোঘ প্রকৃতির নিয়ম হিসেবে, নীতি ও সত্যের দোহাই দিয়ে। অন্যদিকে 
রয়েছে ক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্পন্দনে সংরক্ত, ভ্রাম্যমাণ ও মুক্তিকামী সেইসব মানুষ, যারা জ্যামিতির 
ফাক থেকে, জালের ঘেরাটোপ এড়িয়ে, কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে এসে, বিদ্ৰোহ 
ঘোষণা করে। কাৰ্তুজ এক অর্থে লক্ষণ মাত্র, তার গুজব তো বিদ্রোহী সত্যের পূর্বাভাস মাত্র, 
অধিষ্ঠিত শাসকসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তা বুঝেই হয়ত বাহাদুর শাহ লিখছেন। 

না ইরান নে কিয়া, না শাহ কস নে, 

আংরেজ কো তবাহ্‌ কিয়া কার্তৃশ নে। 


উন্মাদনার ভাষা 


ইংরেজ শোষণের মূল উপাদানগুলি বিদ্রোহীরা ভালই বুঝেছিলেন। যেখানেই বিদ্রোহ সফল 
হয়, সেখানেই সরকারি কোযাগার লুঠিত হয়, ব্যারাক, বিচারালয় ও অস্ত্রাগার পুড়িয়ে দেওয়া 
হয়, কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়, সরকারি নথিপত্র ও বানিয়াদের হিসাবপত্র ধ্বংস করা হয়। 
এইভাবে একে একে শাসনজালের ঠাসবুনোট ছিঁড়ে যাচ্ছিল। 

প্রচলিত অর্থনৈতিক সত্য, রাষ্ট্রসত্য, সমাজসত্য ইত্যাদি সকল মৌলিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
ঘোষিত হচ্ছিল তাগুব। 
ভাষা। সমসাময়িক এক ভদ্রলোক দুর্গাদাস ব্যানার্জি হিন্দুস্তানের সিপাহিদের মধ্যে তখনই দেখেছেন 
সেই উন্মাদনা, তার ভাষায় “ভৈরব-লীলা;। ব্রিটিশ সামরিক অনুশাসনে ইংরেজ অফিসার আর 
সাধারণ ভারতীয় সিপাহির মধ্যে ছিল বিস্তর ৩ফাৎ। সব বদলে গেল ১৮৫৭-য়। উচ্চবর্গের 
শোষককে আর দেখানো হবে না শ্রদ্ধা। সামরিক তাঁবুতে ঢুকে পড়ছে নৃত্যপটীয়সী নারীরা, 
সাধারণ সৈনিকেরা বন্দুক, তরবারি ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধনৃত্যে মেতে উঠছে। 

সেই সঙ্গেই বাড়ছে প্রজাতন্ত্রী চেতনা। বিদ্রোহের সর্বোচ্চ কেন্দ্রে, দিল্লিতে, খোদ শাহেনশাহ- 
এ-হিন্দ-এর দরবারে ক্ষমতা মুঘলের হাতে নয়, সিপাহির হাতে। দশজনের জলসা সমস্ত 
ক্ষমতার শীৰ্ষবিন্দু, জলসার প্রত্যেকে একেকটি দফৃতরের দায়ভারপ্রাপ্ত। 

সিপাহিশীসনে, অনেকসময়ই, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ চলে যায়। রণনীতিতে, বিদ্রোহী 
রাজনীতিতে সবচেয়ে যে পারদর্শী, সে-ই উঠে আসে ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে। ঝড়ের বুঝি কোনও 
উচ্চাবচতার নিয়ম নেই। 


কুরবানির ভাষা 
ধর্ম ও যুদ্ধ বুঝি সব ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। ঈশ্বরের সামনে, মৃত্যুর সামনে, সবাই যেন 
এক। একদিকে, এই অভিন্ন বিপ্লবী আত্মচেতনা; অন্যদিকে, শোষক অপর। বিদ্ৰোহে, সশস্ত্র 
নৃত্যে, কবিতায়, ইন্কিলাবের রোজনামচায় ও হুকুমে-বিপ্রবী আত্মন্‌ নিজেকে তৈরি 
করে অপরের বিপরীতে, অপরের আয়নায়, অপরের বিরুদ্ধে অন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
ঘোষণায়। 
সেই ঘোষণায় বৈপ্লবিক সময় নেয় চিরন্তন যজ্ঞের আহুতির রূপ। 


১৮৫৭-র নানা ভাষা / ৫১ 


বাহাদুর শাহের জবানিতে : 
ধর্মের সমস্ত শত্ৰু ধ্বংস হোক। 
শিকড়ে মূলে ফিরিঙ্গিরা ধ্বংস হোক। 
প্রচণ্ড হত্যার মাধ্যমে উদ্যাপন কর কুরবানি ঈদ 
শত্রুদের তববাবি দিয়ে হত্যা কর_ কাউকে বাঁচিয়ো না! 
গোল্ড নেতা রাজা শঙ্কর শাহের জবানিতে : 


ইংরেজদের ধবংস কর, হত্যাকারী মা। 
সবাইকে ধ্বংস কর 

মা চণ্ডী, শত্রুকে বাঁচতে দিয়ো না। 
তোমাব সন্তানকে বাঁচাও, হত্যাকারী মা। 
বাঁচাও শঙ্করকে। 

রক্ষা কর তোমার গরিব উপাসককে। 


মিরাটে বাজার থেকে মুসলমান কসাইরা পাথর নিয়ে বেরিয়ে আসে, তাদের গলায় “ইয়া আলি 
আলি!’ 

আর বিদ্রোহী পুলিশের ভাষায়-“আলি আলি আজ মার লিয়া হ্যায় কাফ্‌রো 
কো”। 

উত্তর ভারতে ইমাম আলি, শেষ পর্যন্ত, শিয়া, হিন্দু বা সুন্নির কাছে সমান শ্রদ্ধেয়! হজরত 
মহম্মদের কন্যা ফতিমার তিনি স্বামী, মসজিদে প্রার্থনা করার সময় হত হন অন্যায়কারীর 
বিষমেশানো তরবারির কোপে। তার সম্তানেরাও বিষ ও তরবারিতে নিহত হন। কারবালার 
মরুতণ্ত শোককথা সবাই জানেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই কাছে হাসান ও হুসেন পবিত্ৰ 
নিশান। 

তেমনই কুরবানি ঈদ-ও সেই চিরস্তন যজ্ঞের দিন। ইব্রাহিম যখন ঈশ্বরের আদেশে তার 
পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, ঠিক তখনই, শেষ মুহুর্তে, ঈশ্বরের আদেশে সেই বলি 
রদ হয়। নিরপরাধ বালকের বদলে ঈশ্বর পশুবলি গ্রহণ করেন। 

মানবচেতনায় বলি বা কুরবানির গুরুত্ব অনন্য। কিছু দিয়ে, কিছু পাওয়া; অথবা কাউকে 
বলি দিয়ে, তার বদলে নিজের কার্যসিদ্ধি হওয়া। 

বলি একটি দ্বিমুখী আয়নাও বটে। একদিকে বলি হতে পারে একজন [70710 59061, এক 
অভিশপ্ত পবিত্র মানব, সমাজের সমস্ত অন্যায়ের ভার গ্রহণ করে যে হয় নির্বাসিত, নিপীড়িত, 
দলিত। হাসান বা ছসেন, বা ঈশাক বা ঈশমাইল, অথবা যিশু। ' 

অন্যদিকে, উলটে গিয়ে, বলি হতে পারে শোষকের বলি, নিপীড়কের বলি। 

অথবা আরও উধের্ব উঠে গিয়ে, শৌষণযন্ত্রের বলি, ভেদজ্ঞানের বলি, অত্যাচার ও 
নিপীড়নের অবসান! আত্ম-অহমিকার, আত্মপ্রেমের শেষ। ‘ফানা’। সবার মধ্যে, সবার প্রেমে 
মিলিয়ে যাওয়া। 

মহাবিদ্বোহের কবি গালিবের ভাষায় : 


৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ইশরৎ-ই-কাটরা হ্যায় দরিয়া মেঁ ফানা হো জানা 
দর্দ কা হদ্‌ সে গুজরনা হ্যায় দওয়া হো জানা 

সুখী সেই বিন্দু যা সমুদ্রে মিলি যায় 

যন্ত্রণা বাড়লে, তাই হয়ে যায় ওষুধ। 

১৮৫৭-র গাজি আবেগ, ধর্মযুদ্ধ ও জিহাদের কামনা, বলির কথা, আমরা আজও শুনতে 
পাই। সেই ভাষাকে পূর্ণ করতে হলে, পবিত্র করতে হলে, সর্বাত্মনেপদী, সর্বপ্রেমী করতে হলে, 
পরকে আপন করতে হয়। কৌমকে, ঘরকে, আত্মজকে সর্বব্যাপী করতে হয়। নইলে সমস্ত 
বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমস্ত অন্যায়ের, সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে সে জয়নাদ ঘোষণা 
করতে পারে না, পারে না শেষতম জনের অব্যক্ত কান্নার ডাকে সাড়া দিতে। 

সত্য বিপ্লব, সফল বিপ্লব, সর্বপ্রেমী, সর্বাত্মনেপদী বিপ্লব তখনই একমাত্র সম্ভব, যখন 
আত্মন্‌ অপরে মিশে যায়, সমাপ্ত হয় সমস্ত আত্মপর-বিভেদ। 

মন্‌ তু শুদাম তু মন্‌ শুদি, 

মন্‌ তন্‌ শুদাম তু জান্‌ শুদি। 

তাক্জ না গুইয়াদ্‌ বাদ আজিন্‌, 

মন্‌ দিগরম্‌ তু দিগারি। 

আমি তুমি হয়ে গিয়েছি, তুমি আমি হয়ে গিয়েছ 
আমি শরীর হয়ে গিয়েছি, তুমি প্রাণ। 

যাতে আর কেউ না এরপর বলতে পারে 
তুমি এক, আর আমি অন্য। 


প্রান্তিকের ভাষা 


সেখানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদও যায় ঘুচে। বীসির রানি লক্ষ্মীবাই যার সর্বোচ্চ উদাহরণ। 
খুব লড়ি মর্দানি, উহ ঝাসিওয়ালি রানি ধী 


বস্তুত, ১৮৫৭-য় কৌম ও পরিবারের ভূমিকা লক্ষণীয়। হয়ত বহু তথাকথিত ‘আধুনিক 
বিপ্লবের থেকে ১৮৫৭-য় মহিলাদের ভূমিকা অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য, এবং তা এক অর্থে 
প্রাক্‌-আধুনিক কাঠামোর ব্যবহারের মাধ্যমে। লখনউয়ের বেগম হজরত মহল প্রথম জীবনে 
ছিলেন নর্তকী। প্রান্তিক সেই নারী কৌমসংক্কৃতির বলে বলীয়ান হয়ে, পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে 
সন্ধ্যাভাষায় খেলা করে, অবশেষে হলেন মহৎ বিদ্রোহী। দিল্লিতে মুঘল দরবারের নারীরাও 
ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে সমানভাবে পারদর্শী খেলোয়াড়। পরস্ত, শহরে ও গ্রামে অজস্র অনামী 
মহিলা মুক্তিযুদ্ধের নায়িকা । ইংরেজ যেখানে ভারতীয়কে নারীসুলভ, অপুরুষ হিসেবে দেখেছে, 
বিদ্ৰোহী মৰ্দানি নারীদেহই সেখানে বিদ্রোহী সার্বভৌমত্বের ভাষা। বস্তুত, শহরের অলি-গলি, 
মহল্লা ও বাজার, গ্রামের কুঁড়েঘর ও ক্ষেত, কৃষকের নৈতিক অর্থনীতিতে ঘরের অন্দরে- 


১৮৫৭-র নানা ভাষা / ৫৩ 


কন্দরে ছড়িয়ে গিয়েছিল বিদ্রোহের বাণী। সেজন্যই বিজয়ের জন্য ইংরেজদের গ্রামের পর 
গ্রাম ধ্বংস করতে হয়েছে, দিল্লি বা লখনউয়ের মতো শহরে মহল্লার পর মহল্লা, ইমারত, 
মসজিদ, বাজার, কবরখানা ধবংস করে, সেসবের উপর দিয়ে রাস্তা ও রেললাইন চালিয়ে 
দিয়ে, একটি সমগ্র সভ্যতার লোকজীবনকে ধ্বংস করে ওঁপনিবেশিক আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত 
বীজগণিত। 
সেই আইনশৃঙ্খলের বিরুদ্ধেই গালিবের ক্ষোভ : 
রোজ ইস শহর মেঁ এক হুকুম নিয় হোতা হ্যায় 
কুছ সমব্‌ মে নহী আতা হ্যায় কেই কিয়া হোতা হ্যায় 


সম্প্রীতির ও আবেগের স্বাধীনতার ভাষা 


, ১৮৫৭-য় ধর্ম, প্রেম, ঈশ্বর, মানব, কুরবানি, সংগ্রাম সব একাকার হয়ে যায়। এমনই এক 
পৃথিবী তৈরি হয়, যেখানে মুসলমান বালক বিরজিস কাদিরের অযোধ্যার নবাবপদে অভিষিক্ত 
হবার দিনে, তাকে আলিঙ্গন করে এক বিদ্ৰোহী সিপাহি রলে “তুমিই কানহাইয়া।” 

এ শুধু যুদ্ধের ক্ষণিকের একতা নয়। এ সেই আকাশ, সেই শহরের কথা, সেই ধানক্ষেতের 
ইশারা, যেখানে ধর্ম ও সংস্কৃতি অর্থ পায় একে অন্যের রূপে, নিজেকে তৈরি করে অন্যের 
মাধ্যমে। এ খুসরো ও নিজামুদ্দিন আউলিয়ার বসস্তোৎসব, এ মির তকি মির-এর কবিতা। 

মীর কে দ্বীনও-মজ্হব ক অব পুছতে কেয়া হো, উন্নে তো 
কশ্কা খেঁচা, দের্‌ মেঁ বৈঠা, কব কা তরক্‌ ইসলাম কিয়া 

আমার ধর্ম জিগ্যেস করছ কেন? মির তো অনেক দিন আগেই ইসলাম ছেড়ে কপালে 
তিলক এঁকে মন্দিরে বসেছে। 

আধুনিকতা যদি ব্যক্তির প্রেমকে সংস্কারের উপর জেনেছে, তবে অষ্টাদশ শতকের প্রাক্‌- 
ওপনিবেশিক কবি মির তকি মির তো অনেক আগেই আধুনিক! 

কিস্‌ কা কিবলা, কেইসা কাবা, কউন হারাম হ্যায়, কিয়া অহরাম 

কুচে কী উসকে বাসিন্দো নে সব কো ইয়েহিসে সালাম কিয়া। 

কীসের কিবলা, কীসের কাবা, কীসের অপবিত্র, কীসের পবিভ্র__প্রেমরাস্তার বাসিন্দারা দূর 
থেকেই তাদের সালাম করে। 

লিরিকাল ব্যক্তিতন্ত্র, আবেগের স্বেচ্ছাবিহার বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতে শুধুমাত্র 
ওঁপনিবেশিক আধুনিকতার দান নয়। বরং, দিল্লি বা লখনউ বা ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এই 
আবেগজগৎ ও সমাজজগতের বিপ্লবগুলিকে ইংরেজ ওঁপনিবেশিক সন্দেহের চোখে দেখেছে, 
পরিহার করতে চেয়েছে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্যু সংস্কৃতির শেষ নিদর্শন হিসেবে! বাংলার কবিয়ালদের 
জগতই হোক, বা দিল্লির মর্সিয়া বা লখনউয়ের গজল, সবেতেই তারা দেখেছে নারীসুলভ 
আবেগমধিত স্বেচ্ছাচারী ক্ষয়। অথচ একটু গভীরে দেখলে, সেই ভাষায় (১৮৫৭-র ভাষা তো 
সেই ভাষাই, যে ভাষায় লিখেছেন মির তকি মির বা গালিব, মির আনিস বা বাহাদুর শাহ্‌ 
জাফর) পাওয়া যাবে অনেক নতুন আবেগ, নতুন মুক্তিরতির অভিলাষ, নতুন স্বপ্র। যে স্বপ্ন 
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মানুষকে এক করে, যে স্বপ্ন পরের জন্য সংগ্রাম করতে শেখায়, যে স্বপ্ন সমাজের ভেদজ্ঞানের 
বিরুদ্ধে, সমাজের সংস্কার ও ঘৃণার বিরুদ্ধে নিরস্তর যুদ্ধ ঘোষণা করে। যে'সব স্বপ্ন মনের 
আঙিনায় নিষ্পাপ রোদ্দুর বা অমল হাসির মতো খেলা করে যায়। 

ভারতে হয়ত গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের জন্ম শুধু মিল-রুশোর প্রতিশ্রুতি থেকেই নয়। 
ইউরোপের মতোই, ধর্ম ও কৌমের সঙ্গে জঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ভাষা থেকেও সে জন্মের সৃচনা। 
আধুনিকতাকে, সাম্যবাদকে, মুক্তির ঈক্াকে কল্পনাই করা যায় না রোজকার জীবনের, সুখ- 
দুঃখের, স্বর্গ মৰ্ত্যের স্পন্দন থেকে আলাদা করে। ধৰ্ম, কৌম, মৃত্যু, মিলন, বাসনা, কামনা, 
প্রেম আত্ম ও পরের বর্জনের ও গ্রহণের যে এই খেলা-_তা কি আধুনিক? না প্রাক্‌- 
আধুনিক, না উত্তর-আধুনিক? 

কৌম ও গণতন্ত্র ঈশ্বরপ্রেম ও মানবমুক্তির ইচ্ছা, ধর্মদর্শন ও রাষ্ট্রিক সংগঠন, খোলাখুলি 
কথা বলা ও চাপাটির প্রহেলিকাময় সন্ধ্যাভাষায় শাসনজালকে থামিয়ে দিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে চলে যাওয়া, বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বপ্নভাষায়, ইঙ্গিতে, ক্ষোভ ও অভিমান জানানো-_কোন্‌ 
মুহূর্তের ভাষা তা? কোন স্থানের? 

মুক্তিবাসনায় সুফি ও সিপাহি দু'জনেই মৃত্যুকে শ্যামসমান দেখেছে। মিলনকামনায় ঘর 
ছেড়ে, পরকে আপন করার ইচ্ছায়, সমস্ত জগৎকে এক জেনে, আঙিনা ছেড়ে অভিসারে 
বেরিয়েছে। ১৮৫৭-র ভাষায় আমরা সেই বাসনাই দেখি, অভিন্নহৃদয়ে যেখানে প্রিয়, দেবতা 
ও সমগ্র সৃষ্টি এক হয়ে যায়। 


টীকাসহ গ্ৰন্থপঞ্জি 


১৮৫৭ সম্বন্ধে উপনিবেশিক উচ্চবৰ্গীয় আধুনিক ইতিহাসচিস্তনের জন্য উদাহরণস্বরূপ দেখুন, John 
William Kaye, A History of the Sepoy War in India (3 vols), London, 1878 ও Colonel 
0.8. Malleson, The Indian Mutiny of 1857, New York, 18911 উচ্চকোটির জাতীয়তাবাদী 
ব্যাখানের জন্য দেখুন, Vinayak Damodar Sarvarkar, The Indian War of Independence, Bombay, 
1909 ও Surendra Nath Sen, Eighteen fifty-seven, Delhi, 1957. ধ্রপদী মার্কসীয় বিশ্লেষণের 
জন্য দেখুন, ৮.০. Joshi(ed.), Rebellion 1857, New Delhi, 2007 প্রেথম প্রকাশ ১৯৫৭)। মার্কসীয় 
সমাজবীক্ষণের বাইরে কৃষক ও কৃষককৌমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 270 51015 পর্যালোচনা করেন ১৮৫৭- 
র বিদ্রোহের । তার কথায়, সিপাহীও তো আসলে ‘Peasan Armed’ বা সশস্ত্র কৃষক মাত্র। দেখুন, Enc 
Stokes, The Peasant and the Raj: Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in 
Colonial India, Cambridge, 1980 ও তারই The Peasan! Armed. The Indian Revolt of 
1857, 1986. সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৮৫৭-র স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ 
আলোচনার জন্য দেখুন, Rudrangshu Mukherjee, Awadh in Revolt 1857-1858: A study of 
Popular Resistance, Delhi, 1984 ও Tapti Roy, The Politics of a Popular uprising: 
Bundel-Khand 1857, Delhi, 1994 ‘Subaltern’ বা নিম্নবৰ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৮৫৭-র আলোচনার 
জন্য দেখুন, Gautam Bhadra, ‘Four Rebels of Eighteen fifty seven’ in Ranajit Guha (ed.), 
Subaltern Studies, IV: Writings on South Asian History and Society, New Delhi, 1999. 
বিদ্রোহীদের মনের জগতের খৌজেের জন্য দেখুন, Ranajit Guba, Elementary Aspects of Peasant 
Insurgency in Colonial India, New Delhi, 2002. (প্ৰথম প্রকাশ ১৯৮৩) ও Rajat Kanta Ray, 
The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian 
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Nationalism, Oxford, 2002. ১৮৫৭-র প্রাক্কালে ও তার পরে গুপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনজালের 
মনোজগতের জন্য দেখুন, Thomas Metcalf, Ideologies of the Raj, New Delhi, 2005. ‘প্রাক 
গুপনিবেশিক’ ও ‘ওপনিবেশিক’, ‘প্লাক্‌-আধুনিক’ ও ‘আধুনিক’ সামাজিক কাঠামোর অন্তরঙ্গ মেলবন্ধনের 
ইতিহাসের জন্য দেখুন, Chris Bayly-র তিনটি বই, Rulers, townsmen, and bazaars: north 
Indian Society in the age of British expansion, 1770-1870, New York, 1983; Indian 
Society and the Making of the British Empire, Cambridge, 1990; Empire and Information: 
Intellegence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870, Cambridge, 
20090; Susan Bayly-র Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century 
to the Modern Age, Cambridge, 1999; ও Dink Kolff, Naukar, Rajput, and Sepoy: The 
Ethnohistory of the Military Labour Market of Hindustan, 1450-1850, Cambridge, 2002 | 
‘আধুনিকতা’ যে শুধু পাশ্চাত্যের অবদান নয়, আধুনিকতার যে ভারতীয় শিকড়ও থাকতে পারে, তার জন্য 
দেখুন, John F. Richards, ‘Early Modern India and World History’, Journal of World 
History - volume 8, Number 2, Fall 1997 ও Sanjoy Subrahmanyam, Penumbral Visions: 
Making Polities in Early Modern South India, Ann Arbor, 2001. মুঘল যুগের কৃষক-কারিগর- 
বণিক-আমলা-মধ্য ও নিশ্নবর্গের মানুষের বিপ্লবের সঙ্গে সংগঠনে ও রাজনৈতিক ভাষায় সমকালীন ইউরোপের 
যে বহু মিল আছে, এবং এই অর্থেই যে ভারতে আমরা আধুনিকতার জন্ম দেখতে পারি, এই বিশেষ 
যোগসুত্রটি আমরা এই প্রবন্ধে নির্মাণ করার প্রয়াস করেছি। করতে গিয়ে আমরা কৃতজ্ঞ সমকালীন ভারতের 
মানসবিশ্বের অবদানের উপর। কবি মির তকি মিরের কবিতার জন্য দেখুন, Frances W. Pritchett=এর 
website, “A Garden of Kashmir: the Ghazals of Mir 1201 Mir’, www.columbig eqwitc/ 
, গালিবের কবিতার জন্য দেখুন Pritchett-এর Website, 
‘A 126১6} of Roses: the Urdu Ghazals of Mirza 4১520101191) Khan Ghalib’, 
g | 29100 ga eX {01 এক শতাব্দীর না হলেও অষ্টাদশ 
বা উনবিশ শতকের সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে, অনুভব করতে হয় আমির খুসরো ও সুফি ভাবের 
উপকরণগুলিকেও। দেখুন ‘Amr Khusro’s Garden of Cultural Plurality’, www alif-india con 
index himll ১৮৫৭-র লখনউ ও অওধি সংস্কৃতির জন্য দেখুন, Veena Talwar Oldenburg (ed), 
Shaam-e-Awadh; Writings on Colonial Lucknow, New Dellu, 2007 | কীভাবে এই সংস্কৃতিকে 
নির্মমভাবে ভেঙে দিয়েই গুপনিবেশিক রাষ্ট্রিক আধুনিকতা তার শাসনন্ত্রকে নির্মাণ করতে পেরেছিল, তার 
জন্য দেখুন, Veena Talwar Oldenburg, The Making of Colonial Lucknow 1856-1877, Princeton, 
19841 কার্নিভাল ও বিপ্লবের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের জন্য দেখুন, Mikhail Bakhtin, Rabelais and His 
World, Bloomington, 19931 ‘আধুনিকতা’, ‘প্রাক্‌-আধুনিকতা’, 'উত্তর-আধুনিকতা” ক্ষমতা, এইসব 
বিষয়ে “উত্তর-আধুনিক' দার্শনিকদের চিন্তাদৃষ্টি অনেকসময়ই মনের নানা জানালা খুলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, 
Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, London, 1991; Jacques 
Demmda, Of Grammatology, Delhi, 2002; Jacques Lacan, Ecrits, New York, 20061 
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জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


বিলেতি সাহেব আসার আগেই পোর্তুগিজরা ভারতে অগ্রদূত, প্রধানত হুগলি.ও চট্টগ্রামে। 
ট্টগ্রামেরই এক শাখা মেদিনীপুর জেলার গেঁওখালিতে থিতুহন ১৮ শতকের শেষ ভাগে। 
১৯১১ সালের সেলসে তাদের সংখ্যা কমে ১২১৯। অনেকেরই বাংলা ও পোর্তুগিজ নাম 
পাশাপাশি, একাকার- ডিক্রুজ, রোজারিও ও [.০৮০।৷ ভূষণার এক বাঙালি রাজকুমারকে 
বির তান্ত বুলে লামা বলেন একা লো আলমত রাত বব রা 
হয় Dom Antonio da Rojario | 

হুগলির পানিসেওলা গ্রাম থেকে গদাধর মিত্র কলকাতার নিমতলাঘাট স্ট্রীটে এসে হাটখোলা 
দত্তবাড়ির মদন দত্তের মেয়েকে বিয়ে করে থিতু হন, ব্যবসা বাণিজ্যে উদ্যোগী হন (শ্বশুরের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ?)। গঙ্গাধরের পুত্র সঙ্গীতানুরাগী রামনারায়ণ মিত্র রাধামোহন সেনকে ‘সঙ্গীত 
তরঙ্গ’ প্রকাশে অর্থসাহায্য করেন। রাধামোহনের পুত্র ভোলানাথ সেন ব্যরসাবাণিজ্যে প্ৰিন্স’ 
বন্ধু ছগলীর পাশের চুঁচুড়ার “আটবাবুস্র অন্যতম নীলমণি হালদার। নীলমণি পুত্র নীলরত্ব 
হালদারও দ্বারকানাথের স্নেহভাজন। দ্বারকানাথের ইংরেজি পত্রিকা হরকরার সহোদর বঙ্গদূতের 
সম্পাদকও তিনি। দ্বারকানাথ সণ্ট বোর্ডের দেওয়ান পদ ত্যাগ করায় সে পদে বহাল হন 
নীলরত্ব আর বঙ্গদূতের সম্পাদনার শূন্যপদে বহাল হন পূর্বোক্ত ভোলানাথ সেন। 

পোর্তুগীজরা এদেশে আসেন শিক্ষাপ্রচার ও ধর্মপ্রচার যুগ্ম উদ্দেশ্যে। ‘ফেনকো, আরাতুন 
পিদ্রুস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরন সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। আধাক্রীশ্চান 
হেয়ারের হিন্দু কলেজ হওয়াতে শরবোরন সাহেবের স্কুলে কিঞ্চিৎ মেড়ে পড়িয়াছিল।” রক্ষণশীল 
ধর্ম বিরোধী ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৮২৬ নাগাদ। রামনারায়ণ পুত্র 
প্যারীচাদ মিত্র হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮২৭ নাগাদ, “তিনি ডিরোজিওর কাছে পড়িয়া 
থাকিবেন”। ডিরোজিও-বিশ্বাসে বিভোর ছাত্ররা ডিরোজিয়ান। ডিরোজিও বৃক্ষের অন্যতম ফল 
প্যারী্টাদের সহপাঠী রাধানাথ শিকদার, তারাচীদ চক্রবর্তী । কর্মজীবনে রাধানাথ ঘনিষ্ঠ তারাটাদ 
একাধারে ব্যবসায় প্যারীচীদের সহযোগী উপরস্ত দ্বারকানাথেরও ঘনিষ্ঠ হন। হিন্দু কলেজ 
কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওর ধর্মবিরোধী উগ্র মতবাদে বিরক্ত, ফল-_-ডিরোজিওর পদত্যাগ, কিছু ' 
পরে মৃত্যু, “ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে।” 

কলকাতায় রোজারিও থাকতেন সাহেবপাড়ায় ১২ নং ওয়াটারলু স্ট্রীটে_ ছাপাখানা করেন 


বটতলার ডাক / ৫৭ 


আমহার্ট্ স্ট্ীটে। ডিরোজিওর প্রথম কাব্য ছাপা হল সেই প্রেসে, অনুমান ডিরোজিও বৃক্ষের 
ফলেদের আত্তরিক উৎসাহে। মুদ্ৰক 251). Rojar০, প্রাপ্তিস্থান বোঝাতে Samuel Smith 
& C০. ও হরকরা লাইব্রেরী [১নং হেয়ার স্ত্রীট]। মুদ্রিত এক কপি স্বচক্ষে দেখে সুকুমার 
সেনের মন্তব্য “বইটির কাগজ ভাল, ছাপা চমৎকার, এমন ভাল ছাপা বিলেতেও হয় কি না 
সন্দেহ!’ 

স্কুল কলেজে নিত্যপ্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক। নির্বাচিত বিষয়ে পূর্বে মনোনীত পাঠ্যপুস্তকের 
কিছু কপি কর্তৃপক্ষ কিনে রেখে প্রতিশ্রুতি সহ অগ্রিম অর্থানুকুল্যের আশ্বাস দেন প্রেসের 
ব্যবসায়িক নিরাপত্তা দিতে। পরভূত হিন্দু কলেজের এ কাজে নিজস্ব প্রেস ছিল না__শোভাবাজার 
রাজবাড়ির দানছত্র ছাড়াও প্রকৃত ব্যবসায়মনস্ক কিছু উদ্যোগী পুরুষ ভাল কাগজ ও সেরা 
ছাপার প্রলোভনে এ পথে অনুপ্রবেশ করেন। অল্প বেতনের কর্মকারকসহ ধনীজনের দয়ার 
দানে সংঘটিত বটতলার প্রেসে তখন ছাপার চমৎকারিত্ব বস্তুটিই অকল্পনীয়। ১৮৩৩ সালে 
রোজারিও প্রেস লেং-এর ক্যাটালগ মতে 7২০ & ০০, ভূমিকানুযায়ী প্রাপ্তিস্থান CObtainable) 
থেকে হটনের বেঙ্গলী ডিক্সনারী প্রকাশিত হয় (Published at the charge of East India 
Company) | লেখক হটন ‘able critical scholar’, হেইলিবারি (Hai!€ey)buঝr১7y) কলেজের 
অধ্যাপক এবং গত চল্লিশ বছর শ্রীরামপুর ছাপাখানার ‘Corrector’ (প্রুফ রীডার?)। প্রসঙ্গত 
শ্রীরামপুরের কেরির অধ্যক্ষতায় কলকাতায় আবাসিক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিলেত থেকে 
আসা সিভিলিয়ানদের শিক্ষানবিশী কাল গগ্রেফিনপর্ব) কাটানো বাধ্যতামূলক ছিল বটে, কিন্তু 
বিলেতে হেইলিবারি কলেজ স্থাপিত হলে, এই শিক্ষানবিশী কাল সেখানেই কাটানোর নিয়ম 
চালু হয়, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভাব স্নান হয়ে যেতে থাকে। 

ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে গ্রামগঞ্জের জীবিকাসন্ধানীরা কলকাতার হাটবাজারে ভিড় করে, 
উপরস্ত প্রশাসনের কাজের সুবিধার জন্য দেশের প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহে যোগাযোগের প্রয়োজন 
বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে ঠিকাদারি পথে রানার মাধ্যমে নগদ মাশুল সহ পত্র- প্রেরকের ' 
চিঠিপত্র যাতায়াত শুরু করে ১৮৩৫ সালে, “এক আনা ডাকঘরে'র সূত্ৰপাত হয়। ‘গত ২৩ 
তারিখে রোজারিও কোম্পানি কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে চিঠি পাঠাইয়া 
দিবেন।” বেঙ্গদূত ৩০.৫.১৮২৯, ৬.৬.১৮২৯) ১৮৩৬ সালে কলকাতা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত 
হলে সাব-লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন প্যারীষ্টাদ মিত্র, পরে নির্দিষ্ট বেতনে লাইব্রেরিয়ান, শেষে 
অবৈতনিক লাইব্রেরিয়ান। 

কলকাতার হিন্দুস্থানি ছাপাখানায় উচ্চশিক্ষিত সাহেব সান্নিধ্যে সামান্য কুড়ি টাকা বেতনে 
কর্মকারক হিসেবে যোগ দেন কলুটোলার রামকমল সেন। পরবর্তীকালে কর্মোদ্যোগী প্যারীটাদ 
মিত্র হিন্দুস্থানি ছাপাখানার মালিকানার অংশ কিনলে ছাপাখানার তন্বাবধান কাজে জড়িয়ে 
থাকেন রামকমল সেন। হিন্দু কলেজের স্কুল সোসাইটি পর্বেও রামকমল ঘনিষ্ঠ ছিলেন। 
১৮৪৮ সালে লং-এর ক্যাটালগে প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় একাধিক প্রকাশিত বই বিভিন্ন 
লাইব্রেরিতে (যাদের ৬০7)৪০০]৪ বই রাখার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে) নিয়মিত পৌঁছে দেবার 
সুবন্দোবস্ত উল্লিখিত আছে। উদাহরণ, শীতিকথামূলক বই--রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার 
(১৮৪৯), শাস্তিশতক (১৮৫০) 

প্রতিবেশী, বন্ধু, সহপাঠী, ডিরোজিয়ান রাধানাথ শিকদার সহ প্যারীটাদ মিত্র স্ট্ৰীশিক্ষা 


৫৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ,৩-৪ সংখ্যা 


প্রচারার্থে মেয়েদের জন্য “মাসিক পত্রিকা*র সূত্রপাত করেন। একদা হিন্দু কলেজ সূত্রপাতে 
শ্রীরামপুর ছাপাখানা যখন কর্মহীন হবার উপক্রম হয় শ্রীরামপুরের কেরি, সহযোগী মার্শমান 
পত্রী হানা মার্শমান সহ মেয়েমহলে স্ত্ীশিক্ষা প্রচারার্থে বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনায় ব্রতী হতে 
রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পক্ষে অস্বস্তিকর হওয়া সত্বেও শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকাস্ত দেব 
পাঠশালার পণ্ডিত, অনুগত প্রিয়জন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সহযোগিতায় 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ 
প্রকাশে উদ্যোগী হন। শিবনাথ শান্ত্রীর মতে গৌরমোহনের ব্যক্তিগত চরিত্র তেমন অনুকূল 
ছিল না। কিন্তু, তার পিতৃব্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানার সহযোগী সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
এ তথ্যও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না প্রশাসকের কাছে। 

আশ্বাস জানা বায় লং-এর মন্তব্যে : ‘Govt. has lately subscribed 500 copies for 
Assam.' 

চিঠি পাঠাবার আগেই নগদ আদায় মাশুল কিছু অসুবিধা হতে থাকে_ কর্মচারীদের 
‘অসহযোগিতা’য়। ১৮৫২ সালেই নিরুপায় কর্তৃপক্ষ বিলেত থেকে 38172 ছাপিয়ে (De-12- 
Rue Co. London) আমদানি করেও ডাকব্যবস্থার সূচনা হয় 5181 সহ, (সডাক)। কিন্তু 
ছাপিয়ে জাহাজে আমদানির দীর্ঘসৃত্রিতা বিলেতে ছাপার গুণকেও চাপা দিতে থাকে। ১৮৫১ 
সালে সরকারের মুখ্যসচিব ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ জন হ্যালিডে, ১৮৫৪ সালে 
এদেশের প্রথম ছোটলাট পদে প্রোমোশন পান তিনি। তার আগেই এ দেশে চারটে স্ট্যাম্প 
একসঙ্গে ছাপিয়ে চার ভাগে ছিড়ে নেবার সুবিধার্থে চerf০r৪0i০৷ বন্দোবস্ত শুরু হয় ১৮৫৩ 
থেকে। ছাপাবার একচেটিয়া সুবিধা বর্তায় ডাকব্যবস্থার শুরু থেকেই সরকারি উদ্যোগের 
বেসরকারি সহযোগী রোজারিও কোম্পানির_ মুদ্রণযোগ্যতার গুণেই বোধহয় (‘এমন ভাল 
ছাপা বিলেতেও হয় কিনা সন্দেহ’)। 

১৮৫৪ সাল থেকেই বিলেতি বই বঙ্গানুবাদ বন্দোবস্তের পিছনে আর্থিক অনুদানের ঘোষণা 
করেন বিলেতি প্রশাসক ব্ৰহ্মমোহন মল্লিক “পুরাতন প্রসঙ্গে বলেছেন ১৮৫৪ সালের এডুকেশন 
ডেসপ্যাচের খবর পৌঁছতেই “আমার বিশ্বাস এখানে বাঙলা রচনার দিকে অনেক ঝুঁকিয়া 
পড়িলেন।” - 

বাংলায় প্রথম 7190075500০ চিত্রধর্মী উপন্যাস ৱাল মত দোগ্ধ্ৰীৰ জিভাৰে 
“মাসিক পত্ৰিকা'য় প্রকাশিত হয়। 

EE UA ন ডি 
পবিত্র গঙ্গার জলে ছাপার কালি গুলে ব্ৰাহ্মণ কম্পোজিটার দিয়ে পুথি কুড়িয়ে ধৰ্মগ্ৰন্থ ূপাই ' 
ছিল বেশি। কারণ রক্ষণশীল হিন্দু ধনীরা চোখ বুঁজে তা কিনে ঠাকুরঘরের তাকে তুলে 
রাখতেন মাত্র। অল্গস্বল্প রতিমপ্ররী সোনাগাছির নবরজরসের সঙ্গে নিত্যকর্ম পদ্ধতি পূজা 
প্রকরণ ইত্যাদিতে বটতলার স্বর্ণযুগের প্রথম দশক (১৮৪০- ৫০) অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়ার 
দাখিল হয়। 

হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে, আসামের ঢেকিয়াল ফুকন এসময় কলকাতা এসে হই হই ফেলাতে 
ঠাকুর জুনিয়ার ছদ্মনামে বটতলার বিদ্যারত্ব প্রেস থেকেই রচনার পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত 


বটতলার ডাক / ৫৯ 


“কলিকাতার নুকোচুরি”। তারও অন্যতম প্রাপ্তিস্থান রোজারিও কোম্পানি। নির্মাল্য আচার্ষের 
অনুমান, ছদ্মনামের মালিকানা প্যারীটাদ পুত্র চুনীলাল মিত্রর। আরেক পুত্র হীরালাল মিত্র 
আলালের ঘরের দুলালের নাট্যরূপও প্রকাশ করেন। এরপরই ১৮৭০ সালে বিদ্যারত্ব যন্ত্রের 
কাছে সুচারু যন্ত্র থেকে আলালের ঘরের দুলাল ২য় সংস্করণ (প্রথম সচিত্র সংস্করণ) প্রকাশিত 
হয়। বইটির অন্যতম প্রাপ্তিস্থান রোজারিও কোম্পানি। বস্তুত প্যারীটাদ মিত্রের অস্ত ৪/৫টি 
বইয়ের প্রকাশক (প্রাপ্তিস্থান) রোজারিও কোম্পানি! 

প্রায় সমান্তরাল পৃথক দুই সমকালীন উদ্যোগে উদ্‌গ্রীব প্যারীটাদ ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
কর্মভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় ডাকব্যবস্থার ভোরবেলা থেকে তারা দু'জনই গভীর নজর 
রেখেছিলেন। তবে নিজমালিকানাধীন রানিগঞ্জ কয়লাখনির সাহায্যে বিলেতি প্রথায় ভারতেও 
রেলপথের বিস্তৃতি সম্ভাবনায় সাহেব সান্নিধ্যধন্য দ্বাৱকানাথ বেশি উৎসাহী হন। দুর্ভাগ্যবশত 
পুরো সফল হতে পারেননি। গ্রন্থরচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ, বই ব্যবসার সাংস্কৃতিক পথে প্রিল 
দ্বারকানাথের আগ্রহ কিছুটা কম ছিল, সাহেব-ঘনিষ্ঠ হতে নিছক ইংরেজি-ঘোষানোই যথেষ্ট এ 
দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য। প্রথম জীবনে হিন্দুধৰ্ম মতে মূৰ্তিপূজক হলেও কালক্রমে প্যারীটাদ ব্ৰহ্মবাদী 
হয়েও ব্যবসায়িক সাফল্যে বেশি উদারমনা, তাই সুমুদ্রক (এমন ভাল ছাপা বিলেতেও হয় 
কিনা সন্দেহ) রোজারিও কোম্পানি সূত্রে ভারতীয় ডাকব্যবস্থারও শরিক হয়ে Education 
09912810)-এ সাড়া দেন প্যারীটাদ মিত্র। 

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ১৮২৪ সালে রাজপুর থেকে এসে কলকাতার শিবচন্দ্র (নারায়ণ) 
দাসের গলিতে থিতু হন। বাড়ির পাশেই চতুষ্পাঠী, টোলের পেছনে ঘোষেদের বাড়ির 
পুকুরপাড়ে মামার বাড়িতে মানুষ হাটখোলা দত্তবাড়ির রামহরি দত্তের দৌহিত্র গোরাটাদ দত্ত। 
এ বাড়ি পরে হাতবদল হয় সিমুলিয়ার চন্দ্র মিত্রের কাছে। গোরাটাদ পরে হৌসের মুচ্ছুদ্দ 
উদারহস্ত ইত্যাদি, মাঝেসাঝে ক্ষুদ্রনৌকা কিনে পুকুরে জলবিহার। ফলে অস্ত নির্বাণ যথারীতি। 
বাল্যজীবনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক। . 

“বিলেতি” শব্দে বাঙালিদের আবাল্য লোভ। বিলেতি ছাপাখানার মুদ্রণসৌকর্ধে বেশি দাম 
পড়ে, বটতলার ছাপাখানার তুলনায় ছাপার খরচ কম। কাগজও কমদামি। কিন্তু কোম্পানির 
সাহেবরা বেশি দামে সুদৃশ্য ছাপায় বেশি আকৃষ্ট হয়ে অর্ডার টেন্ডারে উদারহস্ত হন। ‘বিলেতি’ 
ছাপাখানায় কর্মরত অভিজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র বসু আই সি বোস) নিজে মুদ্রাযস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার 
নামে স্ট্যানহোপ প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের প্রেস ঘনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতুর তখন 
গড়পারের পূৰ্বধারে বাড়িতে বাস। প্রতিবেশী নাপিত ভদ্রলোক লালঠাদ বিশ্বাস একাধিক 
ইংরেজি ছাপাখানায় কাজ করে অভিজ্ঞ। অবসরাস্তে তাকে গিরিশের পরামর্শ, আপনি যদি 
এক মুদ্রাযন্ত্র কিনে চালু করেন “আমি প্রুফ সংশোধনাদি কাৰ্য্য করিয়া দিতে পারি, । এককথায় 
রাজী লালচাদ “নিজবাটাতে প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন-_-“সুচারু যন্ত্র, আধাআধি মালিকানায়। ১৮৫৫ 
সালে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের লীজ সাহেবের পরামর্শে সেখানেই ছাপা হয় রামনারায়ণ 
বিদ্যারত্বের সত্যচন্দ্রোদয়*। 

বছরদুই পর অপুত্ৰক লালচাদের মৃত্যুতে তার বিধবা ধৰ্মপত্নী গিরিশকেই মুদ্রাযন্ত্রটি কিনে 
নিতে বলায় অর্থাভাবে অক্ষম গিরিশচন্দ্র (অনুমান বাল্যবন্ধু গোরা্টাদ দত্তের মধ্যস্থতায়) 
হাটখোলা দত্ত বাড়ির নবীনচন্দ্র দত্তকে ৮০০ টাকায় সুচারু যন্ত্র বিক্রির বন্দোবস্ত করেন। 


৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


নবীনের পুত্র প্ৰাণনাথ দত্ত সম্পাদিত ও ভাইপো গিরীন্দ্রকুমার অঙ্কিত বসত্তক প্রকাশার্থ প্রেসটি 
থিতু হয় বটতলার প্রাণকেন্দ্র গোরাটাদ বসাকের কাছারিবাড়িতে। মানিক বসু ঘাট স্ট্রীটের 
বেঁশোহাটা থেকে চন্দ্র মিত্রের স্কুল তখন স্থানাস্তরিত হয়েছে এবাড়িতেই ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। 
প্রেসের ম্যানেজার ৩৫ নং মানিক বসু ঘটি স্টৰীটের ব্ৰাহ্ম অমৃতলাল বসুর জামাই (জ্যেষ্ঠকন্যা 
ভক্তির স্বামী) নগেন্দ্রনাথ মিত্র। 

দত্তবাড়ির মদন দত্তের মেয়ে প্রতিবেশী প্যারীটাদ মিত্রের ঠাকুরমা। নবীনচন্ত্র দত্তের সঙ্গে 
নতুনবাজার বসাতে তারা রাতারাতি তা ভস্মীভূত করেন। পরে প্যারীটাদের চাপে পড়ে 
নবীনঠাদের ব্যক্তিগত বন্ধু রায়টৌধুরীরা পোড়াবাজার রাতারাতি পুনর্গঠিতও করে দেন। 
প্ৰাণনাথ দত্ত প্যারীটাদের শিবপুরের অফিসে ব্যবসা পরিচালনায় শিক্ষানবিশী করেন কর্মজীবনের 
শুরুতে। 

রোজারিও প্রেসের মুদ্রণসৌকর্ষ বিলেতি ছাপাখানার মুদ্রণব্যয়ের হার কিছুটা কমিয়ে মূলত 
দেশজ সুচারু যন্ত্রে আনার চেষ্টাতেই প্যারীচাদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল’ সচিত্র প্রথম 
সংস্করণ ছাপালেন সেখানে- পুত্র চুনীলাল মিত্রের কলকাতার নুকোচুরি*র অন্যতম প্রাপ্তিস্থান 
পূর্বসম্বন্ধ টিকিয়ে রেখে এদেশেই বিলেতি ছাপাখানার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন অর্ডার টেন্ডারে। 


তথ্যসূত্র 


Portuguese in Bengal : J. J. Campos 

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার গোড়ার কথা : মুহম্মদ সিদ্দিক খান 
বটতলার ছাপা ও ছবি : সুকুমার সেন 

ডাকঘরের ইতিবৃত্ত : কিরণ মৈত্র 

ডাক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ : বিমলপ্রসাদ রায় 

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৯৫/১-২, ১৩৯৫, পৃ ৭৩) 

রজ্রসের পত্রিকা : চণ্ডী লাহিড়ী 

দ্র দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্ৰ : স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন, পৃ ২৩৭) 


উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের কণ্ঠস্বর 


স্বপন বসু 


১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সৈয়দ আবদুল আগকর বাংলায় মুসলমানদের নিজস্ব কোন 
সংবাদপত্র না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে এডুকেশন গেজেট-এ যে চিঠিটি লেখেন, তাতে 
আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেন-- 


বড় ক্ষোভের বিষয় এই, বাঙ্গালা দেশে মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত দেশীয় ভাষায় একখানিও 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দেখা যায় না। আজকাল মুসলমানদের যে কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে 
তদ্দর্শনে কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ না হইতেছে। একে ত ইংরেজি ভাষা শিখিলে 
স্বধর্ম্মভ্ষ্ট হইয়া পরলোকে নরকস্থ হইতে হইবে। তাহার উপবে আবার বিধর্ম্মীর অধীনে চাকুরি 
কবিলে ধৰ্ম্মের ব্যাঘাত হইয়া ধৰ্ম্মস্থা কমিতে পারে। ঈদৃশ রাশি রাশি চিরস্তন ধৰ্ম্মন্ধিতা সূচক 
কুসংস্কার অদ্যাপি মুসলমানসমাজে বিরাজ করিতেছে। এমতস্থলে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
ঈদৃশ কুসংস্কার নিবারণকার্যে একখানা জাতীয় সংবাদপত্রের কিরূপ আবশ্যকতা । 


এই অভাব পুরণের জন্য বাংলার ধনী মুসলমানদের কাছে আবেদন জানিয়ে ওই চিঠিতে 
তিনি লিখলেন 


আমরা বাঙ্গালা প্রদেশের ধনী সম্প্রদায়ের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করি, তাহাদের মধ্যে জনৈক 
জাতীয় হিতাকাঙ্ক্ষী কলিকাতা নগরীতে, নিজ ব্যযে একটা মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করত কোন একজন 
সুযোগ্য সম্পাদক কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় একখানা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান 
সমাজের অগণ্য ধন্যবাদার্হ হউক ও আপন ধনের যথাৰ্থ সার্থকতা সম্পাদন করিয়া মুসলমান হিত 
সাধনোদ্দেশে যত্বুপর হউন। 


আবদুল আগকর-এর এই চিঠিটির তাৎক্ষণিক কোনও ফল হয়নি। চিঠিটি বেরোনোর প্রায় 
তিন বছর পরে, বাঙালি মুসলমানসমাজের একাংশ বিষয়টিকে বাস্তব আকার দিতে উদ্যোগী 
হন। মুসলমানসমাজের একাংশের এই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসেন ইন্ডিয়ান একো 
পত্রিকার সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদকে সম্পাদক করে 
মুসলমানসমাজের অভাব-অভিযোগ বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক 
একটি সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তিনি। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এর একটি 
অনুষ্ঠানপত্রও প্রচারিত হয়। এটি পেয়ে এডুকেশন গেজেট মন্তব্য করে 
মুসলমান নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই 'জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইবার 
একখানি অনুষ্ঠান পত্র আমরা দেখিলাম। ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপত্র হইবে। কেবল 
মুসলমানদিগের নিমিত্ত কোন সংবাদপত্র আমাদের বাঙ্গালায় নাই। প্রস্তাবিত পত্র এই অভাবপুবণের 
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নিমিত্ত প্রচারিত হইতেছে। কতিপয় কৃতবিদ্য মুসলমান এই পত্রে লিখিবেন। আশা করি ‘মুসলমান’ 
যেন হিন্দুদের সহিত মুসলমানের বিচ্ছেদ চেষ্টা না করিয়া যাহাতে উভয় জাতির মিলন ও তদ্বারা 
দেশের কল্যাণসাধন হয়, এমন সব বিষয়ে লেখনী চালনা করেন। 


যে কোনও কারণেই হোক, সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়। জানুয়ারির 
জায়গায় এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-র ৯ সেপ্টেম্বরে (২৫ ভাদ্র ১২৯১)। এটি বেরোনোর 
কিছুদিন আগেই বাংলার মুসলমানসমাজের কথা বিশেষভাবে বলার জন্য প্রকাশিত হয় মুসলমানবন্ধু 
নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। একই উদ্দেশ্য নিয়ে, মাত্র একমাস আগে-পরে দুটি 
পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। পত্রিকা দুটির মধ্যে মুসলমানবন্ধু সাধারণ মানুষের বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে 
ওঠে আর জনসমর্থনের অভাবে মুসলমান নামক পত্রিকাটি প্রকাশের মাস তিন/চার পরেই যায় 
বন্ধ হয়ে। স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটি সম্পর্কে প্রথমে দু-এক কথা বলে নেওয়া যাক। আকারে 
ছোট এই পত্রিকাটি প্রতি সোমবার কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। এর অগ্ঠিম বার্ষিক মূল্য 
ছিল দু টাকা। প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পত্রিকাটি লেখে_ 


এতদিনের সঙ্কল্প আজি কাৰ্য্যে পরিণত হইতে চলিল। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কিসে 
ন্যায় পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সোপানে পরস্পরে উখিত হইতে পারি, সে 
বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা; অপরাপর জাতির সহিত আমাদের সন্তাবস্থাপন এবং সর্বসাধারণের 
হিতানুষ্ঠান, এই সকলই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।..আমাদের ধৰ্ম্ম, জাতীয় গুণ ও মহৎ লোকের 
জীবনচরিত মুসলমানবর্গের বুদ্ধি, বিদ্যা ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধনে যত্নপর হইবে ধন সমৃদ্ধি ও কৃষি 
বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে যাহাতে মুসলমান জাতির ক্ষতি ও বৃদ্ধি হয়, তাহা ইহাতে যথাসাধ্য সমালোচিত 
হইবে। “মুসলমান” ভারতীয় মুসলমানদিগকে ভিন্নদেশবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য বিবরণ 
নিয়মিতর্পে প্রদান করিতে ক্রটী করিবে না। 

গবর্ণমেন্ট আমাদের পিতাস্বরূপ। আমাদের যে সকল দুঃখ ও অভাব গবর্ণমেন্ট জানিতে 
পারেন নাই, তাহা আমরা জানাইব এবং সন্তানের ন্যায় সেই সকল প্রার্থনা পূরণ প্রতীক্ষা করিব। 
গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ আমরা প্রকৃত রূপে জানাইতে না পারাতে কোন উপকারপ্রাপ্তির আশা নাই, 
সেইরূপ গবর্ণমেপ্ট কার্যকলাপের অভিসন্ধি ও অভিপ্রায় জানিতে না পারাতে সময়ে সময়ে 
মুসলমানসমাজ ভীত ও শঙ্কিত হয়। মুসলমান উভয়ের ওকালতি করিবে। এক কথায় মুসলমান 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপত্র হইবে। 


প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ পত্রিকাটি কতখানি করতে পেরেছিল বলা কঠিন! তবে স্বল্পস্থায়ী 
জীবনে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল এটি। প্রথম সংখ্যাতেই চা-কুলিদের ওপর অত্যাচারের 
প্রতিবাদে ‘কীাদি কেন” নামক লেখাটি পত্রিকাটির মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অকাট্য প্রমাণ। 
আগেই বলেছি, এই পত্রিকাটি প্রকাশের প্রায় একমাস আগে মুসলমানবন্ধুর আবির্ভাব। 
সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪-র ১১ আগস্ট। এটি বেরোত কলকাতার 
ভবানীপুর অঞ্চল থেকে। প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পত্রিকাটি লেখে 
আমাদিগের যাহা উন্নতির উপায়, জীবনের উৎকর্ষ, সমাজের বন্ধন, জ্ঞানের আকর তাহা এই 
সংবাদপত্র । যে প্রাণ স্বরূপ পদার্থে এতদিন আমরা বঞ্চিত ছিলাম আজ আমরা এই পত্রখানি 
বাহির করিয়া সে অভাব দূর করিতেছি। মুসলমানগণ যাহার জন্য এতদিন ম্ৰিয়মান ছিল, মুখ 
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৬৪ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 








৮০০ 





দিল হন বিএদিভ। সম ক্স জপে বা আলা? হে ৰঃ 
অবিকল এইবার বের না হল়াদের ওক নেও পাম) 
চেরি] । সিরাজ শ্বরং ইরাদ হক্ধে বাজি-- আন, কৰ তাক ক, €0094 
ফৰ পুৰণি ।' ইরোন শৃত্রধরি?। তাক মে | (নিগোপিতন, ডিশ; ঘৰা 
দিকে নাচাইন্েছেন,ডিনি মেই দিকে এ/চিতে-:| ঘরাসীক চূৰ বা 
ছেম" বার জাবি বে মহষের। প্‌, ছুইরলেন, ক্বগতি সারা এ মি? | গেয়ে 







ha ফলত যা স্থান মিশর | 
ও টপ 

[িমিযৱেয্‌ (চারিদিক বিষত: "কৰিছ |* কাশ পায়. শ্ৰিৰের সন্ধে ইখোদের' সা LE নহে ৷ উপ এর 
টান লে. মিপুৰৰে ' মোহিত ভাবে দিব নজির” পঠরিৰতে হা, নিও ১১ বে, ইহাই ছে) 
(কঃ ছিত সক্ষম করিয়াছেন | ৰিকবাশ পরাইতেছে। কি কাৱণে অলি দিশি! ইহ ইউপি, সখা! দেৰ 
সণ, ব্যান সা নিও মেধ চোণাহলের সেইমুগ্ধ সৰ্গ ইরা হন্তে বশহাপহ) দক, নে, সন নন টন বুকে ৰ নী তাৰে 
উড সাধনে! দমাই ব। ইং খাদি ‘পঃ ‘ৰিব পুলিত ফাৰনু isi | 
কষে উপস্থিত, এ বংস। বড় সম য় লভিপঝাহসায়ে ব্ৰধুৱ, গিত ছে hs fl 
ছে) ইহার একক ৰাহণ--সাৰ্গ । কাতর গু হাল কিছ বিনেঃ বন্য প্র] 
সাধনের নন্যই ইং৫ পাচি বিশৰ গে!ৱৰোগে, এই "উনার বহু দিবস প্যুর ফা) টনি 











ঢা. কহ 

টা নট ৰ রর রহ 
ইন? ( লা ফি ইংরাজ 
বশ", ৰিধীৰ্ণ (টি ২ইৰ|(ছন ছি নৰৰ! ? গীবোসের এক ফাথিনিসেপস ইলতের তংকানীন্‌ মহী, ণ$ 


খানি নিণ্য বুট দিদের শোণিত ছাৰ! | মাত্র কাৰণ ইক 4. কথা, ৰণিলেও-| পাসরেঠনের নিকট থয়েদ খাল খনে ৫1 
গালের? দার চাৱসছ়িতে সর কারর!- | সয়া হয লী । এনৰা খানা হজে, কৰেন। শত পাধরেটন মংচাৰ খাৰ 
? ইন বৰি একশ কোন সহীহ সাধনে । বে ইশ পে সিৰন ৰাণা বিহার সৰ্বে | ভাবী আব । এবং ওতে LY) ১১৮; 
চন, ডাহা হইলে আমর! ভাবার সেই সম্পুন হিখেরী মত প্ৰফাশ করিরাছেন, বে | মন্তাৰনা জানিয়া তাহার FI EEE: 
ঘর তৰ পী,অসংসা ুরিতাব। ইংনাত ৰাধা | ইংৰ।8 একখান বুদধকে মং! অবশ্ম বুদ বলিয়া | করেন। ঈটণেগীয মাছি কম কালেই, 
গ পম শপে, মেঘটেতে পারিতেন, | খোর বে গগন কাট,ইয়াছেন, যে ইংৰছি | উৎসাহবুন্য নছেয়। এক শানে নন 
ইহ ছণ্ডকিয় ক এৰপৰ ধের | বাচন, আনি 1) ত ৮নৰ, এৰং উাবসহখেণে | ₹£শম যপিৰ। শৰ পৰ্ত্যাস তাহাদের 
ক থান +১১০৭ বিষৰ বাপি ৬১ 45145181355 নকাৰি নাই তন £ একতি নহ নন খবৰ 951 
"ডে সাধারণের চকে হৰ্ণ ।॥ক এৰ [বৰিব ডিবনেণি। * মন 1বব{ৰু তেৰ কে ই চীৰ শেপে([চিছনৈঃ [745 আহরণ বঠিশেন 
চারী বর শোধিত ॥২শেল | | (ন আতি নেই ত ৪৮5) বানর মিন আ/স | এবং স্বাদ এই কাত বুকাছলেন বেদ 
দ বিচারে: খের এব গাদা আন | উত 9 চৰন? তাত শর ৰাৱ এছ | খল খনন 8৮6৮ তাক ব্থাসীসাতির 
আসে ইযাৰ ‘ংংয়াছেন। একেৰাৱে | সব 165 অই যদ এন) খাতে পাৰে “মমিক্ড়ৰ ঠা হইবে এই ধন্য দেশে হাহা 
গং, য়া, ডিদত্তখ করিবে পায়ে ছা | যে উিবাল বিৰ ৭174 বণিক দাতি, আবে, গার পৰা ৰুচ ন ৭: বাকে মাহঃ 
va পারেন ছে স্মজজীৰ্ণ ৰত পুৱায় | নালা(= (ৰপখৰ হকে ভুল(নণ্ সিরা এছ বিএ বুদ এন এতে মাহাবা ফ্রিতে 
যা পড়ে, এ [ধন্য ইংগ্াদ সপবুসাবিত | ৰিব} থাকেন । ভুলাদণ্ডে মুচি: শা শ্ৰীত্বতূ- হইলে” করা) সখ।সুণ কিন 
ৰ an fide, ভে খান কিন) | =%% |] পাভেল চাব নৰিক চৰ, ডি হইলে শেংৰ রগ করিত ব।লিলবহধ সায়িগান নৰা 
৭ পৰায় বেইনুৰোনীয গোত সুই | হাও ক জানে, হওঁতখেপ কৰতে; নলা প্র [পানের থর দানে খাৰত ইছণেন । 
॥ লোশধে  বগ্নেণ ৭৪ <ঢ়ে ৷ য ! বৰ্গ ত] ৷ মমতা ৰে সহেৰুটা এসোহাকবা। নে ভৰে ছাহ! ।” মৰিতে অন্ধ বিন 








মে কোল” ভাংবনকে এএম ও চীন] 15 ৰাসৰ আসন এই ‘ৰম্বেকটি, | |ঘনেল।, নেং => পরার ডাৱৰ সাও 
নাব বিদাৰ ধরিয়। হাছন, ২122 পন 1045 হাত ইং।নিপের্প | উপস্থিত । সিনে ৭1০, সমত) আনে শা 
লে ভারবামীর নো তাপ পাস চাকর বি ১1052 নাৰ 1 বাপেক) আশিক হু উঠি হং-%৬৩ ই ৰ) 1০3 নাতি 
৷ সকতে মিটাইয়াছেন, যে লৌপবে চাবত | এ বিগত আব বশ ইবোদহিবের | হলেন 5০ লে শে 5 দের নিব ছা 
মাঘ ওকে প্ৰহ্ববানত। পুছদলে | ৫ লিকার = 1 এইজনছি আছি | কোটা 51 | নুন তাহির হাক অত আশ 
বিষাঘেন। গানি ইংৰুকৱ মহ ০০) ০০১ নহও উরস ই।কিৰ্য্ত, এই | ৰনিপেন = এই বনৰ ইও হুদ তৰা 


} 
বিশদ ৰজো সনাহিত । (৯৭ ৭ বানত | ০০২ = হান স্বৰ বহর ০] ৰ বিৰ aa | মত হী আঁ জল [5০4 উদিত ৰাত 
| 


মে আইৰণ হাহ এমন তলত] লে ৫ লিকচ , গঠন সনকে বি. 1 বধৰিতত হঠপন ০ 5১ নত পমং 


উনিশ শতকে বাঞ্জলি মুসলমানের কণ্ঠস্বর / ৬৫ 


থাকিতেও দুঃখের কথা ফুটিয়া বলিতে পারিত না, প্রাণ ভরিয়া স্ব স্ব অবস্থার বিষয় রাজ সমীপে 
জানাইতে পারিত না, সেই চিরবাঞ্ছিত দ্রব্য আশায় আমরা এই “মুসলমান বন্ধু প্রকাশ করিলাম। 


পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট মন্তব্য করে 


We have received a new vernacular weekly of the name of Musulman 
Bandhu or the Friend of the Muhammadan. The Muhummadan commu- 
nity has hardly any Bengali organ of its own. We are, therefore, very 
glad to welcome our young contemporary as a fresh accession of strength, 
and wish him every success. The first number is a fair specimen of 
vernacular journalism, and we trust that the community will not be slow 
in according it their entire support. 


পত্রিকাটি শুধু যে মুসলমানসমাজেই সাদরে গৃহীত হল তা নয়, এর প্রকাশকে অভিনন্দন 
জানাতে এগিয়ে এলেন বাংলার বিদ্বংসমাজও ৷ এডুকেশন গেজেট-এ মুসলমান বন্ধু-কে স্বাগত 
জানিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখলেন-- 


আমরা মুসলমান বন্ধু নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া আহলাদিত হইলাম। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র কোন সংবাদপত্র ছিল না। এখানি দীর্ঘজীবী হইলে এখানি হইতে 
এ অভাবের পূরণ হইবে। এখানিতে মুসলমানী বাঙ্গালার ব্যবহার নাই। খাঁটা সাধুভাষাতে পত্রখানি 
সম্পাদিত হইতেছে। 


পত্রিকাটি পেয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেন “মুসলমান সমাজ ক্রমে যে উন্নত 
হইয়া উঠিতেছে মুসলমানবন্ধু তাহারই পরিচায়ক!” 

বাংলার ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে মুসলমানবন্ধু-র আবির্ভাব। জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত 
শিক্ষিতসমাজের ক্ষোভের প্রকাশ বন্ধ করার জন্য এইকালে ব্রিটিশ সরকার গ্ৰহণ করে চলেছে 
নাট্যনিয়ন্তণ আইন, দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন-_এইরকম নিপীড়নমূলক সব ব্যবস্থা। 
কালা আদমি, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার অব্যাহত। 
অত্যাচারের প্রতিবিধানে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। বিচারের নামে চলছে প্রহসন, জেলে কয়েদিদের 
মুখোমুখি হতে হচ্ছে অকথ্য নির্যাতনের । দীর্ঘদিনের বঞ্চনার সূত্রে কৃষকসমাজ ক্ষুব্ধ--জমাট 
বাঁধা এই ক্ষোভ তাদের বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিচ্ছে! বিদ্রোহের আগুন যাতে ছড়িয়ে না 
পড়ে, তার জন্য সরকারি উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন পাস করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
অস্থির এই পরিস্থিতিতে দেশের নানা প্রান্তে শোনা যাচ্ছে মৌলবাদীদের আস্ফালন। এই 
সময়েই বাংলার মুসলমানসমাজের সচেতন অংশ নিজেদের অধিকার রক্ষায় হয়ে উঠছেন 
তৎপর-- শিক্ষার্দীক্ষা, চাকরিবাকরি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করতে তারা বদ্ধপরিকর। 
দেশ-কালের এই পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করার কোনও চেষ্টা মুসলমানবন্ধু করেনি। 

নাম মুসলমানবন্ধু হলেও, শুধু মুসলমানসমাজের স্বার্থরক্ষায় পত্রিকাটি তৎপর ছিল না। 
মুসলমানসমাজের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের দিকে সরকার ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের 
পাশাপাশি পত্রিকাটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা বিষয় নিয়ে খোলাখুলি মতামত 
প্রকাশ করে। মুসলমানবন্ধু ভারত, বিশেষ করে বাংলার কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও, আন্তর্জাতিক 
ঘটনা সম্পর্কেও উদাসীন ছিল না। সুদানের যুদ্ধের কথা পত্রিকাটি বারবার উল্লেখ করে। 


৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ইংলভ্ড ও রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়েও পত্রিকাটি চিন্তিত ছিল। 
উনিশ শতকের ষাট-সন্তরের বছরগুলি থেকে আসামের চা বাগানগুলিতে কুলিদের সঙ্গে 
ইংরেজরা অমানবিক ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ধরনের অমানবিক ব্যবহার অনেকের 
সম্তমহানি, এমনকি প্রাণহানির কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায়। সবকিছু জানার পরেও কর্তৃপক্ষ থাকে 
নির্বিকার। বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকাগুলি লেখালিখি শুরু করলেও, লাভ তাতে হয়নি তেমন 
কিছু । মুসলমানবন্ধ প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যে ওয়েব-মামলার রায় বেরোয়। সুকুরমণি 
নামে এক কুলি রমণীকে ধর্ষণ করার জন্য আদালত তাকে সামান্য জরিমানা করে ছেড়ে দেয়। 
বিচারের নামে এই প্রহসনের বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকাগুলি সোচ্চার হয়ে ওঠে। মুসলমানবন্ধুও 
একে ধিক্কার জানায়। ওয়েব-মামলার রেশ মেলাতে না মেলাতে, শ্যামটাদ নামে এক নিরীহ 
কুলি শ্বেতাঙ্গ নির্যাতনের শিকার হয়। পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের গ্লোভার নামে এক ইঞ্জিনিয়ার অসহায় 
এই কুলিটির ওপর অসস্তষ্ট হয়ে তার পেটে সজোরে সবুট লাথি মারে। অতর্কিত এই আঘাতে 
শ্যামঠাদের মৃত্যু হয়। ঢাকা রেল স্টেশনে কয়েকশো মানুষের চোখের সামনে ঘটনাটি ঘটে। 
আদালত গ্লোভারকে দুশো টাকা জরিমানা করে মুক্তি দেয়। বিচারের এই ফলকে ঢাকাবাসীরা 
ধিক্কার জানায়। পত্রপত্রিকাগুলি ক্ষোভে ফেটে পড়ে ।"ঘটনার বিবরণ দিয়ে ২৩.২.১৮৮৫-তে 
মুসলমানবন্ধু শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করে---এই হচ্ছে পশ্চিমি সভ্যতা! এই হচ্ছে একটি সুসভ্য 
জাতির বিচারের নমুনা! অসভ্য বর্বরদের মধ্যেও এই ধরনের বিচার বিরল। (আর. এন. পি. 
২৮.২.১৮৮৫) 
পথে-ঘাটে, রেল স্টেশনে বা চা বাগানেই নয়, জেলে আটক কয়েদিদের সঙ্গে দুৰ্ব্যবহারেও 
সাহেবরা ছিল ওভাদ। জেল-বন্দিদের ওসব নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছুদিন ধরেই বাংলা 
পত্রিকাগুলি হয়ে উঠেছিল সরব। এইসব পত্রিকার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কয়েদি-নির্যাতনের 
বিরুদ্ধে মুসলমানবন্ধু জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে! ৯ মার্চ ১৮৮৫-তে প্রকাশিত একটি 
লেখায় পত্রিকাটি এই ধরনের অমানবিক আচরণের তীব্র নিন্দা করে। 
উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকে নানা কারণে বাঙালিসমাজের একাংশের মধ্যে 
জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা দানা বাধতে থাকে। ব্যাপারটা শাসকগোষ্ঠীর ভালো লাগেনি। সে 
কারণে এর প্রসার রোধ করার জন্য চালু হয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। এর কিছুদিন পরেই দেশীয় 
সংবাদপত্রের কঠরোধ করার জন্য পাস হয় ভার্নাকুলার প্রেস ত্যাক্ট। ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের 
অঙ্কুর পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলার জন্য জারি করা হয় নিরস্ত্রীকরণ আইন। এই আইনের কল্যাণে 
দেশবাসী আত্মরক্ষার অধিকারটুকু পর্যন্ত হারায়। এই জাতীয় নিপীড়নমূলক আইনগুলিকে 
বাংলার মানুষ সুনজরে দেখেনি। দেশবাসীর ওপর আস্থা রেখে শাসকগোষ্ঠীকে অস্ত্র আইন 
প্রত্যাহার করে নেবার পরামর্শ দিয়ে মুসলমানবন্ধু লেখে 
The rulers of India will never listen to the advice of the native press 
that confidence should be reposed in natives, and that they should be 
entrusted with arms. (আর. এন. পি. ৭.৩.১৮৮৫) 


শাসকগোষ্ঠী অবশ্য এইসব পরামর্শের থোড়াই কেয়াব করত। সরকারের এই মনোভাব 


ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত ঘটনায় বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। এই বিল সম্পর্কে মুসলমানবন্ধ 
সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মত প্রকাশ করে। আসলে সাম্ৰাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ইউরোপীয়দের 


উনিশ শতকে বাঙলি মুসলমানের কণ্ঠস্বর / ৬৭ 


সুযোগ-সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত থাকত, এদেশবাসীর সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ 
তাদের ছিল না। দেশীয়দের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলার বিরুদ্ধে 
বারবার সোচ্চার হয়েছে মুসলমানবন্ধু। অর্থলোলুপ এই সরকারের আসল রূপটি বুঝতে 
মুসলমানবন্ধুর অসুবিধা হয়নি। ২৪ এপ্রিল ১৮৮৫-তে প্রকাশিত একটি লেখায় পত্রিকাটি 
ব্রিটিশ সরকারের আসল রূপটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে। 


মুসলমানবন্ধু প্রকাশের কয়েকমাস পরেই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। আপাতদৃষ্টিতে 
এই আইন কৃষকের অনুকূল বলে মনে হলেও, চাষির স্বার্থ এটি কতখানি রক্ষা করতে পারবে 
তা নিয়ে মুসলমানবন্ধু-র সংশয় ছিল। এই আইন তার উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ করতে পারবে, 
সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে, ১৮৮৫-র ২৩ মার্চ পত্রিকাটি লেখে-- 
The Tenancy Bill was introduced in the council with a view to pro- 
duce a feeling of cordiality between zemindars and raiyats and to 
improve the condition of the latter. But instead of serving that pur- 
pose, the new Act will make their condition worse. (আর. এন. পি. 
২৮. ৩.১৮৮৫) 


বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশ করার পাশাপাশি, মুসলমান সমাজের 
বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-আকাঙক্ষা তুলে ধরতেও পত্রিকাটি দ্বিধা করেনি। মুসলমানরা যে 
ব্রিটিশ সরকারের শত্ৰু নয়, তারা যে এই সরকারের একান্ত হিতৈষী একথা বারবার ঘোষণা 
করে। বগুড়া স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের প্রতি অবিচারের প্রতিবিধান চেয়ে সরকারের কাছে 
আর্জি জানায় পত্রিকাটি। মুসলমানসমাজে মৌলবাদের আবির্ভাব দেখে মুসলমানবন্ধু শঙ্কিত 
হয়ে পড়ে। মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করার জন্য ১৮৮৫-র ১ মে পত্রিকাটি 
‘warns his co-religionists not to fall into the hands of Satan by hearing the 
preachings of Moulvies of the Wahabi sect, who it is said have made their 
appearance in the cities and villages inhabitated by Mahomedans. (আর. এন. 
পি. ৯.৫.১৮৮৫) 


সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সম্পর্কেও পত্রিকাটি উদাসীন ছিল না। তারকেম্বর 
লাইনের রেল-যাত্রীদের অসহনীয় দুর্গতির দিকে মুসলমানবস্কা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কলকাতা নর্মাল স্কুল তুলে দেবার প্রস্তাবেরও তীব্র বিরোধিতা করে। 

এই ধরনের মুক্তদৃষ্টির জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণির পাঠকের আস্থা অর্জনে 
সক্ষম হয় পত্রিকাটি। যে কারণে প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বাড়তে 
বাড়তে তিন হাজারে পৌছয়। বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী ও সুলভ সমাচার ছাড়া এত প্রচার এইকালের 
আর কোনো পত্রিকার ছিল না। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি নিজস্ব একটি প্রেস গড়ে 
তোলে। আরও বেশি খবর দেবার জন্য ১৮৮৫-র নবেম্বর মাস থেকে এর আকারও বাড়ানো 
হয়। ধনী, দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পত্রিকাটি যাতে সকলের হাতে পৌছয় সে ব্যবস্থা 
করারও চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ। এইকালে মুসলমানবন্ধুর একটি বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে 
পড়েছে। 


৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


মুসলমানবন্ধু 


ধৰ্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও (আরব্য কিম্বা পারস্যের ন্যায়) শত শত অত্যাশ্চর্য্য 
উপন্যাস বিষয়ক কতিপয় লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পাদিত। উচ্চদরের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। গত বর্ষের আগস্ট 
মাস হইতে চালিত ও আজকাল প্রায় তিন সহস্র বিলি হইতেছে। এ বর্ষের আগস্টে আকার “সোমপ্রকাশ” 
বা 'নববিভাকরের, ন্যায় বর্ধিত। ভারতের অর্ধাঙ্গস্বরূপ মুসলমান সব্দম্প্রদায় কি রূপে ভারতের (কি হিন্দু, 
কি মুসলমানের) দুঃখে বা সুখে কাদে বা হাসে তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। আবার এ নূতন জিনিষ 
পূৰ্ব্বে কখনও ছিল না। বার মাস নূতন নৃতন উপন্যাস পাই। মূল্য অগ্রিম না দিলে অদেয। 


ধনী ও জমিদার পক্ষে সহরে ঙ মফঃস্বলে ৬ 
সাধারণ দরিদ্র পক্ষে ৰ ৪ ঢ ৪1| 
ছাত্র ও স্ত্রীলোকের পক্ষে >, ৩ রি ৩. 
ভবানীপুর শ্রী সৈয়দ হাসিবুল হোসেন 
কলিকাতা কাৰ্য্য সম্পাদক 


- বহু সন্ধান করেও, উল্লেখযোগ্য এই পত্রিকাটি কে সম্পাদনা করতেন, জানা সম্ভব হয়নি। 
উদারদৃষ্টি সম্পন্ন বহুল প্রচারিত এই পত্রিকাটি গবেষকদের দৃষ্টিও তেমনভাবে আকর্ষণ করতে 
পারেনি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলা সাময়িক পত্র'-এ পত্রিকাটির উল্লেখ নেই। মুসলিম 
বাংলার সাময়িকপত্রএর লেখক পত্রিকাটিকে মাসিক হিসাবে চিহিন্ত করেছেন, প্রকাশকালেরও 
সঠিক উল্লেখ সেখানে নেই। 

জনপ্রিয় এই পত্রিকাটি ঠিক কতদিন চলেছিল, বলা কঠিন! তবে রিপোর্ট অন নেটিব 
পেপারস্‌এ ১৮৮৬-র আগস্ট মাসের পর পত্রিকাটির কোনো উল্লেখ মেলে না। এ থেকে মনে 
হয়, ১৮৮৬র আগস্ট মাসের পরে এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 

উনিশ শতকের আশির বছরগুলির প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্র জগতে 
মুসলমানসমাজের কণ্ঠ ছিল অশ্ৰুতপ্ৰায় বাংলার মুসলমানসমাজের সচেতন অংশের চিন্তাচেতনার 
জগৎ বেশ কিছুদিন আমাদের সামনে উন্মোচিত করার দায়িত্ব নেয় মুসলমানবন্ধু, তাই আমরা 
এটিকে একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা হিসাবেই মনে রাখতে চাই। 


বিংশ শতাব্দীর সংবাদ ও সাময়িকপত্র 


কৃষ্ণ ধর 


সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের ধারণাটা আমাদের দেশে এসেছিল প্রতীচী থেকে ইংরেজি শিক্ষার 
হাত ধরে। উনিশ শতকে তার প্রচলন এবং বিকাশ অনেক সম্ভাবনা দিগন্ত উন্মোচিত করে 
শিক্ষিত শ্রেণির কাছে। বিশ শতকের চোখ দিয়ে আমরা উনিশ শতকের পত্র ও পত্রিকার বিচার 
করেছি গবেষণার তাগিদে। সে গবেষণার পরিমাণ বিপুল ও বিস্তৃত। সে সময়টাকে সকল দিক 
দিয়েই সার্থক বলে মনে করা হয়। চেতনার জাগরণে সেকালের সংবাদপত্রিকা ও সাময়িকপত্রগুলির 
ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখব বিশ শতকে সেই সদর্থক ভূমিকা পালনে 
বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্র ও পত্রিকা কতটা সফল হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশের মুখ্য 
অবলম্বন সাহিত্য পত্রিকা। সংবাদপত্রিকাও তাকে সাহায্য করে। বাংলাভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে 
সংবাদপত্রিকা বা খবরের কাগজের ভূমিকা নগণ্য নয়। তবে সৃজনী সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচারে 
সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রিকাই অগ্রণী 

বিশ শতকের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই বাংলাভাবার মহত্তম সৃজনপুরুষ 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের অর্ধেকটা অতিবাহিত হয়েছে বিশ শতকে । জীবনের প্রথম অর্ধেক তার 
কেটেছে উনিশ শতকে । রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্যের শ্রেষ্ঠভাগ রচিত হয়েছে বিংশ 
শতকের প্রথম চার দশকে। আমরা জানি সাময়িকপত্রেই নিয়মিত তিনি লিখেছেন। বলা যেতে 
পারে তার মহত্তম গদ্যরচনাগুলির অধিকাংশই সাময়িকপত্রের সম্পাদকের তাগিদে লেখা। 
তিনি নিজে যখন ভারতী বা সাধনা পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন পাঠকদের প্রত্যাশা 
পূরণের জন্য দু হাতে লিখেছেন। হিতবাদী-র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের তাগিদেই তিনি প্রতি 
সংখ্যায় গল্পগুচ্ছের অনেকগুলি স্মরণীয় ছোটগল্প লিখেছেন পরে কৃষ্তকমলের সঙ্গে মতভেদ 
হওয়ায় তিনি আর [হিতবাদী-তে লেখেননি। ' 

একটা লক্ষ করার বিষয় উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র বঙ্কিমচন্দ্ৰ সম্পাদিত বঙ্গদশনি 
পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা প্রকাশের সুযোগ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স খুবই 
অল্প। তবে ওই বয়সেই তিনি কবিতা লিখছেন। সম্ভবত অল্পবয়সি রবীন্দ্রনাথ সংকোচবশত 
নিজে থেকে কোনো কবিতা বঙ্গদর্শনে পাঠাননি। বিশ শতকের শুরুতে (১৯০১) রবীন্দ্রনাথের 
সম্পাদনায় বেরোয় নবপর্যায় বঙ্গদ্শন। পাঁচ বছর তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। তার প্রথম 
সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ তার লেখক এবং পাঁচ বছরে অজস্ৰ কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস বঙ্গ 
দর্শনের পৃষ্ঠায় তিনি প্রকাশ করেন! নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা এবং চোখের বালি উপন্যাস 
বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হয়। আমরা বলতে পারি বিশ শতকের শুরু থেকেই সাময়িকপত্রে 
রবীন্দ্রনাথের রচনার বিপুল ও বিচিত্র সৃজন প্রবাহ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। 


৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


শুরু হয়। বিশ শতকের প্রথম দশকের এই আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় অনেক উল্লেখযোগ্য 
পত্রিকা। নতুন শতাব্দীর গতিপ্রকৃতি যে উনিশ শতকের মতো হবে না তার ইঙ্গিত তখনই 
পাওয়া গিয়েছিল। পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই জনমানসের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট রূপ নেবার সম্ভাবনা 
থাকে। যে কারণে সংবাদপত্রকে বলা হয় গণমাধ্যম। সাহিত্য শিল্প রাজনীতি অর্থনীতি সব 
ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের একটা নিয়ামক ভূমিকা থাকে। তা নির্ভর করে পত্রিকার 
গুণাগুণের ওপর। কারণ পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের 
আয়ু সীমিত হতে বাধ্য। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলনের রূপ নেয়। সামাজিক 
সংক্ষোভের প্রকাশ ঘটে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, সাময়িকপত্রের রচনায় এবং তার পাশাপাশি 
সভাসমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে । স্বদেশি আন্দোলনের বার্তা প্রচার ও সংগঠনের জন্য 
এগিয়ে এলেন ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পালের মতো 
ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। গান গেয়ে, পথে মিছিলে হেঁটে, রাখিবন্ধন উৎসব প্রবর্তন 
করে কবি সেদিন আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছিলেন। 

ব্ৰন্মবান্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা (১৯০৪) পত্রিকা প্রকাশ করে সংবাদপত্রের জগতে অভূতপূর্ব 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন ব্ৰহ্মবান্ধব গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বোলপুরের বহ্মচৰ্যাশ্ৰমে অধ্যাপনা 
করতে। সেই শান্ত প্রকৃতির কোলে বেশি দিন থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কার্জনের বঙ্গ 
ভঙ্গ তাকে নিয়ে এল শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা শহরে। যেন তার মুখে উচ্চারিত হল 
. কবিরই গান__“বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান?" ব্ৰন্মবান্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা পত্রিকায় 
আগুন ঝরাতে লাগলেন। সাধারণ মানুষের কাছে পৌছুবার জন্য তিনি সাধু ভাষার গুরুগস্তীর 
চাল ছেড়ে কথ্য চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন। তার দেওয়া শিরোনামের ভাষা ছিল এই রকম : 
‘এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে” কিংবা “ছিদিশনের হুড়ুম দুড়ম ফিরিঙ্গির আক্কেল গুডুম’। 

রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যদিও তার পথ ও কবির পথ ছিল 
আলাদা। তিনি লিখেছেন “...সেই সময় দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে-আবর্ত আলোড়িত হয়ে 
উঠলো তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্যাসী ঝাপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 
সন্ধ্যা কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্রিজ্বালা 
বইয়ে দিলে। সেই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপস্থার 
সূচনা” 

সন্ধ্যার সমসাময়িক পত্রিকা যুগান্তর (১৯০৬) প্রকাশ করেন বিপ্লবী ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত। 
জাতীয় মুক্তিসংগ্ৰামের ধারা পালটে গেল। আবেদন নিবেদন নয়। ম্যাট্‌সিনি, গেরিবল্ডি প্রদর্শিত 
সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণের জন্য বাংলাদেশে গঠিত হল গুপ্তসমিতি। সংবাদপত্র ও 
সাময়িকপত্রে তার আভাস পাওয়া গেল। তার ভিতরকার এই দ্বন্দের স্বরূপ আমরা পাই 
রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে । স্বদেশি আন্দোলনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার গোড়ার কথা 
সেদিন কবির কাছ থেকে দেশবাসী পেলেও রাজনীতিকরা প্রসন্ন হননি। 

বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০১) এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন প্রবাসী 
পত্রিকা। পরে প্রবাসী কলকাতায় চলে আসে। সাময়িকপত্র হিসেবে প্রবাসী অনন্য মর্যাদার 
অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের রচনার নিয়মিত প্রকাশক ছিল প্রবাসী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রবাসী 


বিংশ শতাব্দীর সংবাদ ও সাময়িকপত্র / ৭১ 


পত্রিকাই ছিল বাংলা সাহিত্যের দিগ্দর্শক। সে যুগে প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
তার পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির সকল দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের ধারাকে 
সহায়তা করেছেন তার সাহিত্যবোধ ও সমাজচেতনার নিরিখে। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যাতেই 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা বেরোয় যার নাম ‘প্রবাসী’। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির আজীবন 
সখ্য ছিল। তার কাগজেই তিনি লেখেন বিশ শতকের ব্যতিক্রমী উপন্যাস “গোরা” বিশ 
শতকের প্রথম দশকেই সে মহৎ উপন্যাসের শুরু। আড়াই বছর ধরে ধার তা প্রবাসী 
তে বেরোয়। আজ ভারতবর্ষ মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত। একশো বছর আগেই এই উপন্যাসে 
তিনি এ প্রশ্নটি বিচার করেছিলেন। সাহিত্যের রুচি তৈরিতে প্রবাসীর দান বাংলা সাহিত্যের 
"ইতিহাসে স্বীকৃত। শুধু সাহিত্যই নয়, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, গগনৈন্দ্রনাথ 
প্রমুখের রঙিন চিত্রকলা প্রকাশ ও ভারতীয় চিত্রকলার এঁতিহ্যকে তুলে ধরার মহৎ দায়িত্বও 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। সিস্টার নিবেদিতা, আনন্দ 
কুমারস্বামীর মতো শিল্পবেত্তার কলমে সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে দেশবাসী পরিচিত হবার সুযোগ পায় 
প্রবাসী এবং তার ইংরেজি সহযাত্ৰী সাময়িকপত্র মডার্ন রিভিয়ু মারফত। উনিশ শতকের 
অভিজ্ঞতার পথ ধরে এসে বিশ শতকে বাংলা পত্রপত্রিকা নিজস্ব পথ খুঁজে পায় বৃহত্তর 
পাঠকসমাজে। ততদিনে ভারতের সমাজজীবনেও পরিবর্তনের তরঙ্গ এসে লেগেছে। বাংলা 
ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। বাংলা সাহিত্যের বিশ্বপরিচিতির দরজা খুলে 
যায় তারই হাত ধরে। পত্রপত্রিকার প্রচার ও প্রসার বাড়তে থাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। 

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বেরোয় সবুজ পত্র (১৯১৪)। 
একই বছরে দৈনিক বসুমতী সংবাদ পত্রিকার প্রকাশ। সবুজ পর বাণিজ্যিক পত্রিকা ছিল না। 
তাতে বিজ্ঞাপনও নেওয়া হত না। প্রবাসী ছিল প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্র 
প্রথাবিরোধী অপ্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নিয়ে দেখা দেয়। সবুজ পত্র সব দিক দিয়েই ব্যতিক্রমী 
সাময়িক পত্রিকা। তার মেজাজও ছিল নতুন শতাব্দীর চিস্তাভাবনার সমান্তরালে। রবীন্দ্রনাথের 
উপন্যাসের ভাষাবদলে সবুজপত্রের সম্পাদকের একটা বড় ভূমিকা নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার 
করি। এর আগে ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। কিন্ত সবুজ পত্র পূর্ববর্তী 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ভাষা ছিল সাধু গদ্য। এ ছাড়া বীরবল নিজে পত্রিকাতে যে সমস্ত 
ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করতেন তা ছিল গতানুগতিকতায় আবদ্ধ সাময়িকী রচনার বাইরে। ভূমিব্যবস্থা 
নিয়ে তার টীকাটিগ্ননী নিশ্চয়-তখনকার সামন্তপ্রথায় পরিপুষ্ট অভিজাতশ্রেণির মনঃপূত 
হয়নি। 

সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রের পাঠক আলাদা, পাঠকরুচিতেও পার্থক্য। উনিশ শতকে 
সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের উন্মেষকাল। বিশ শতকে এসে তার পরিপূর্ণ বিকাশ। মনে রাখতে 
হবে সংবাদপত্র কিংবা সাময়িকপত্রের ওপর বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে একটা ওুঁপনিবেশিক শাসনের পাথর চাপা দেওয়া ছিল। সম্পাদকীয় 
অভিমত প্রকাশে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। এমন কি সাহিত্য শিল্পের ওপরও 
গোয়েন্দার চোখের দৃষ্টি থাকত সজাগ। কোথাও রাজদ্রোহের উস্কানি আছে কিনা তার বিচারের 
জন্য লালবাজারে রীতিমত দপ্তর চালু ছিল। এমন এক দমবন্ধ করা পরিবেশে সাংবাদিকদের 
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কাজ করতে হত। লেখক শিল্পীদেরও সচেতন থাকতে হত যাতে লক্ষ্মণের রেখা অতিক্রম করে 
না যায়। 
(১৩২০ সাল)। তারই সম্পাদক হবার কথা ছিল। সবুজপত্রের সমসাময়িক ভারতবর্ষের 
সম্পাদক ছিলেন জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বছর 
ভারতবর্ষ ও প্রবাসী বাংলা ভাষার দুটি প্রধান ও উৎকৃষ্ট সাময়িকপত্র হিসেবে পরিগণিত হত। 
প্রবাসীর আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় শর€চন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাস বাঙালি 
পাঠকদের আকর্ষণ করত। এই দুই মনম্বী লেখক ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখকদের 
রচনার জন্য প্রবাসী ও ভারতবর্ষই ছিল প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা। ভারতবর্ষের প্রকাশক 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 'আ্যান্ড সন্স ছিল শরতচন্দ্বের উপন্যাসের প্রকাশক। কালের নিয়মে এই 
দুটি সাময়িকপত্রই বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে 
যায়৷ . - 

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদরা কোনো 
না কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। সংবাদপত্র তখনো 
গণমাধ্যম হিসেবে ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করেনি। প্রচারসংখ্যাও ছিল সীমিত। একটি পত্রিকা 
সর্বা্গসুন্দর করে তুলতে হলে, যে অর্থ সামর্থ্যের প্রয়োজন তাও ছিল না। তবে তখনও 
সংবাদপত্র শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি, অন্তত বাংলা সংবাদপত্র। সাংবাদিকতাও বৃত্তির চেয়ে 
ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করতেন সাংবাদিকরা । সংবাদপত্রে কাজ করলে তখন কারাবাসে যেতে 
প্রস্তুত থাকতে হত সম্পাদকদের স্বেচ্ছায় তারা সেই ঝুঁকি নিতেন। ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় তো 
কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ শাসন মানি না। 
ইংরেজের আদালত মানি না। আমার বিচার করার অধিকার এই আদালতের নেই। স্বদেশি 
আন্দোলনের যুগে যার সূত্রপাত ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনাবসানের সময় পর্যন্ত সংবাদপত্র 
সম্পাদকের এই লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। সাংবাদিকতার অপর নাম ছিল স্বদেশব্রত। 
সমাজে শ্রদ্ধার আসন ছিল তাদের জন্য। বাংলার সাংবাদিকদের সম্মান ও খ্যাতি সেদিন সারা 
ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। লাহোরে ট্রিবিউন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতারা বাংলা থেকে কালীনাথ রায়কে 
সম্পাদক করে নিয়ে যান। তার সহকারী হয়ে যান অমল হোম। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের 
(১৯১১) বিরুদ্ধে আগুন-ঝরা সম্পাদকীয় রচনার জন্য কালীনাথ রায়ের কারাদণ্ড হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) বছরগুলিতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্র জগতেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির প্রভাব এবং 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। ১৯১৭ সালে 
রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য ওপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে আলোড়ন 
সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন যত বিস্তৃত হয় সংবাদপত্রের দায়িত্বও তত 
বেড়ে যায়। সাহিত্য শিল্পীদের ভাবনার জগতেও তার নিশ্চিত প্রতিফলন ঘটে। : 

উনিশ শতকের সঙ্গে বিশ শতকের ভাবনার পার্থক্য শতাব্দীর শুরুতেই বোঝা গিয়েছিল। 
সংবাদপত্রের ভাষা, ভাব ও ভঙ্গিতে পরশাসনের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর 
হতে থাকে। সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যারও বিস্তৃতি ঘটে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
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উন্নতির কর্মসূচি রূপায়ণে গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের অপরিহার্যতা বিষয়ে 
শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে উপলব্ধির বিস্তার ঘটে। 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯১৪) প্রকাশিত একটি প্রধান বাংলা দৈনিক ছিল দৈনিক 
বসুমতী। পত্রিকাটি বেরোয় উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। পত্রিকাটি আগে ছিল 
সাপ্তাহিক। তার জন্মলগ্নে ব্যোমকেশ মুস্তাফি, ভুবনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
পর পর সম্পাদনার দায়িত্বপালন করেন। এটি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম দৈনিক যা গোটা 
শতাব্দী ধরেই প্রচলিত ছিল। দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির এই 
তিনটি প্রতিষ্ঠানই বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যজগতে পথিকৃতের মর্যাদার অধিকারী। 

প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা (১৯৩৯-১৯৪৫)-র মধ্যবর্তী 
সময় অর্থাৎ বিশের ও ত্রিশের দশকে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের জগৎ বিপুল বৈচিত্র্য 
নিয়ে বাংলাভাষীদের সামনে নানা কণ্ঠস্বর তুলে ধরে। তৃতীয় দশকে (১৯২২) প্রতিষ্ঠিত হল 
আনন্দবাজার পত্রিকা । বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে তার সাফল্য আজ সর্বভারতীয় স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্ৰফুল্লকুমার সরকার, মাথনলাল 
সেন প্রমুখ। তার প্রথম সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার। দেশবন্ধুর নারায়ণ পত্রিকার সহসম্পাদকের 
অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদার আনন্দবাজারে যোগ দেন সম্পাদকীয় লেখক হিসেবে। 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রধানত তিনিই লিখতেন। সত্যেন্্রনাথের লেখা একটি সম্পাদকীয় ব্রিটিশ 
সরকারের চোখে রাজদ্রোহের প্ররোচনামূলক বিবেচিত হওয়ায় প্রফুল্লকুমার সরকার গ্রেফতার 
হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে মামলা টেকেনি। তারপরই তিনি সম্পাদকপদের 
দায়িত্ব দেন সত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদারকে। ১৯২৩ থেকে ১৯৪০ একটানা ১৮ বছর সম্পাদনা করে 
সত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদার ও আনন্দবাজার একসময়ে প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। বাংলা সাংবাদিকতায় 
আধুনিকতা প্রবর্তনে আনন্দবাজার পত্রিকার অগ্রণী ভূমিকার ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 
নাম স্মরণীয়। সংবাদপত্র সম্পর্কে তীর প্রাসঙ্গিক অভিমত এখানে উল্লেখযোগ্য : 

“সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক আর যৌথ কারবারই হউক, সংবাদপত্রের আসল প্রভু জননায়ক, 

জনতা মহারাজ, গভর্নমেন্ট ও বিজ্ঞাপন দাতা। ইহাদের পরস্পরের বিপরীত স্বার্থ ও অভিপ্রায়ের ঘাত- 

সংঘাত সংবাদপত্রের উপর সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইহাকে কধনও স্বীকার, 

অঙ্গীকার, উপেক্ষা, ক্ষমা করিয়াই দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়।” 

পরশাসিত ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক হলেও সংবাদপত্রে বিভিন্ন শ্রেণিগত 
দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটতে থাকে বিশের দশক থেকেই। আনন্দবাজার পত্রিকা যে বৎসর 
প্রকাশিত হয় কবি নজরুল ইসলামের ধূমকেতর আবির্ভাব তারই সমকালে (১৯২২)। ক্ষণজীবী 
হলেও ধূমকেতু নজরুলের ব্যক্তিত্বেই সেদিনকার পরবশতার অন্ধকারে অগ্নিসেতু নির্মাণ করতে 
সক্ষম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যথারীতি এই জুলফিকার কলমচি কবিকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 
চমক মেরে জাগিয়ে দেরে আছে যারা অর্ধচেতন।” সাংবাদিকতার জগতে নজরুলের প্রবেশ 
অবশ্য এর আগেই ঘটেছিল ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত নবযুগ পত্রিকায় (১৯২০)। শিরোনাম 
রচনায়, সম্পাদকীয় নিবন্ধে কবিতার ফোয়ারা ছোটাতেন সদ্য সেনা-ছাউনি ফেরত হাবিলদার 
কবি। তখনকার ইরাকের সুলতান ফয়জলের ইংরেজতোষণের বিরুদ্ধে নজরুলের নিবন্ধের 
শিরোনাম ‘ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণসখা ফয়জল হে আমার!” নজরুলের লেখা 


৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ফজলুল হকের খুব পছন্দ হলেও তাঁকে একটু আইন বাঁচিয়ে লিখতে পরামর্শ দেন। মুক্তপ্রাণ 
কবি নজরুল ছিন্ন করলেন নবধুগ পত্রিকার সঙ্গে তার সম্পাদকীয় সম্পর্ক। এই দশকেই 
প্রকাশিত লাঙ্গল ও গণবাণী (১৯২৬) পত্রিকা দুটির নামেই বোঝা যায় শ্রমিক-কৃষকের মুখপত্র 
রূপেই এদের পরিচয়। নজরুল ইসলাম এই দুটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকতার 
অন্যতম পথিকৃৎ। গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের পরিধির মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের আদর্শ প্রচার ও সংগঠন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই 
এই পত্রিকাগুলির প্রতিষ্ঠা। 

বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশক নানাদিক দিয়ে একটা তাৎপর্যপূর্ণ কালসীমা। দুই 
বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এই সময়ে একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নানাপর্ব উত্তরণ অন্যদিকে 
তারই সমান্তরালে সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের কর্মপরিধি ও মননশীলতার বিকাশ। সংবাদপত্র 
ছিল জাতীয় আন্দোলনেরই এক প্রসারিত বাহু। ওপনিবেশিক শাসনে: সংবাদপত্র পরিচালনার 
ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর। শাসনসংযত কণ্ঠ নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কখনো প্রকাশ্যে 
কখনো গোপন ইস্তাহারের সহায়তা নিয়ে বক্তব্য প্রচার করতে বাধ্য হত। বিশেষত বাংলাভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর নজরদারি ছিল প্রখর! কেননা বাংলার সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বদেশিযুগের সেই এঁতিহ্য বহন করেই চলেছিল বাংলার সংবাদপত্রের 
মূলস্রোত। বিশের দশকে শরৎচন্দ্র বসুর পরিচালনায় বেরোয় বাংলার কথা৷ তার সম্পাদক 
ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্যদলের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই পত্রিকাতে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সংবাদের পাশাপাশি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের খবরও নিয়মিত 
প্রকাশিত হত। শ্রেণীস্বার্থের কারণেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোতে শ্রমিক-কৃষকের খবর 
বিশেষ করে গুরুত্ব পেত না। অনেক সময় তাদের আন্দোলনের বিরোধিতাও করতে হত। 
জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে জমিদার ও শিল্পপতিদের প্রতিপত্তি ছিল বেশি। বাংলার কথা ছিল 
তার ব্যতিক্রম। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বেই সংবাদপত্রে : আর্থ-সামাজিক ও 
রাজনৈতিক প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে তা স্পষ্টতর 
হয়ে যায়। 

ইংরেজি অমৃতবাজার পরিকা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ১২ ১৯৩৭ সালে যুগান্তর প্রকাশিত 
হয়। বাংলার রাজনীতির দ্বন্ধ থেকেই এর উৎপত্তি। আনন্দবাজার পত্রিকা ততদিনে বাংলার 
জনপ্রিয় পত্রিকার স্থানটি দখল করে নিয়েছে। গোড়াতে আনন্দবাজার গান্ধী নীতির সমর্থক 
হলেও সুভাষচন্দ্রের উত্থান ও গান্ধীর নেতৃত্বের সঙ্গে তার সংঘাতে আনন্দবাজার সুভাষচন্দ্রকে 
সমর্থন করে। বাংলা কংগ্রেসে গান্ধীপন্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তখন শিল্পপতি বিড়লাদের 
সমর্থনে, বেঙ্গল ইমিউনিটির পরিচালক ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজনীতিবিদ নলিনীরঞ্জ্ন 
সরকার ও অমৃতবাজারের তুষারকান্তি ঘোষের উদ্যোগে গান্ধীজিকে. সমর্থন ও সুভাষচন্দ্র 
বিরোধিতার জন্য যুগান্তর পত্রিকার জন্ম৷ ওদিকে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীও ইংরেজি 
ভাষায় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে প্রচারের 
জন্য। বাংলা সংবাদপত্রে রাজনীতিসর্বস্বতার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হলে তার এই ইতিহাস 
জানা প্ৰয়োজন! রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণেই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সে সময়কার 


বিংশ শতাব্দীর সংবাদ ও সাময়িকপত্র / ৭৫ 


মুসলিম স্বাতন্ত্যবাদীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক পত্রিকা । তাদের 
পূর্বসুরি ছিল মৌলানা আক্রম খাঁ সম্পাদিত মোহাম্মদী মাসিক পত্রিকা। দেশভাগের পর এই 
পত্রিকাগুলি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। | 

সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রসার মূলত নির্ভর করে তার সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের 
মুঙ্গিয়ানার ওপর ৷ বিদেশি সংবাদের উৎস নিয়ন্ত্ৰণ-করে ব্রিটিশ-আমেরিকান সংবাদ সংস্থাগুলো। 
ওপনিবেশিক ভারতে সে সংবাদ সংগ্রহ করে ছাপবার মতো সামর্থ্য সব পত্রিকার ছিল না। 
তাই ব্রিটিশ পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সঙ্গে একটা অসম প্রতিযোগিতা বরাবর ছিল। - 
বাংলা সংবাদপত্রগুলির প্রচার বাড়লেও সংবাদ সংগ্রহের সূত্র ছিল সীমিত। বাংলা দৈনিক 
হিসেবে আনন্দবাজার পৰিকাই প্রথম সংবাদসংগ্রহ প্রসারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলা 
সংবাদপত্রের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) শুরু হবার পর খবরের চাহিদাই শুধু বাড়ল না তার, 
বৈচিত্র্যও পাঠকদের আকৃষ্ট করল। একদিকে যুদ্ধের চাঞ্চল্যকর সংবাদ, অন্যদিকে ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দৌলনের উত্তাপ, এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তৰ্ধান, 
বিয়াললিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং পঞ্চাশের মন্বস্তর-_এই ঘটনান্োতের আবর্তে 
চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার প্রতিফলন 
ঘটতে থাকে। তার চাহিদাও বিপুলভাবে বেড়ে যায়। সে সময়ে ভারতরক্ষা আইন নামে এক 
কঠোর বিধির নিয়ন্ত্রণে সংবাদপত্রের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। 

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের খবর সেন্সর করে ছাপা হত। দুর্ভিক্ষে অনাহারে মানুষ মারা 
যাচ্ছে তা বলার উপায় ছিল না। লিখতে হত অপুষ্টিজনিত রোগে মৃত্যু। মিলিটারি লরির 
দুর্ঘটনায় পথচারীর মৃত্যু। এখবর ছাপার উপায় নেই। লিখতে হত বিশেষ ধরনের লরির 
আঘাতে মৃত্যু মানুষের তৈরি খাদ্যাভাব মন্বন্তর ডেকে আনে। জাপানিরা এসে যাতে চলাচলের 
সুযোগ না পায় সে কারণে সমস্ত দেশি নৌকো, লঞ্চ ইত্যাদি জলপথে পরিবহনের উপযোগী 
যা কিছু সব ভেঙে ডুবিয়ে দেওয়া হল। ফলত নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল গুদামজাত হয়ে পড়ে 
রইল, এক জায়গার চাল অন্য জায়গায় যেতে পারল না। তখনই ব্ল্যাকমার্কেট বা কালোবাজার 
শব্দের উত্তব। 

কলকাতার রাস্তায় শত শত মৃতদেহ পড়ে থাকত। অনশনে মৃতদের ছবি ছাপার ওপর 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা। শেষ পৰ্যন্ত স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ইয়ান স্টিফেনস্‌ ওই নিষেধাজ্ঞা 
অমান্য করে ফুটপাথে পড়ে থাকা মৃতদের ছবি ছাপিয়ে দেন। বিধিভঙ্গের সেই দৃষ্টান্ত তখন 
অন্যান্য পত্রিকাগুলি অনুসরণ করে। 

এই পরিস্থিতিতে বাংলায় অনেকগুলি পত্রপত্রিকার উত্তব। প্রত্যহ; স্বরাজ, কৃষক, নবযুগ, 
ভারত মাতৃভূমি, লোক সেবক প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকাগুলির আয়ু বেশিদিন ছিল না। কিন্তু 
সংবাদপত্র পাঠকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্যই এই সমস্ত উদ্যোগ সেদিন কার্যকর 
হয়েছিল। 

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের বিকাশ প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। সংবাদপত্র 
আজ এক বৃহৎ শিল্পে পরিণত। বাংলা সংবাদপত্র জগতে দুই প্রতিদ্বন্্ী পত্রিকা গোষ্ঠীর একটি 
হল আনন্দবাজার পত্রিকা, অপরটি ছিল অমৃতবাজার-যুগান্তর। দুই গোষ্ঠীর পত্ৰিকাই প্রভাব, 


৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


প্রচার ও প্রতিপত্তিতে অনন্যতা অর্জন করে। কিন্ত পরিচালকদের অপদার্ঘতায় অমৃতবাজার ও 
যুগান্তর গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে গেছে (১৯৯৬) ৷ এদের মধ্যে অযৃতবাজার পত্রিকার বয়স হয়েছিল 
১২৫ বছর। যুগান্তরের বয়সও ছিল প্রায় ৬০ বংসর। বাংলাভাষায় প্রকাশিত ও প্রচলিত 
অন্যান্য দৈনিকের মধ্যে আজকাল, প্রতিদিন, বতৰ্মান, গণশক্তি, কাল্লাস্তর পাঠকসমাজের বহুমুখী 
চাহিদা মিটিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিগত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে বাংলা ভাষার 
বিকাশে বাংলা সাংবাদিকতার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা অবশ্যই স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। ভাষা 
বহতা নদীর মতো স্বচ্ছতা অর্জন করে মানুষের মুখের কথায় যাকে আমরা চলিত ভাষা বলি। 
বিগত শতাব্দীর যাটের দশকে আনন্দবাজার পরিকা ও যুগাস্তর_ এই দুটি প্রধান বাংলা দৈনিক 
সংবাদ প্রতিবেদনে সাধু গদ্য বর্জন করে চলিত ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আনন্দবাজার 
পত্রিকা অবশ্য এখনও তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধ কলামে সাধুভাষার নিদর্শন বজায় রেখেছে। 
সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথ তার গদ্যভঙ্গির চাল পরিবর্তন করলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য 
লেখকগণ সাধুভাষার আকর্ষণ বর্জন করতে পারেনি। স্বয়ং শরৎচন্দ্র সাধুভাষায় স্বচ্ছন্দ চাল 
ব্যবহার করতেন তা চলিতভাষারই আমেজ সৃষ্টি করত। সংবাদপত্র প্রতিদিনের সঙ্গী। উচ্চশ্রেণির 
মেধাবী পাঠক থেকে শুরু করে খেটে খাওয়া স্বল্পশিক্ষিত মানুষও তা পাঠ করেন। তার ফলে 
সংবাদপত্রের ব্যবহৃত চলিতভাষার গদ্যই আজ বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গিমার মূল শ্রোত। 
সাহিত্যিকরা সাধুভাষার ব্যবহার সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন বলা যায়। সাংবাদিকতার ভাষাকে 
চপল বলে নিন্দা করবার কিছু নেই। এই ভাষা দিয়েই রাজনীতি, অর্থনীতি, মহাকাশবিজ্ঞান, 
ব্যবসা বাণিজ্য, চারুকলা, সৃজনমূলক গদ্য রচনা করে সংবাদপত্রের লেখকেরা । তবু তাৎক্ষণিক 
শব্দ নির্মাণ করতে হয় সংবাদপত্রের প্রয়োজনে । তাতে ভুলভ্রান্তি যে ঘটে না তা হলফ করে 
বলা যায় না। কিন্তু প্রতিদিনের কাজ তো চালিয়ে নিতে হয়। সংবাদপত্রের ভাষা হয়তো 
সাহিত্যের শৈল্পিক রীতির অনুসারী নয়, কিন্তু সাহিত্য থেকে যেমন সাংবাদিকতার প্রয়োজনে 
বাগ্ভঙ্গি বা শব্দবন্ধ গ্রহণ করতে হয় তেমনি আজকের নতুন সাংবাদিকতার ভাষ্য থেকে 
একজন সৃজনশীল সাহিত্যিকও উপকরণ সংগ্রহ করতে দ্বিধা করবেন বলে মনে হয় না। কারণ 
সংবাদপত্রও আজ শিল্প সাহিত্যের পরিপোষক। সাহিত্যের সঙ্গে তার আড়ি নেই। স্বয়ং 

রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী মেনে তারই কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করি ; 

আনন্দবাজার হতে সংবাদ উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে 
ছুটির মধ্যাহৃবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে। 

(নবজাতক : এপারে-ওপারে) 


সংবাদপত্র বিতর্কের উৎস হতেই পারে। কারণ তার উপকরণ নানাবিধ সংবাদ ও তথ্যবৈচিত্র্ের 
সমাবেশে নির্মিত হয়। সংবাদপত্রের পাঠক পত্রিকাটি পড়বার সময় কখনো সহমত কখনো 
ভিন্নমত হন সম্পাদকের সঙ্গে। এই বছমতের অভিব্যক্তির সুযোগ করে দেওয়াই সংবাদপত্রের 
কাজ। | 

সাহিত্যপত্রিকাও শিল্পরুচির প্রশ্নে বিতর্কের উৎস হতে পারে। সৃজনশীলতা কখনো একমুখী 
হয় না। বহুত্ববাদিতাই সৃষ্টির অতীষ্ট। সাহিত্যের বাগিচায় শতপুষ্পের বিকাশই কাম্য। 


বিংশ শতাব্দীর সংবাদ ও সাময়িকপত্র / ৭৭ 
সাহিত্যপত্রিকা 


সাহিত্যপত্রের অগ্রগতির পথে বিশ শতকের প্রায় প্রতিটি দশকেই অনেক সাময়িকীর আত্মপ্রকাশ 
উল্লেখ করার মতো। তৃতীয় দশকে কালি-কলম (১৯৩৩) ও কল্লোল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
দাগ রেখে গেছে। প্রবাসী, ভারতবর্ষের মতো পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি 
তাদের অনুসারী লেখকরাই স্থান করে নিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের লেখকদের নিজেদের মুখপত্র 
চাই। মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় বেরোয় কালি- 
কলম। মুখবন্ধে তারা ঘোষণা করলেন, আমরা শয়তানের নিন্দা করব না, ভগবানের প্রশংসাও 
করব না। আমরা আমাদের নব-উন্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব আর বলে যাব। 

কল্লোল (১৩৩০) বেরুল দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুল নাগের সম্পাদনায়। ওরা বললেন, 
এখন সময় আসিয়াছে বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিভিন্ন কাগজের সৃষ্টি করা। 

বাংলা সাহিত্যে কল্পোলের লেখকগোষ্ঠীর দান স্মরণীয় হয়ে আছে। তবে এই পত্রিকাগুলি 
দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 

পরিচয় (১৩৩৮) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় একটি পরিশীলিত সাহিত্যরুচির পত্রিকা 
হিসেবে বাংলা সাহিত্যের এতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিচয় এখনও প্রকাশিত হয় প্রগতিশীল 
সাহিত্যচেতনার মুখপত্র হিসেবে। 

বাংলা কবিতার অনুশীলনের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ৫১৩৪২) ত্রৈমাসিক একটি 
উজ্জ্বল নাম। কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তনে এবং নিয়ত চর্চায় কবিতার সম্পাদকের মননশীলতা 
কবিতা পত্রিকাকে স্বাতন্ত্যে চিহ্নিত করেছিল। আরেকটি সাহিত্যপত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । তা 
হল সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত শনিবারের চিঠি। পত্রিকাটি প্রথমে বেরোয় প্রবাসী সম্পাদকের 
পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায়। প্রবাসীর গুরুগভীর পরিবেশে 
ভিন্নরুচির পত্রিকা প্রকাশের এই উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। 
পত্রিকাটির সম্পাদক বদল হয় অনেকবার। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পরিমল গোস্বামীর পর সজনীকান্ত 
দাস শনিবারের চিঠি-র পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৩৩৫)। রঙ্গব্যঙ্গ ও তির্যক রসমধুর রচনা 
ও টীকা টিগ্ননীর জন্য শনিবারের চিঠি-র খ্যাতি ছিল। মোহিতলাল, বিভূতিভূষণ, বনফুল, 
তারাশঙ্কর সকলেই শনিবারের চিঠিতে লিখতেন। “সংবাদ সাহিত্য” নামে একটি বিভাগে 
লিখতেন সজনীকান্ত। আরেকটি বিভাগ ছিল “মণিমুক্তো’, আধুনিক কবিদের কবিতার পংক্তি 
উদ্ধার করে সঙ্গে টিপ্লনী। শনিবারের চিঠি-র অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এই দুটি বিভাগ । 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তটস্থ হয়ে থাকতেন। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেনের কবিতার পংক্তি 
উদ্ধার ছিল নিয়মিত। নেতিবাচক এবং কখনো মর্মান্তিক মনে হলেও এই হুল ফোটানোতে 
আধুনিক কবিদের একটা প্রচার তো হত। সজনীকান্তর সাহিত্যের আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । 
ফলত রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের আধুনিকতার তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি। 

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান সাময়িকপত্র দেশ প্রকাশিত হয় (১৩৪০) 
আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে । তার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার । প্রাথমিক 
সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল, “কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ, কোনো পাশ্চাত্য 


৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


কুপমগ্ুকতা দূর করা-_এই হল দেশের উদ্দেশ্য!” পরবর্তীকালে অশোককুমার সরকার সম্পাদনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেশ একটি সাহিত্যসংস্কৃতির পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সাগরময় 
ঘোষের অবিচলিত নিষ্ঠা ও জহুরির দৃষ্টি দেশ পত্রিকাকে বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপত্র 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পৃর্বাশা এবং হুমায়ুন কবির সম্পাদিত চতুরঙ্গ সাহিত্যপত্রের 
নাম যথার্থই উচ্চারণযোগ্য। ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে এই দুটি পত্রিকা সাহিত্যসংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার লেখকদের তুলে ধরেছেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের মান নির্ণয় করত 
তখন সাহিত্যপত্রিকাগুলিই। বৃহৎ সংবাদপত্রের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল না। বিত্তবৈভব না 
থাকলেও চিত্তবৈভবের কোনো ঘাটতি ছিল না সম্পাদকদের । নতুন লেখকদের সুযোগ দেওয়া, 
নতুন পরীক্ষামূলক গল্পউপন্যাসসৃজনে উৎসাহ দান এবং গভীর বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য ও শিল্প 
সমালোচনা পূৰ্বাশা, চতুরঙ্গ কিংবা পরিচয়, কবিতা পত্রিকাকে স্বাতম্ত্যে চিহ্নিত করেছিল। 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ এবং উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচিত্রার সাফল্য তাদের প্রতিষ্ঠানিকতায়। 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই পত্রিকাগুলি সমৃদ্ধ হত। কিন্তু সাহিত্যের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত 
করে সৃজনশীল নতুন প্রজন্মের লেখকদের প্রচেষ্টা। বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যের আস্বাদন 
পেতে হলে তার সাহিত্য পত্রিকার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয়। যাকে আমরা ক্ষুদ্র পত্রিকা 
বা লিটল ম্যাগাজিন বলি আজকের বাংলাসাহিত্যের বৈচিত্রপূর্ণ সৃষ্টির ধারাকে বিপুল সংখ্যক 
ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিই অব্যাহত রেখেছে। এদের মধ্য থেকেই আগামী যুগের লেখক উঠে আসেন। 
কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাসের পরীক্ষামূলক সৃজন প্রয়াসে এই সাময়িক পত্রিকাগুলি আত্মনিয়োগ 
করে আছে। আমাদের সাহিত্যের মহত্তম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতী, বালক, সাধনার পৃষ্ঠা 
ভরিয়ে দিতেন তার অসামান্য সৃষ্টির দাক্ষিণ্যে। শরৎচন্দ্রের মতো কথাশিল্পীর প্রাথমিক অবলম্বন 
ছিল ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত যমুনা পত্রিকা। বিচিত্র পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলা 
সাহিত্যের বিস্ময় পথের পাঁচালী। আবিষ্কৃত হয়েছিলেন পধেপ্রবাসের রচয়িতা অন্নদাশঙ্কর 
রায়। 

আজ প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে নতুন প্রজন্মের লেখকদেরও সেভাবেই আবিষ্কার করে 
সাহিত্যপত্রিকাগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে, এ আশা আমরা করতে পারি। 


সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা 


সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমার আলোচনার বিষয় : সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা! বিশ শতকের প্রথম ৫০-৬০ 
বছরের সাময়িকপত্র এবং দৈনিক পত্রিকা আমি বেশ কিছু দেখেছি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাবৃত গবেষণার 
সৃত্রে। দৈনিক পত্রিকাগুলির জন্য নির্ভর করতে হয়েছিল জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর; সাময়িকপত্রগুলি 
সবই দেখেছি এই পরিষৎ গ্রন্থাগারে বসে, ১৯৮৭-৯৪-_এই সাত বছর ধরে। পত্রিকাগুলি 
যিনি আমাদের হাতে তুলে দিতেন, সেই প্রয়াত শঙ্করদার কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে। 
কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বলব, পরিষৎ গ্রন্থাগারের প্রতি আমার খণ অশেষ। আমি বলব 
প্রধানত স্বাধীনতা সংগ্রাম, দাঙ্গা-দেশভাগ এবং আরও দু-একটি প্রসঙ্গ নিয়ে। বাঙলা দৈনিকপত্রের 
কথা বিশেষ বলতে পারব না, কারণ ১৯৪৮ সালের আগের কোন বাঙলা দৈনিক জাতীয় 
গ্রন্থাগারে নেই; ফলে আমি সেগুলি দেখার সুযোগ পাইনি। 


এই বছর স্বদেশি আন্দোলনের শতবর্ষ শুরু হলো। আমিও শুরু করছি স্বদেশি যুগ থেকেই। 
স্বদেশি আমলের যে-সব পত্রিকা আমি দেখেছি সেগুলি হলো: ভারতী, ভাণ্ডার, প্রবাসী, নব্যভারত, 
বঙ্গদর্শন প্রভৃতি এছাড়া ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা আর বেঙ্গলি-র কয়েকটি 
সংখ্যা। প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই, স্বদেশি যুগের কিছু আগে ভারতী পত্রিকায় (আষাঢ় 
১৩১০) প্রকাশিত সরলা দেবীর ‘বিলাতী ঘুসি বনাম স্বদেশী কিল’ নিবন্ধটির কথা ৷ ইংরেজদের 
হাতে শারীরিক নির্যাতনের জবাব যে শারীরিক প্ৰত্যাথাতের ভেতর দিয়েই দিতে হবে-__এই 
রকম একটি ইঙ্গিত ওই রচনায় ছিল। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, কারণ ওই বছরই 
(নভেম্বর ১৯০৩) ব্যারাকপুরে এক পাশ্বাকুলির পেটে লাথি মেরে তাকে হত্যা করেছিল এক 
সাহেব। আপনাদের মনে পড়বে, গোবিন্দচন্দ্র দাসের “স্বদেশ স্বদেশ করছ (কচ্ছণ কারে/এদেশ 
তোমার নয়'_কবিতায় ওই নৃশংস ঘটনাটির উল্লেখ ছিল। আরও জানাই, ওই নিহত শ্রমিক 
পরিবারের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সরলা দেবী নিজেই। ২৮ নভেম্বর, 
১৯০৩ বেঙ্গলি পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল “উম্যানলি ফিলানগ্রপি ইন ইন্ডিয়া” 
শিরোনাম দিয়ে। জাতীয় গ্রন্থাগারে সেই পত্রিকাটি আমি দেখেছি। 

আমরা জানি, ১৯০৪ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সরকারি মহলে আলাপ-আলোচনা শুরু 
হয়ে গিয়েছিল এবং বেঙ্গলি, সঞ্জীবনী, সন্ধ্যা প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তার প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত 
হচ্ছিল। যেমন ৮ নভেম্বর ১৯০৪ বেঙ্গলি লেখে, বাংলা অনুবাদে বলছি : “রণধবজা উডুক, 
বেজে উঠুক যুদ্ধের রণবাদ্য”। পরের বছর ১৯০৫ সাল থেকে স্বদেশি আন্দোলনের আবেগ 
বাংলা পত্রপত্রিকাগুলিকে একেবারে প্লাবিত করে দেয়। সেই আবেগে সাময়িক উত্তেজনার 


৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা 


উচ্ছাস ছিল, উন্মস্ততা ছিল আবার তার পাশাপাশি আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার আহানও কোন 
কোন রচনায় শুনতে পাই। ভাণ্ডার পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২) প্রমথ চৌধুরী ভিক্ষার 
রাজনীতির সমালোচনা করে লেখেন, এখন জোর দিতে হবে "শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার 
উন্নতি-র দিকে। ওই একই সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা করেন: “এখনকার আন্দোলন 
পূৰ্ব্বকার মত রাজার অনুকম্পা প্রার্থনা করিবে না, কিন্তু প্রজার আত্মশক্তির সাধনা করিবে।, 
প্রবাসী পত্রিকায় (ভাদ্ৰ ১৩১২) শিবনাথ শাস্ত্ৰী মনে করিয়ে দেন, শুধু উত্তেজনা নয়, এখন 
প্রয়োজন: “জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি'। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ’ বক্তৃতা (১৯০৪) এবং 
আত্মশক্তিতত্তের প্রভাব এইসব রচনায় কিছুটা পড়েছিল মনে হয়। 

এটা সকলেরই জানা যে, সশস্ত্র পন্থা বা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনের 
ভেতর থেকেই। প্রবাসী বরাবর এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে এসেছে; কিন্তু ওই পত্রিকাতেই 
প্রকাশিত হয়েছিল বিজয়চন্দ্র মজুমদারের দুটি তীব্র বিদ্ৰোহব্যঞ্জক কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ 
সংখ্যায়: “নিষ্ঠুর অরি সংহার করি, মরিবি কে আয়/আজ আয় মরিবি কে ; এবং পরের বছর 
শ্রাবণ ১৩১৪: ‘পাশব আচার নিষ্ঠুরতার নিশ্চয় আছে সীমা/কর প্রতিজ্ঞা তোমার দীক্ষা 
অগ্নিমন্ত্ৰে কিনা!’ দ্বিতীয় কবিতাটি পরে বিপ্লবী যুবকদের একটি প্রিয় গান হয়ে উঠেছিল। 
বাংলায় বিপ্লবী রাজনীতির প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আখড়া স্থাপন করে শরীরচর্চার ভেতর দিয়ে। 
তাই এটা বেশ তাৎপর্যময় মনে হয় যে, স্বদেশী যুগের প্রথম পর্বেই প্রবাসী-তে প্রকাশিত হচ্ছে 
‘জাপানী ধরণে বালকবালিকাদিগের ব্যায়াম’ নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ (বৈশাখ, ১৩১২)। 

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে একটি বহুলপ্রচলিত অভিযোগ হলো অতীতের মহিমাকীর্তন 
করতে গিয়ে এই আন্দোলনের মতাদর্শ কার্যত হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদে পরিণত হর এবং এর ফলে 
মুসলমানসমাজ এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান। অভিযোগটি কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। 
১৯৮৯ সালে, রাইটার্স বিষ্ডিং-এর মহাফেজখানায়। একাধিক রিপোর্টে আছে, হিন্দু স্বদেশি 
নেতারা মুসলমানদের আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে আসছেন এবং 
মুসলমানদের তোষামোদ-ও (প্যাম্পার”) করেছেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতেও দেখা যায়, 
অতীত-কীর্তন বিষয়ে অনেকেই সতর্ক ছিলেন। প্রবাসী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় 
স্বদেশপ্রেমের ব্যাধি’ নিবন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন, স্বদেশপ্রেমের নামে স্বদেশের অতীতের 
প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি’ ভালো নয়। ১৯০৭ সালে কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহে সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষের পর জনৈক রামলাল রায় ওই পত্রিকাতেই ফোন্ধুন ১৩১৩) একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন: 
“মুসলমানের গুণ ও হিন্দুর দোষ'। রচনাটিতে দুই সম্প্রদায়ের দৌষগুণ নিয়েই মোটামুটি 
নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। আর-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের ‘সৰ্ব্ববিষয়ে স্বদেশী” (প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩)। প্রভাতকুমার লিখছেন, রামচন্দ্র 
যেস্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কথা বলেছেন, তা ভারত নয়, অযোধ্যা ‘রামচন্দ্রের জন্ম যদি 
অযোধ্যায় না হইয়া বারাণসীতে হইত তাহা হইলে বারাণসী-ই তাদের কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী 
হইত।” আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন, এ-বক্তব্য আজকের দিনেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। 

বয়কট, পিকেটিং ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে-উন্মত্ততা এবং কখনও কখনও সাম্প্ৰদায়িক 
উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়, তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কয়েক মাস পরেই স্বদেশি আন্দোলন থেকে 


সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা / ৮১ 


সরে আসেন এবং অনেক নিন্দী-সমালোচনার সম্মুখীন হন। তার ব্যাধি ও প্রতিকার’ রচনার 
(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪) জবাবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো রবীন্দ্রানুরাগীও কী তীব্ৰ ভাষায় 
তাকে আক্রমণ করেছিলেন (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪)__তা-ও আমরা জানি। এই বিষয়টি 
নিয়ে তাই আর বিস্তারে না গিয়ে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি ১৯০৮ সালে- স্ষুদিরাম-প্রফুন্র চাকীর 
বোমা ছোঁড়া এবং সাময়িকপত্রে তার প্রতিক্রিয়া প্ৰসঙ্গে। 

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ একটি রাজনৈতিক পন্থা-_সকলের কাছে তা সমর্থনযোগ্য না-ও হতে 
পারে। তাই প্রবাসী যে ওই ঘটনার পর (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫) লির্বেছেন: ‘গুপ্তহত্যা কখনও ধর্মসঙ্গত 
বা বীরধর্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না’--তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এটাই" 
ছিল প্রবাসীর অভিমত। উদ্দেশ্য যাই থাক, ঘটনাটি শোচনীয়, কারণ ক্ষুদিরামের ছোঁড়া 
বোমায় প্রাণ হারিয়েছিলেন দুই নিরপরাধ ইংরেজ নারী। এ-কাজের নিন্দা ‘সৰ্ব্ববাদীসন্মত’-- 
বঙ্গদর্শন-এর (শ্রাবণ ১৩১৫) এ-মস্তব্যও অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তবে ভারতী-র প্রতিক্রিয়া 
যেন সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। ভারতী শুধু ওই হত্যাকাণ্ডের নিন্দাই করেনি, তার 
উদ্বেগ: “আজ যদি ইংরাজ চলিয়া যান আমরা কত বিপদে পড়িব কে বলিতে পারে’ (জ্যৈষ্ঠ 
১৩১৫) ক্ষুদিরামের বিচার করেছিলেন কার্নডাফ নামে এক জজসাহেব। ভারতী মনে করেছিল, 
ইংরেজ আইন 'ন্যায়করুণাসঙ্গত এবং কার্নডাফের “নিরপেক্ষ বিচারে সকলেই তাহাকে ধন্য 
ধন্য করিতেছে’ (শ্রাবণ ১৩১৫)। “সকলে” বলতে কারা, সে-প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়, বিশেষত 
যদি আমরা মনে রাখি ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা লোকগীতিগুলির কথা। ওই বছরই ভারতী- 
র পৌষ সংখ্যায় ‘কৰ্ত্তব্য কোন্‌ পথে’ নামের একটি রচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী মন্তব্য করেছিলেন: 
‘এঁরা বিপ্লবী যুবকদল) দেশের কল্যাণকামনায় দেশের সৰ্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন» 
এই ছিল মোটামুটি ভারতী-র অবস্থান। 

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আবার একটু ফিরে আসতে হচ্ছে। মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের পর 
২৫ মে, ১৯০৮ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যে-বক্তৃতা দেন, তা “পথ ও পাথেয়” নামে বঙ্গদর্শন 
এবং ভারতী দুটি পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ওই একই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও 
দুটি প্রবন্ধ লেখেন: “সমস্যা” (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৫) এবং ‘সুদপায়’ (ভারতী, শ্রাবণ 
১৩১৫)। রচনাগুলি আমরা অনেকেই পড়েছি। এইখানে শুধু এইটুকু বলার আছে যে, রবীন্দ্রনাথও 
নির্ঘিধ ভাষায় ওই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছিলেন, তবে তার বক্তব্যে একটা স্বাতন্ত্য ছিল। ‘পথ 
ও পাথেয়’ রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেন, এটা দু-পাচজনের “সাময়িক চিত্ত বিকারের' 
ব্যাপার নয়। ঘটনা ঘটে যাবার পর “আমি ইহার মধ্যে নাই’ বা ‘এ কেবল অমুক দলের 
কীৰ্তি’--ইত্যাদি বলে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টাও তার মনে হয়েছিল ‘লজ্জার বিষয়”। হত্যার 
রাজনীতিকে নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ জোর দিলেন “তপস্যার দ্বারা মঙ্গলের সৃষ্টির’ ওপর। 

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ জনসাধারণের পছন্দ হয়নি, সাময়িকপত্রেও তা 
নিন্দিত হয়। নব্যভারত পত্রিকায় আষাঢ় ১৩১৫) শশধর রায় লেখেন: “আমরা চির পদানত 
থাকিব ... ইহাই কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের প্রবীণ মত?’ অর্চনা পত্রিকায় ভোদ্র- 
আশ্বিন ১৩১৫) অমরেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেন: “আজ কবি দেশব্যাপী উত্তেজনাকে মত্ততা 
আখ্যা দিয়া দেশের উদ্যোগের মুখে ছল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন!” এই বিতর্কের বিষয়টি 
নিয়ে আমি ১৯৮৯ সালে ক্ষুদিরাম জন্মশতবর্ষে পরিচয় পত্রিকায় লিখেছিলাম। বিশদ বর্ণনার 


৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


মধ্যে তাই আর যাচ্ছি না; শুধু উল্লেখ করব, স্বদেশি যুগের কয়েকবছর পরের একটি ঘটনা : 
৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫- বুড়িবালামের যুদ্ধে বাঘা যতীনের আত্মদান। 

আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, ঘটনাটির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ন-দিন পরে, 
১৮ সেপ্টেম্বর। সরকারি সূত্রে পাওয়া যে সংবাদ সেদিন অমৃতবাজার এবং বেঙ্গলি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম ছিল: টু নটরিয়স মেন শট ডেড। এনকাউন্টার উইথ বেঙ্গল 
আর্মড পুলিস'। বুঝতেই পারছেন, ওই দুই ‘নটরিয়স’ ব্যক্তি হলেন যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 
বা বাঘা যতীন এবং তার অন্যতম সহযোদ্ধা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী উল্লিখিত সংবাদে তাদের 
বর্ণনা করা হয়েছিল “এ গ্যাং অফ ড্যাকোইট্‌স’ বলে। 

বেঙ্গলি বা অমৃতবাজার-এর মতো জাতীয়তাবাদী পত্রিকাকেও এই সংবাদ ছাপতে হয়েছিল, 
কারণ ১৯১০ সালের কঠোর প্রেস আইন তখনও বলবৎ আছে। অমৃতবাজার এর সঙ্গে স্বদেশি 
সংবাদ-সংস্থা আাসোসিয়েটেভ প্রেস অফ ইন্ডিয়ার একটি সংবাদও প্রকাশ করেছিল তবে তাতে 
নতুন তথ্য বিশেষ ছিল না। দু-একটি তথ্যে বরং ভুল ছিল; যেমন বলা হয়েছিল, বাঘা যতীন 
ঘটনাস্থলেই নিহত হন; কিন্তু আসলে তার মৃত্যু হয় পরের দিন বালেশ্বর হাসপাতালে। 
সরকারি সূত্রের সংবাদেও ভুল ছিল। লেখা হয়েছিল ‘ডাকাতদের’ সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ 
হয়েছে মধ্যরাত্রে। এটা ঠিক নয়। বুড়িবালাম নদীর তীরে চষাখণ্ডের যুদ্ধ হয়েছিল অপরাহর 
শেষ বেলায়। পুলিশের গুলিতে বাঘা যতীনের হাতের আঙুল যখন গুড়িয়ে গেল, হাত থেকে 
পিস্তল খসে পড়ল, সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। 

এতবড় একটা ঘটনাকে ন’দিন গোপন রেখে, তারপর বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের এরকম 
নজির খুব বেশি পাওয়া যায় না। তুলনা হিসাবে উল্লেখ করতে পারি অনেক পরের একটি 
ঘটনা নোয়াখালি হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬; আর সংবাদপত্রে প্রথম খবর 
বেরোয় ১৬ অক্টোবর। সেই সময়কার বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকার সংবাদটিকে ছ’দিন 
‘ব্যাক আউট’ করে দিয়েছিল বলা যায়।* 

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে আমরা পরে আবার ফিরে আসব। তার আগে উল্লেখ করি 
অন্য একটি প্রসঙ্গ। ১৯৮৭ সালে আমার সাময়িকপত্র পাঠের চর্চা শুরু হয় এই ঘটনার সূত্রেই। 
আমি বহুদিন ধরে শুনেছিলাম, একদা কলকাতায় স্লেহলতা বলে একটি মেয়ে তার বাবাকে 
পণের ভার থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মহত্যা করেছিল এবং সেই ঘটনাটি নিয়ে একটি কবিতা 
লিখেছিলেন সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত। কিন্তু ঘটনাটি ঠিক কী ছিল এবং কবে ঘটেছিল-_তা আমি 
অনেককে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারিনি। একথা বললে আত্মপ্রচার করা হবে না যে, ওই 
ঘটনাটি, বিশেষত সাময়িকপত্রে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে, কোন পূর্ণাঙ্গ রচনা তখনও প্রকাশিত 
হয়নি। ফলে আমার ইচ্ছা হয়, ইতিহাসটি খুঁজে বার করব। কিন্তু কী ভাবে? আমি প্রথমে 
পরিষৎ গ্রন্থাগার থেকে সত্যেন্্রনাথের দুটি কাব্যসংকলন নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। কবিতাটি 
পেয়ে যাই; একজন সম্পাদক ন্নেহলতার নামোল্লেখ করেছেন, দেখতে পাই, কিন্তু তার বেশি 
কিছুই জানতে পারি না। তখন আমি খুঁজে দেখি, “মৃত্যু স্বয়ম্বৱ’ নামে সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তের ওই 





* সভাপতি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরে স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৪২ সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদও 
এইভাবে কয়েকদিন গোপন রাখা হযেছিল। 


সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা / ৮৩ 


কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল “অভ্র-আবীর” সংকলনে, যার প্রকাশকাল: ১৯১৬। এবার আমার 
মনে হয়, আমি যদি ১৯১৬ থেকে পিছনের দিকে প্রবাসী পত্রিকার পাতা উলটে যাই, তাহলেই 
নিশ্চয়ই ঘটনাটির বিবরণ পেয়ে যাব! এটা আমার মনে হয়েছিল, কারণ তার আগে নিছক 
কৌতুহলবশে প্রবাসীর কিছু সংখ্যা নিয়ে আমি দেখেছিলাম; “বিবিধ প্ৰসঙ্গ’ অধ্যায়ে প্রত্যেকটি 
সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই যে বিশদভাবে আলোচিত হতো, তা আমার জানা ছিল। 

আমার সৌভাগ্য, দু-বছরের ফাইল উলটেই প্রবাসী-র ফাম্বুন ১৩২০ সংখ্যায় আমি পেয়ে 
যাই শ্নেহলতার মৃত্যুর তারিখ: ৩০ জানুয়ারি ১৯১৪ (১৬ মাঘ ১৩২০)। চৈত্র সংখ্যায় 
সেহলতার ছবি এবং সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তের কবিতাটি। তখন সাহিত্য পরিষদে জেরক্স যন্ত্র ছিল 
না; তবু শ্রীঅরণষাদ দত্তের সাহায্যে বাইরে থেকে ওই পৃষ্ঠাটির ফোটো কপি করে আনা সম্ভব 
হয়েছিল। 
এরপর আমি একের পর এক পত্রিকা দেখতে থাকি এবং তথ্যের স্রোতে ভেসে যাই। 
ননেহদ্তার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে সাময়িকপত্রে সেই সময় পণপ্রথা নিয়ে একটা ডিসকোর্স 
তৈরি বলা যায়। স্নেহলতার বাড়ির ঠিকানা, বাবার নাম, পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদি 
পেয়ে যাই ্জগোপাল নিয়োগী-সম্পাদিত মহিলা পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। যেসব পত্রিকা 
আমি দেখেছিলাম তা হলো: ভারতী, প্রবাসী, মহিলা, বামাবোধিনী পত্রিকা, নব্যভারত, মানসী, 
প্রতিভা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ; মাহিষ্য মহিলা, ব্ৰাহ্মসসমাজ, কায়স্থ সমাজ এবং ইংরেজি দৈনিক 
অমৃতবাজার। কী ধরনের যুক্তিতর্ক ব্যবহার করা হয়েছিল, রচনাগুলির প্রকৃতি কেমন ছিল 
তা- নিয়ে চতুরঙ্গ পত্রিকায় (জানুয়ারি ১৯৮৮) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম: সে-আলোচনায় 
তাই আর প্রবেশ করছি না। 

শুধু বলি, সত্যেন্্রনাথের লেখা কবিতাটির কথাই আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ধান করে 
দেখেছি, স্নেহলতাকে নিয়ে আরও অস্তত ছ’টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল: প্রমথ চৌধুরী 
(সাহিত্য /ফান্ুন ১৩২০), গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস (নব্যভারত /ভাদ্র ১৩২১), কালিদাস রায় মোনসী/ 
বৈশাখ ১৩২১), প্যারীশক্কর দাশগুপ্ত (নব্যভারত /ফাক্সুন ১৩২০); এছাড়া বামাবোধিনী পত্রিকায় 
(আষাঢ় ১৩২১) জনৈক মহিলা কবির কবিতা এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৮ ফেব্রুয়ারি, 
১৯১৪) একটি ইংরেজি কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া ওই ১৯১৪ সালেই যে রবীন্দ্রনাথ, 
হৈম্তী, স্ত্রীর পত্র আর অপরিচিতা-_এই তিনটি গল্প লিখেছিলেন, সে তথ্যটিও স্মরণে রাখার 
মতো। 

পণপ্রথার নির্দয়তা নিয়ে লেখালেখি সেই উনিশ শতকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া 
রবীন্দ্রনাথের “দেনা পাওনা’ গল্প (১৮৯১) আর গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘বলিদান’ নাটকের (১৯০৫) 
কথাও আমরা সবাই জানি। এখানে তার সঙ্গে যোগ করতে চাই আরও দু-একটি তথ্য। 
স্নেহলতার মৃত্যুর দু-বছর আগে প্রতিভা পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩১৮) গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছিলেন 
একটি তীব্র শ্লেষময় কবিতা: “থাকুক আমার বিয়া"_-যেখানে একটি মেয়ে স্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণা করেছিল: “থাকুক আমার বিয়া/ আমি চাইনে এম.এ বি.এ/ কিনতে হয় যা টাকা 
দিয়ে/ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া”। মেয়েটির প্রতিজ্ঞা ছিল, সে ফ্লোরে 
নাইটিঙ্গেল আর মেরি কার্পেন্টারের মতো সমাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, কিন্তু আত্মবিক্রয় 
করে বিবাহ করবে না। কবিতাটি এতই জনপ্রিয় হয় যে, এক চুনের ব্যবসায়ী তাদের বিজ্ঞাপনের 
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সঙ্গে সেটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। সংবাদটি পেয়েছি নব্যভারত পত্রিকা থেকে 
(চৈত্র ১৩২০)। সাময়িকপত্র ছাড়া এরকম খবর আর কোন্‌ সুত্র থেকে পাওয়া যায়? 
সাময়িকপত্র সন্ধান করেই পেয়ে যাই এই নির্মম কৌতুকময় সংবাদটিও। প্রবাসী পত্রিকার . 
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ সংখ্যায় সম্পাদক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে লিখেছিলেন। যাঁরা পত্রিকায় 
প্রেমের কবিতা পাঠাবেন, তাদের মধ্যে বিবাহিতদের জানাতে হবে তাঁরা পণ নিয়ে বিয়ে 
করেছেন কিনা, আর অবিবাহিতজনকে বলতে হবে, “তাহারা হৃদয়ের কতটুকু স্থান শ্বশুরের 
ধনের প্রতি প্রেমে আর) কতটুকু শ্বশুরকন্যার প্রতি প্রেমে পূর্ণ করিয়াছেন।” সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞপ্তিটি শেষ করেছিলেন এই বলে: ‘যে দেশে বর ও কন্যা বিক্ৰী হয়, সে দেশে 
লোকে কেন প্রেমের নাম করে।” ন্নেহলতার মৃত্যুর পর এই প্রবাসী-কেই ফোল্ধুন ১৩২০) 
লিখতে হয়, যারা পণ নিয়ে বিয়ে করে তাদের 'পুরুষাধম কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় 
কি!’ মহিলা পত্রিকা এই সময় (মাঘ ১৩২০) পণপ্রথাকে বর্ণনা করেছিল “মাংস ক্রয়বিক্রয় 
ব্যবসায়” বলে। ৷ 
স্নেহলতার মৃত্যুর পর বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক প্রতিবাদসভা হয়েছিল, স্নেহলতার 
মর্মরমূর্তি স্থাপনের প্রস্তাবও উঠেছিল এবং একাধিক সভায় যুবকরা অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন, তারা বিয়ের সময় পণ নেবেন না। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি 
১৯১৪) আর-পীঁচটা সাময়িক ছজুগের মতো এই প্রতিজ্ঞাও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এবং সবচেয়ে 
দুঃখের কথা, চার বছর পরেই ন্নেহলতার পিতা ১৩০০ টাকা পণ নিয়ে ছেলের বিয়ে দেন। 
প্রজাপতি পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২৪) প্রকাশিত এই সংবাদটি আমি দেখেছি, তবে এর জন্য 
আমি খণী শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের কাছে--তিনিই সংবাদটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
ন্নেহলতা প্রসঙ্গ শেষ করব আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত প্রমথ 
চৌধুরীর কবিতাসংগ্রহে স্নেহলতাকে নিয়ে লেখা তার কবিতাটি আছে। এটা আমি অনেক পরে 
দেখি এবং লক্ষ্য করি, পাদটাকায় সম্পাদক শ্নেহলতা-প্রসঙ্গ এবং তার মৃত্যুর সাল-তারিখ 
উল্লেখ করে দিয়েছেন। দেখে মনে হয়েছিল, এইখানেই আর-পীচজন সম্পাদকের থেকে 
পুলিনবিহারী সেনের পার্থক্য। 
আমাদের আলোচনার শিরোনাম ছিল: সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা । শুধু তথ্য উল্লেখ 
না করে তাই এবার একটু অভিজ্ঞতার কথা বলি। বহুদিন পর্যন্ত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু 
বিজ্ঞাপনই থাকত। আমি অস্তত ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত তা-ই দেখেছি। যতদূর মনে হয়, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় উন্নীত হবার মর্যাদা অর্জন করে। প্রথম 
পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিকপত্রেও থাকত, এমনকী বিপ্লবীদের পত্রিকাতেও। বারীন্দ্র ঘোষ গোষ্ঠীর 
যুগাত্তর পত্রিকার (১৯০৬) মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখেছি--সেখানে বিজ্ঞাপন আছে। বিজলী, 
ধূমকেতুর মতো বিপ্লববাদী যে পত্রিকাগুলি আমি নিজে হাতে করে দেখেছি, তাদের প্রথম 
পৃষ্ঠাও বিজ্ঞাপন-বিচিত্রিত।* বলা বাহুল্য এইসব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন প্রধানত বেঙ্গল 
কেমিক্যাল্স, ক্যালকাটা কেমিক্যালস্‌, ঢাকা ওঁষধালয়, নিউ বেঙ্গল ফার্মেসি প্রভৃতি স্বদেশি 
প্রতিষ্ঠানগুলি। বিজ্ঞাপনে রাজনৈতিক নেতাদের নামও কখনও কখনও থাকত । ম্যালেরিয়ার 
ওষুধ ডি. গুপ্তর “গোবিন্দসুধা” তো ছিলই; শঙ্খ পত্রিকায় (১১ বৈশাখ ১৩২৯) দেখছি, আর 
একটি ওষুধের নাম: “গান্বীসুধা”; ১৯৪৭ সালের প্রবাসী (কার্তিক ১৩৫৪) পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র 
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বসুর স্বাক্ষরিত শ্রীঘৃতের বিজ্ঞাপন। কুমারেশ কোম্পানির বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত হয়েছে: ‘মধ্য দিনে 
যবে গান বন্ধ করে পাখি’ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৫)। পরিচয় পত্রিকায় (কাৰ্তিক ১৩৫৪) একটি 
চা কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখি প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী তিমিরবরণের ছবি! আর কী আশ্চর্য, ওই 
সময়েই শনিবারের চিঠিতে (আষাঢ় ১৩৫৪) “বিজ্ঞাপন মাহাত্ময” নামের একটি রচনায় বলা 
হচ্ছে, বিজ্ঞাপনে নারী দেহের প্রদর্শনী মার্কিনি রীতির অনুকরণ। ১৯৪০-এর দশকের পত্রিকায় 
দুটো বিজ্ঞাপন খুব দেখেছি: হজমের ওষুধ বিসম্যাগ আর বিবটন টনিক। আমার চেয়ে বয়সে 
বড় যীরা এখানে আছেন, তারা বলতে পারবেন সে সময় ওই বস্তু দুটির জনপ্রিয়তা কতখানি 
ছিল। | 

এবার একটা অন্য ধরনের বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তির কথা বলি। বিজলী পত্রিকার ১৮ ফাল্ধুন 
১৩২৯ সংখ্যায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রকাশ করেছিলেন এই আবেদনটি : “একটি মহৎ ও 
নিঃস্বাৰ্থ প্রাণের ছেলে চাই যে আমার বন্ধুর বোনকে পণের বিনিময়ে নয়, পরিণয়সূত্রে জীবনসঙ্গিনী 
হিসাবে গ্রহণ করবে।’ এক অতুলনীয় বিজ্ঞপ্তি, আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত 
হবেন। 

বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু বলি, অন্য একটি বিষয় 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে কখনও কখনও পত্রিকার বিজ্ঞাপনও এক বিশেষ ব্যঞ্জনাযুক্ত হয়ে 
পড়ে। বাঙলার দুর্ভিক্ষের দিনে, ১৯৪৩-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দৈনিক পত্র যখন 
দেখছি__হুবিগুলোর দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না--সেই সময়ই চোখ আটকে যায় সিনেমার 
বিজ্ঞাপন: ‘জীবনসঙ্গিনী’, ‘পাপের কথা’; পুজোয় গ্রামাফোন কোম্পানির রেকর্ড : সাহানা 
দেবীর কণ্ঠে ‘ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী” আর সত্য চৌধুরীর গাওয়া নজরুলগীতি: “মোর প্রিয়া 
হবে এসো রাণী”। কলকাতার রাস্তায় যখন দিনে ৭০-৮০টা করে মড়া পড়ে থাকছে, সেই 
সময়ও ময়দানে ফুটবল খেলা চলছে, সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো হচ্ছে, সিনেমার টিকিট নিয়ে 
কালোবাজারি হচ্ছে--এসব সংবাদও তো পত্রপত্রিকা থেকেই পাওয়া। এই অভিজ্ঞতায় আবিষ্কারের 
আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে আঘাতের বেদনা । 

১৯২৩ সালে বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত একটি সংবাদ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎই অমৃতবাজার 
পত্রিকায় পড়ি : “সুকুমার রায় ডেড।” এরকম আঘাত আর-একবার পেয়েছিলাম ১৯৪৬-এর 
দাঙ্গা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬: প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ। আর 
বড় দুঃখ হয়েছিল এই দেখে যে, জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-সংবাদ তার পরের দিন স্বাধীনতা 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি! খবরটি বেরিয়েছিল তারও পরের দিন অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ | 

আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও হয়েছিল ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসের পত্রিকা ওলটাতে 
গিয়ে। কাগজে দেখছি: ভাওয়াল সন্যাসীর মৃত্যু হয়েছে; কিন্ত আমার তখন সে খবর পড়ার 
সময় নেই। আমি খুঁজছি অন্য খবর। ২৯ জুলাই কলকাতায় যেদিন সৰ্বাত্মক ধর্মঘট, সেই 
দিনেই বন্ধেতে মুসলিম লীগ ঘোষণা করেছে, ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ডিরেক্ট আকশন 
ডে__পালন করা হবে। তার প্রস্তুতি কী-রকম চলছে, আমি তাই খুঁজছি এবং পেয়েও যাচ্ছি। 

বাংলায় কমিউনিস্টরা বলে থাকেন, ১৬ আগস্ট কলকাতায় এতবড় হত্যাকাণ্ড যে শুরু 


* শ্রীনীরেন্্রনাথ চক্রবর্তী মনে করিয়ে দেন, সে-আমলে নাটকের ড্রপসিনেও বিজ্ঞাপনেও ছবি থাকত। 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


হবে, তার কোন পূর্বাভাস তারা পাননি এবং ২৯ জুলাইয়ের সফল ধর্মঘটের পর এটা ছিল 
অকল্পনীয়। সবিনয়ে বলি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত লীগপন্থী ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ- 
এর পাতায়-পাতায় কিন্তু এর ইঙ্গিত ছিল। একটা হত্যাকাণ্ডের চক্রান্ত কীভাবে তৈরি হচ্ছে 
তার একেবারে ক্রমিক বিবরণ পাওয়া যায় ওই পত্রিকার আগস্ট মাসের (১৯৪৬) কয়েক 
দিনের পাতা ওলটালে। এই প্রসঙ্গে আর একটা বহুল-প্রচলিত ভুল ধারণার কথা বলি। 
কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রথম দু'দিন মার খেয়ে তৃতীয় দিন থেকে প্রতি-আক্রমণ শুরু 
করে-_এরকম কথা অনেকেই লিখে থাকেন। কিন্তু হিন্দুরা যে প্রথম দিন থেকেই প্রত্যাঘাত 
শুরু করেছিল, তার একটি প্রমাণ: ১৬ আগস্টের হাসপাতাল রেকর্ড (মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর 
১৯৪৬)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হতাহতদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সমানভাবে আছেন। 

গোপন পুলিশ রিপোর্টে এমন কিছু থাকে যা পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। আবার পত্রপত্রিকা 
থেকেও এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যায়, যা পুলিশনথিতে থাকবে না। সংবাদ- সাম্য়িকপত্র 
আর পুলিশ রিপোর্ট একে অপরের পরিপূরক বলা যায়৷ কোন-একটিমাত্র সূত্রের ওপর নির্ভর 
করলে পুরো চিত্রটা পাওয়া যাবে না। একটা উদাহরণ দিই: নোয়াখালি হত্যাকাণ্ডের পর 
কলকাতায় ভয়ঙ্কর উত্তেজক সব প্রচারপুস্তিকা বেরিয়েছিল- সেগুলি খুলিশ ফাইলে সংরক্ষিত 
আছে। তথ্যটি আমি জানতে পারি, ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের একটি 
অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃতা থেকে। কয়েকটি পুস্তিকার নাম আমি সাময়িকপত্রে পেয়েছিলাম, কিন্তু 
চোখে দেখিনি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পুলিশ ফাইল থেকে সেগুলি দেখেছেন। অন্যদিকে 
আমি আবার সাময়িকপত্র থেকে পেয়েছি এই সংবাদ: পণ্ডিত সমাজ বিধান দিচ্ছেন, নোয়াখালির 
অপহৃতা নারীদের গঙ্গাজল পান করিয়ে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে পরিবারে গ্রহণ করা যেতে 
পারে- শাস্ত্রে তার নির্দেশ আছে। শনিবারের চিঠি পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৫৩) প্রকাশিত 
এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, 
বিধুশেখর শান্তী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পুলিশ ফাইল থেকে এ-খবর পাওয়ার কথা 
নয়। 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলকাতার বারবনিতারা পথে নেমে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন 
এবং প্রবাসী শ্রোবণ ১৩২৮) তার নিন্দা করেছিল এই বলে যে, “পাপ যাহাদের ব্যবসায় এরূপ 
নারীদিগকে' মাতৃসেবার কাজে যুক্ত করা উচিত হয়নি। এসব আশ্চর্য খবরও সাময়িকপত্র 
থেকেই পাওয়া যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের আরও বহু অলিখিত তথ্যের সন্ধান আমি দিতে. 
পারি পত্রপত্রিকার সূত্র থেকে; কিন্তু সময়াভাবে দুটি মাত্র উল্লেখ করছি। | 

বিনয়-বাদল-দীনেশের বিনয় বসুর মৃত্যু হয় ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩০, কলকাতার মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে । পুলিশ বিনয়ের দাদা বিজয় বসুর হাতে মরদেহ তুলে দেয় এই শর্তে যে, 
কোন শোকমিছিল করা চলবে না। শর্ত মেনে রাত দশটা নাগাদ বিনয়ের দেহ নিয়ে তারা যখন 
চিত্তরঞ্জন আযাভেনিউ ধরে নিমতলা ঘাটের দিকে যাচ্ছেন, দেখা যায় বিভিন্ন গলি থেকে 
লোকজন বেরিয়ে আসছে এবং প্রায় একটা মিছিল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর সেই মিছিল 
যখন শ্মশানে পৌঁছল আর মুহুর্মুহু “বন্দেমাতরম্‌* ধ্বনিতে বিদীর্ণ হতে থাকল মধ্যরাতের 
আকাশ--হতভম্ব পুলিশ তখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। (অমৃতবাজার, ১৪ ডিসেম্বর 
১৯৩০)। 


সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা / ৮৭ 


সংবাদপত্র পর্বের আর-এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আমার হয় শহিদ যতীন দাসের মৃত্যুর 
সময়কার কাগজ পড়তে গিয়ে। আমরা সকলেই জানি, ৬৩ দিন অনশন করে যতীন আত্মদান 
করেছিলেন ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে আছেন। যতদূর মনে 
পড়ছে, তার আত্মজীবনী নীরবিন্দু-তে তিনি সেই দিনটির কথা লিখেছেন। আর আমার অভিজ্ঞতা 
হলো সংবাদপত্র থেকে সেই দিনটি খুঁজে বের করা। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম থেকে একটার 
পর একটা দিনের পত্রিকা দেখে যাচ্ছি; আর পড়ছি, যতীনের অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে 
(‘যতীন সিংকিং)। তারপর ১৪ সেপ্টেম্বরের পত্রিকা যখন এল তখন আর কাগজটা খুলতে 
ইচ্ছে করছে না। দেশের খবর তখন থাকত পঞ্চম/যষ্ঠ পৃষ্ঠায়। অমৃতবাজার পত্রিকার পঞ্চম 
পৃষ্ঠায় গিয়ে অবশেষে পড়তে হলো: “যতীন্্রনাথ পাসেস আ্যাওয়ে(ই)। বেঙ্গল মার্টর এক্সপায়ার্স”। 
পুরো খবরটা পড়তে তখন আর মন চাইছে না। জানলা দিয়ে দেখি, বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি 
পড়ছে। ধর্মতলার জাতীয় গ্রন্থাগারের রোয়াকে খানিকক্ষণ বসে থেকে, তারপর ফিরে এসে 
নোট করতে থাকি। লাহোরে মৃত্যুঞ্জয়ী যতীনের শবাধার বহন করেছেন কংগ্রেস নেতা ডা. 
গোপীটাদ, ড. সইফুদ্দিন কিচলু, ভগৎ সিং-এর পিতা কিষেণ সিং সঙ্গে রয়েছেন বটুকেশ্বর 
দত্তর বোন প্রমীলা আর যতীনের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু শটীন্দ্রনাথ সান্যালের স্ত্রী প্রতিভা 
দেবী। 

যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ বিকেলের মধ্যেই কলকাতায় এসে পৌঁছয়। বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে কালো পতাকা নিয়ে শোক মিছিল বেরোতে থাকে। দেখা যায়, লোকে ট্রাম থেকে নেমে 
পড়ে মিছিলে যোগ দিচ্ছে, অনেকেই ফুঁপিয়ে কাদছে। তারপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শোকসভা । 
অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সেদিন লেখা হয়েছিল: মৃত্যু প্রাণকে হরণ করে নিয়ে 
গেছে, কিন্তু জীবন পেয়েছে অমরত্ব। 


এ বছর যতীন দাসের জন্মশতবর্ষ। সেই অনুষঙ্গেই এই অংশটা কিছুটা আবেগাগুত হয়ে 
গেল। আমি হয়তো আলোচনাটা বিযাদভারাত্রাত্ত করে ফেললাম। তাই শেষ করছি এমন দু- 
একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করি যা হয়তো আজ কৌতুককর মনে হতে পারে। ১৯৪৭-এর 
জুলাই-আগস্ট মাসে সাময়িকপত্রের একটা বড় খবর কিন্তু দুর্নীতি, ঘুষ, কালোবাজারি। স্বাধীন 
দেশের চেহারাটা কেমন হতে চলেছে, তার একটা আঁচ পাওয়া যায় এইসব খবর থেকে। 
শ্রাবণ ১৩৫৪ শনিবারের চিঠি লিখছে: “উৎকোচগ্রহণ নির্লজ্জ্রভাবে চলিতেছে। ... কংগ্রেস 
মন্ত্রিমণুলীর মধ্যেও এই দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। মনে হয়, তাহারা যেন ভাবিতেছেন, ভারতমাতা 
মাথায় থাকুক, এমন সুবর্ণসুষোগ আর না-ও আসিতে পারে; সুতরাং এখনই দুই পয়সা 
. কামাইয়া লই ওই মাসের প্রবাসী-র মন্তব্য: “নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থাব্বেষণ ভিন্ন আর কিছুই 
নাই!” 

এর কয়েক মাস পরে (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) প্রবাসী-র সংবাদ: ভাক্তারদের আগে ‘দক্ষিণা 
যোগাইলে তবেই তাহাদের আদেশে হাসপাতালে সিটের ব্যবস্থা হয়। নতুব্য ... ঠাই নাই বলিয়া 
বিদায় দেওয়াই হলই প্রচলিত রীতি!” 

শুনলে মনে হয় না, যেন আজকের কাগজ পড়ছি? 


রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ 


শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় 


শিরোনাম থেকে কারো মনে হতে পারে _কেন রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ সম্পর্কে 
আলাদা করে লেখা! তবে কি রবীন্দ্রনাথের নাটক অন্যান্যদের লেখা নাটকের থেকে আলাদা 
কিছু? 

রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই যে অন্যদের লেখা নাটকের থেকে আলাদা কিছু, তা হয়তো নয়, 
কিন্তু কতকগুলো নাটকের স্বাতন্ত্য একটা আছেই। সে-স্বাতন্ত্য কোথায়--সে-প্রশ্নের উত্তর 
হয়তো কথার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে। তার আগে বরং যে-কোনো নাটকের পাঠ 
সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার দিকে আলো ফেলা যাক। 

এটা নতুন করে বলা বাহুল্য যে, শিল্পকলার যে-কোনো রূপের থেকে নাটকের স্থান 
আলাদা। কারণ যে-কোনো শিল্পরাপ শিল্পীর একক আত্মপ্রকাশ এবং তা রসিকের মুখোমুখি হয় 
সরাসরি। নাটক কিন্তু শিল্পরূপে পরিণত হয় তখনই যখন তা প্রয়োগকলার সঙ্গে যুক্ত অনেকের 
যৌথ উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় নাট্যে রূপাস্তরিত হয়। আমি কিন্তু ‘রূপান্তরিত হয়” কথাটা 
সচেতনভাবে প্রয়োগ করছি। তাহলে ব্যাপারটা দাড়াল এই, যে নাটক নাট্যে পরিণত না হওয়া 
পর্যস্ত শিল্পরূপ হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা না, এবং নাট্য একটা কম্পোজিট আর্ট ফৰ্ম! অর্থাৎ 
কবিতা-গল্প-উপন্যাস পাঠে যিনি অভ্যস্ত তিনি যদি তার সেই অভ্যাসের নিরিখে নাটক পাঠ 
করেন তাহলে তার সমস্যা হওয়ারই কথা৷ কারণ তার অভ্যাস গড়ে উঠেছে এমন শিল্পরাপের 
রসাস্বাদনে যা তার মুখোমুখি হয়েছে সম্পূর্ণ অবস্থায়। নাটক সম্পূর্ণ শিক্পরূপের প্ৰাক্‌-কাঠামো 
মাত্র। ফলে নাটক-পাঠককে পাঠের সময় আপন চৈতন্যের মধ্যে আধখানা মূৰ্তিকে নিরস্তর পূৰ্ণ 
করে নিতে হয়। এবং যেহেতু গল্প-উপন্যাস পাঠকের এই অভ্যাস তৈরি থাকে না, তাই তারা 
নাটক পাঠ করতে পারেন না। নাটক পাঠ করতে পারেন সেই পাঠক যিনি আপন মঞ্চমনস্কতায় 
অসম্পূর্ণ ছবিটাকে পূর্ণ করে নিতে পারেন। ছবি তৈরির সৃত্রটা থাকে সংলাপ-বিন্যাসের 
মধ্যেই। মঞ্চমনস্ক পাঠক সেই সূত্ৰ ধরে ছবিটা তৈরি করে নেন। 

অর্থাৎ নাটক পাঠের অভ্যাস কবিতা বা কথাসাহিত্য পাঠের অভ্যাসের থেকে ভিন্ন ধরনের 
অভ্যাস এবং বিশেষ সেই অভ্যাস না থাকলে যে-কোনো নাটক পাঠে পাঠকের একই রকমের 
সমস্যা হওয়ার কথা। 

আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই অন্যদের লেখা নাটকের থেকে তত 
কিছু আলাদা নয়, এবং যে নাটকগুলো তা নয় সেগুলোর পাঠ-সমস্যা যেকোনো নাটকের 
পাঠ-সমস্যার সমতুল। 


৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অবশ্য সেই নাটকগুলোও লেখক-নিরপেক্ষভাবে পাঠ করতে হয়। এ কথাটা বিশেষভাবে 
মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে এইজন্যে যে রবীন্দ্ররচনা পাঠের সব গুরুতর সমস্যার মধ্যে বোধহয় 
এইটে প্রধান যে আমরা এক উত্তট রবীন্ডরপ্রতিমার কাছে স্বতই আত্মসমর্পণ করি। রবীন্দ্রনাথ 
একজন ঝি বা সাধক, জাতির গুরুদেব; তার সব রচনার বিষয় পরম ব্ৰহ্ম, অরূপ, নিষ্কাম 
প্রেম-_এইসব উদ্ভট ধারণা এত শৈশব থেকে আমাদের মস্তিষ্কের পরতে পরতে ঢুকিষে 
দেওয়া হয় যে রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক হলেও আমরা লেখক-নিরপেক্ষ হয়ে রচনার মুখোমুখি 
হতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মতো রক্ত মাংসের মানুষ, ছিলেন, শিশু হয়ে 
জন্মেছিলেন বৃদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন-_এই আকীড়া বাস্তবটাও আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য 
বোধ হয় না। 

রবীন্দ্রনাথের সব নাটক ভিন্ন ধরনের না হলেও কোনো কোনো নাটক তো ভিন্ন ধরনের। 
আলোচনাটা তাহলে সেই নাটকগুলোতে- কেন্দ্রীভূত কবা- যাক। সেটা করতে গিযে আমরা 
প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাস অনুযায়ী তিনটি পর্যায়ে সাজিয়ে 
নিচ্ছি। , 
১. সমসাময়িক দেশকাল থেকে দূরবর্তী কিন্তু নির্দিষ্ট ভূগোল-ইতিহাসকেন্দ্রিক, 
২. চিরস্তন কিন্তু ভূগোল-ইতিহাসহারা, 

৩. নিরক্কুশ্রভাবে সমসাময়িক। _' 

আমাদের নির্দেশিত প্রথম পর্যায়ে পড়ছে “রাজা ও রাণী” বিসর্জন”, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘মালিনী’ 
ও ‘কাহিনী’র নাট্যকাব্যগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ছে ‘শারদোৎসব’, ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’, 'অচলায়তন*, 
'ফান্জুনী” ‘মুক্তধারা’, “রথযাত্রা”, “রক্তকরবী”। তৃতীয় পর্যায়ে “গোড়ায় গলদ’, “বৈকুষ্ঠের খাতা’, 
“চিরকুমার-সভা*, বা হাস্যকৌতুক'-ব্যঙ্গকৌতুক' এর রচনাগুলি এবং “গৃহপ্রবেশ+, ‘শোধবোধ’, 
‘বীশযরী’। লক্ষণীয় কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্যগুলির শিল্পরূপে সামান্য ঘাটতি থাকলেও সেগুলো 
আমাদের নাটক-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত বলে সে-অভ্যাস বিপর্যস্ত হয় না। “গোড়ায় 
গলদ’ থেকে “বাশরী* পর্যন্ত নাটকগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। সমস্যা দেখা দেয় দ্বিতীয় 
পর্যায়ের নাটকগুলির বেলায়। এই নাটকগুলির ঘটনা-চরিত্র (স্থান-কাল-পাত্ৰ) বাস্তবানুগ, 
কিন্ত ভূগোল-ইতিহাসের সীমায় বাঁধা নয়। কথাটা বুঝিয়ে বলি! “রাজা ও রাণী” নাটকের 
ঘটনা-স্থান জালন্ধর, কাশ্মীর । ঘটনা-কাল আজ থেকে তিন-চারশ বছর আগের কোনো সময়। 
পাত্র-পাত্রীরাও সে-সময়ের। ফলে. শের খাঁকে বা শাহজাহানকে, পুককে বা শিবাজীকে আমরা 
যেভাবে ছুঁতে পারি, সেভাবেই ছুঁতে পারি বিক্রমকে, কুমারকে ৷ অমরুকে, সুমিত্ৰাকে ৷ “বিসৰ্জন’- 
এর স্থান-কাল-পাত্র তো ইতিহাসে অনেকটাই বাঁধা । “চিত্রাঙ্গদা”রও তাই। “ঘালিনী”র ঘটনা-স্থান 
তীর্থনগরী পুণ্য কাশী" । ঘটনা-কাল হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির' প্রতিষ্পর্ধিতার কাল। পাত্র- 
পাত্রীরাও তাই একরকমভাবে আমাদের.-পরিচিত। আবার ‘গোড়ায গলদ” “বৈকুষ্ঠের খাতা’, 
“চিরকুমার-সভা”, বা 'হাস্যকৌতুক'-ব্যঙ্গকৌতুক”এর রচনাগুলি এবং “গৃহপ্রবেশ”, ‘শোধবোধ’, 
‘বাশরী’র ঘটনাস্থান প্রায়শ কলকাতা শহর। ঘটনাকাল আর রচনাকালে ভিন্নতা নেই। ফলে 
চরিত্রগুলো আমাদের আরো কাছাকাছি, আরো পরিচিত। কিন্তু স্থবিরপত্তন জায়গাটা পৃথিবীর 
মানচিত্রে কোথাও খুঁজে পাই না, মানচিত্রে খুঁজে পাই না উত্তরকুট, শিবতরাই, যক্ষপুরী। 
‘ডাকঘর’-এর সমস্ত ঘটনাটা ঠিক কোন্‌ জায়গায় ঘটল নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না তা। মুঠি 


রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্ৰয়োগ / ৯১ 


খুলে বলতে পারি না এই তো ঘটনাকালটা ধরেছি। চরিত্রগুলো বাংলায় কথা বলে ফলে 
বাংলাদেশের মানুষ__এমন সরল অঙ্ক মেলানোর নির্বুদ্ধিতা যে আমাদের নেই এটা অবশ্যই 
আশার কথা! যদিও হতাশ হতে হয় যখন ভাবি ব্যাপক অর্থে সব দেশের, সব কালের, সব 
মানুষের নাটকগুলো যে আমাদেরও নাটক, সেটা বোঝার কোনো নতুন নাট্য-অভ্যাস আমরা 
সাধারণভাবে গড়ে তুলিনি, এমনকী “বহুরূপী”র সফল প্রয়াসের পরেও নয়। ফলে এই নাটকগুলো 
সম্পর্কে আজও আমরা সহজ নই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝকঝকে ছাত্ররাও “রূপক-সাংকেতিক 
নাটক হিসেবে রক্তকরবী নাটকের সার্থকতা বিচার করে’ পরীক্ষাঁবৈতরণী পার হয়ে যায। 

অথচ নিজেদের প্রয়োজনেই তো নাটকগুলো পড়তে হবে আমাদের, কারণ এগুলো যে 
আমাদেরই নাটক; আমাদের সময়ের, আমাদের সমস্যার নাটক; আমাদের আত্মবীক্ষণের 
জরুরি অবলম্বন! কিন্তু আমাদের সময়, সমস্যা, বেঁচে থাকা খুঁজে পেতে কেমন করে পড়ব 
আমরা নাটকগুলো? 

এ-প্রশ্নের যে একমাত্র বা শেষ উত্তর হয় না তা আমরা জানি। আমরা তাই আমাদের পাঠ- 
পদ্ধতি ও প্রয়োগ-অভিজ্ঞতার বিবরণমাত্র দিচ্ছি 

আমরা এখানে ‘অচলায়তন’, ডাকঘর” মুক্তধারা” ও “রক্তকরবী” পাঠে আমাদের অভিজ্ঞতাটুকু 
বিবৃত করছি। | 

প্রথমে “অচলায়তন”। কী আছে এতে? অচলায়তন অর্থে আ স্টাটিক ইনস্টিটিউশন । অচল 
কেননা বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এর মানুষগুলো ওই বিচ্ছিনতাকেই রক্ষা 
করতে চায়। এই ইনস্টিটিউশন যে দেশে অবস্থিত সে দেশের নাম স্থবিরপত্তন। স্থবিরপত্তনের 
মানুষদের স্থবিরক বলা হয়। স্থবিরপত্তনের চারপাশে পঁয়ত্ৰিশ হাত অর্থাৎ তিগ্লান্ন ফুট উচু 
পাঁচিল ছিল, যেটা স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত পরে আশি হাত অর্থাৎ একশো কুড়ি ফুট উঁচু 
করার আদেশ দেয়। দর্ভকরাও স্থবিরক, তবে অস্ত্যজ; শোনপাংশুরা বিদেশি, পাহাড়িয়া। 

এই আয়তনের ফিনান্স করেন রাজা আর সিলেবাস করেন গুরু। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে 
আয়তনে 075000007) একজন আচার্য (01797091107), একজন উপাচার্য ডে102-01797061101), 
উপাধ্যায় (:০05507) আছে। মহাপঞ্চক এই আয়তনের কর্ণধার 0২৪21508)। এই আয়তনে 
শিক্ষাগ্ৰহণ করছে ছাত্ররা! 

কিন্তু কোন্‌ শিক্ষা? আয়তনের চারপাশে তো দেয়াল। সেখানে আলোবাতাসের প্রবেশ পথ 
বন্ধ। আকাশ নেই, ফলে আয়তনিকরা আকাশ-চেতনা থেকে দূরে। আয়তনিক ছাড়া অন্য 
কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না কারো। ফলে শিক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য__আত্মপ্রসারতার মধ্যে 
দিয়ে আয়তনের প্রত্যেকের আমিকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্ব আমির দরবারে এবং 
মানুষের মন যে মানুষেরই মন চায, কোনো তত্ব নয়, সেকথা উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেককে 
নিজের মতো করে__সে-উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয় না। অথচ বৃহত্তৰ মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
বলে আচার্য থেকে শুরু করে অবোধ বালকদের পর্যস্ত--সবার আছে বেদনা, আর সেই বেদনা 
চাপা দিতে ‘ওঁ তট তট তোতয় তোতয়’। 

আয়তনিক নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তি চায় সকলেই। ভেতরে ভেতরে সঞ্চয় সরোবরের 
তলাটা গেছে ক্ষয়ে। হাঁপিয়ে উঠেছে প্রত্যেকে, অথচ ভেতর থেকে কারো সাহস হয় না শেষ 
ভাঙাটা ভেঙে ফেলতে, তাই আঘাত আসে বাইরে থেকে। চণ্ডককে স্থবিরক হতে চাওযার 
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অপরাধে হত্যা করে রাজা, অর্থাৎ স্থবিরপত্তনের বাইরের কারো স্থবিরক হওয়ারই উপায় নেই, 
আয়তনিক হওয়া তো দূর-অস্ত। মানুষের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পয়ত্রিশ হাত উচু 
দেয়াল আশি হাত উঁচু করতে আদেশ দেয় রাজা আর মানব জীবনে এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকে 
অপরাধ বলে জানে বলে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে প্রথমে সে দেয়াল ও পরে আয়তনের সব 
দেয়াল ভেঙে ফেলে শোনপাংশুরা। 

একজন মানুষ, যে সব মানুষেরই একজন, “সব দলের শতদলপদ্ন'__দাদাঠাকুর, গুরু, 
গৌসাই; যাকে চিনতে কারো বাকি নেই অথচ চিনেছে সেটাই জানে না, অচলায়তনের সবকিছু 
ভেঙে চুরমার করে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল বলে অচলায়তনের সব 
দেয়াল ভেঙে গেছে অথচ এই ভাঙাতেই শেষ হয় না নাটক, আবার দেখা দেয় গড়ে তোলার 
পরিকল্পনা এবং তা করেন সব মানুষেরই একজন, সব মানুষেরই. নেতা- দাদাঠাকুর। 

“দাদাঠাকুর ॥ যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে। 

পঞ্চক॥ সবাইকে কি কুলোবে? 

দাদাঠাকুর ॥ না যদি কুলোয় তা হ’লে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। সেটা 

বুঝে গেঁথো- আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।' 

এবার “ডাকঘর, । অমলের ছেলেবেলা থেকে “মা নেই, আবার সেদিন তার বাপও মারা 
গেছে’, ফলে মাধব দত্ত তাকে ঘরে এনেছে, আর এনেই মুশকিলে পড়ে গেছে, কেননা “যখন 
ও ছিল না তখন ছিলই না--কোনো ভাবনাই ছিল না।” এখন ‘ও চলে গেলে’ “এ ঘর যেন 
আর ঘরই থাকবে না!’ সমস্ত রকম বন্ধন যখন ইতি হয়ে গিয়েছিল তখন অমল যে অসুস্থ, 
এ খবর পাইনি আমরা, কিন্তু একথা মাধব দত্তর কাছেই শুনেছি যে তার ঘরে আসার পরেই 
নাকি ‘তার ওইটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেম্মা যে রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে তাতে 
তার আর বড়ো আশা নেই’। কবিরাজের মতে “শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ওই 
‘বালকের পক্ষে বিষবৎ' ফলে অমল উঠোনটাতেও যেতে পারে না, অথচ তার ইচ্ছে করে 
জানলা দিয়ে ‘সেই---যে দূরে পাহাড় দেখা যায়’, ‘ওই পাহাড়টা পার হয়ে চলে’ যায়, ইচ্ছে 
করে সেই খেপা লোকটার মতো কাজ খুঁজতে চলে যায়, তার মতো বর্ণার ধারে 'পুটুলি খুলে 
ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে" খায়, ইচ্ছে করে “সময়ের সঙ্গে চলে’ যায় “যে দেশের কথা 
কেউ জানে না সেই অনেক দূরে”, কেননা সুধার যেমন দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, অমলেরও 
তেমনি আর “বসে থাকতে ইচ্ছে করে না’, মনে হয় তাকে “যদি সবাই ছেড়ে দেয় তাহলে’ 
সে ‘চলে যেতে” পারে ‘খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের 
সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে’ সে ঠাপা হয়ে ফুটতে 
পারে। অথচ সুধা বলে “বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছট্‌ ফট্‌ করছে, আমি বরঞ্চ 
তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই”। তখন অমল অস্থির হয়ে ওঠে “না, না বন্ধ কোরো 
না-_এখানে আমার আর-সব বন্ধ, কেবল এইটুকু খোলা!” 

অমলের ব্যাকুল আবেদন সত্ত্বেও শেষ পর্যস্ত অবশ্য তার আধখানা জানলা খোলা থাকে 
না, বরং কবিরাজের নির্দেশে সদর দরজটা ভালো করে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা হয়। মাধব 
দত্তর বাড়িতে অমল পেয়েছিল সুন্দর সুন্দর খেলনা-_জাহাজ, জটাই বুড়ি, সুদৃশ্য সেপাই; 
আজকের অমলরা যেমন পায় ভিডিও গেম, কম্পিউটার, টিভিতে নিরানব্বই চ্যানেল। পায় 
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না মুক্তি, মাটির ছৌযা। সমস্ত বিশ্বের আধুনিক শিশুরা নাকি পৃথুল হয়ে যাচ্ছে। এক দশকের 
মধ্যে এই শিশুদের ঈষৎ ভিন্নভাবে অমলের পরিণতি হবে বিজ্ঞানীদের এইসব ভবিষ্যৎবাণীতে 
প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে চুরানব্বই বছর আগে লেখা ‘ডাকঘর’ নাটক। অমলের পরিণতি দেখে 
তখন শিউরে উঠি আমরা। 

‘মুক্তধারা'র রাজার নাম রণজিৎ, রাজ্যের নাম উত্তরকূট। রণজিতের পিতামহ প্রাগৃজিৎ 
হরণ করেছিল দক্ষিণদেশ শিবতরাই-এর স্বাধীনতা! তিন পুরুষ ধরে শিবতরাইকে বশ্যতা 
মানাবার বহু চেষ্টা করেছিল তারা। শিবতরাই-এর অর্থোপার্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পশম 
রপ্তানি ও চাষ-আবাদ। যে পথ দিয়ে পশম রপ্তানি করত শিবতরাই, প্ৰাগ্‌জিৎ বন্ধ করে 
দিয়েছিল সেই পথ। পথ বন্ধ করে শিবতরাই-এর পশম বিক্রির দায়িত্ব নিয়েছিল উত্তরকৃট। 
শিবতরাইকে এইভাবে শোষণ করে উত্তরকূটের অন্ন বস্তু হয়ে উঠেছিল সুলভ। কিন্তু সাশ্রাজ্যবাদীর 
বশ্যতা স্বীকার করেনি শিবতরাই। তাই রণজিতের রাজত্বে পঁচিশ বছরের চেষ্টায় মুক্তধারাকে 
বেঁধেছে যন্ত্ররাজ বিভূতি। শিবতরাই-এর তৃষ্ণার জল, চাষের জল এবার থেকে নিজের ইচ্ছে 
মতো রোধ করবে উত্তরকৃট। শিবতরাই বশ্যতা মেনে চললে জল পাবে, নইলে শুকিয়ে মরবে। 
“ডান হাতের কাৰ্পণ্য দিয়ে পথ’ এবং জল ‘বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায়” বাচিয়ে রাখা হবে 
শিবতরাইকে। কারণ শিবতরাই-এর সাম্ৰাজ্যবাদী রাজা জানে “বিদেশি প্রজাদের চাপে রাখাই 
রাজনীতি” জানে “যে প্রজারা দূরের লোক তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেষি করলে তাদের ভয় 
ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে, | 
ভয় জাগিয়ে রাখতেই শিবতরাই-এর সাম্ৰাজ্যবাদী রাজা আটক করেছে শিবতরাই-এর তৃষ্ণর 
জল। দেবতার দান যে মুক্তধারা তাকে বন্দি করে সাম্রাজ্যবাদী রাজা মনে করে “যিনি উত্তরকুটের 
পুরদেবতা” উত্তরকূটের ‘জয়ে তারই জয়। সেইজন্যেই' উত্তরকূটের “পক্ষ নিয়ে তিনি তার 
সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন? । 

তা, শুধু নন্দিসংকটের পথ আর মুক্তধারা আটক করে কি শিবতরাইকে উত্তরকূটের 
সিংহাসনের তলায় পিষে ফেলা যাবে? নাকি আটক করতে হবে আরো কিছু? উত্তরকূটের 
সাধারণ মানুষের শিবতরাই-এর মানুষের দুঃখে সহানুভূতির বোধটাও আটক করতে হবে। 
তাই উত্তরকুটের শিশুদের জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দেওয়ার দরকার হয়। পরিকল্পিত সেই শিক্ষা 
ব্যবস্থা কেমন করে উত্তরকৃটের শিশুদের জাতীয়তাবাদী করে তোলে দেখুন। 

রণজিৎ : ছোত্রদের প্রতি) তোমরা কোথায যাচ্ছ? 

গুরু : আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন, তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি 

আনন্দ করতে ৷ যাতে উত্তরকৃটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে 
তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে। 

রণজিৎ : বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো? 

ছেলেরা : লোফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবাৰ জল বন্ধ করে দিয়েছেন। 

রণজিৎ : কেন দিয়েছেন? 

ছেলেরা : (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে। 

রণজিৎ : কেন জব্দ করা? 

ছেলেরা : ওরা যে খারাপ লোক। 
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কেন খারাপ? 

ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে! 

কেন খারাপ তা জানো না? 

জানে বৈকি মহাবাজ। কী রে তোরা পড়িস নি? ওদের ধর্ম খুব খারাপ। 

হাঁ হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ। - 

আর ওরা আমাদের মতো-_কী বল্‌-না--- নাক দেখাইযা) 

নাক-উঁচু নয়। 

আচ্ছা, আমাদের গুণীচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন? নাক উঁচু থাকলে কী হয়? 
খুব বড়ো জাত হয়। 

তারা কী করে? বল্‌-না--পৃথিবীতে_বল্_তারাই সকলের উপর জয়ী হয় না? 
হাঁ, জয়ী হয়। 


আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্জিৎ দুশো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ 


হাজার সাড়ে সাত শো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না? 


হ্যা, দিয়েছিলেন। 

নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায একদিন 
এই-সব ছেলেরাই (পড়ুন লুস্পেনরাই) তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হর 
তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। 
আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার 
করেন।’ 


উত্তরকূটের পাঠশালা থেকে জাতীয়তাবাদী মানুষ কি এখনই প্রথম তৈরি হচ্ছে, নাকি আগেও 
০০577475554 


উ ৩ 


ও ভাই, ওই-যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ। 


:- কী করে বুঝলি? 


কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে। কিরকম অদ্ভুত দেখতে ৷ যেন উপর থেকে থাব্ড়া মেরে 
হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে। 
আচ্ছা, এত দেশ থাকতে, ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা 


বিধাতার মতিভ্ৰম? 


কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে, বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্য) 

তাই? না, ভুলক্ৰমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য) 

পাছে উত্তরকুটের কান-মলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে 
শিবতরাইয়ের আজ্বুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই-_হয়েছে কী রে? 

জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন? বল্‌, যন্ত্ররাজ বিভূতির জরয়। 

কেন বিভূতির জয়? কী করেছে সে? 

বলে কী। কী করেছে! এত বড়ো খবরটা এখনও পৌঁছয় নি? কান-ঢাকা টুপির গুণ 
দেখলি তো? 

তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো 
শুকিয়ে মরে যাবি! 


এতেই শেষ নয়? নন্দিসংকটের গিরিপথ, যা বন্ধ ছিল তিনপুকষ-কাল, খুলে দিয়েছে অভিজিৎ। 


রবীন্দ্রনাথের নাটকেব পাঠ ও প্রয়োগ / ৯৫ 


শিবতরাই এবার নিজের পশম নিজেই রপ্তানি করতে পারবে। ফলে উত্তরকূটের ভোজন- 
পাত্রের তলাটা গেছে খসে। স্বার্থে ঘা পড়েছে উত্তরকূটের সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষের। 
অমাবস্যার রাত্তিরেই ওই খোলা পথ আবার বন্ধ করার কাজ করতে তারা লোক জোটাচ্ছে। 
যে বা যারা সে-কাজে যেতে রাজি নয় তাদের প্রতি দয়া দেখাতে পারে না জাতীয়তাবাদীর 
দল। 

জাতীয়তাবাদী অবশ্য ওই রকম আচরণ করতেই অভ্যস্ত। এক জায়গায় মানুষ হয়েও সে 
কোনো ব্যক্তিকে চেনে না। প্রতিটি ব্যক্তিই তার কাছে কাজের যন্ত্র মাত্র! বাঁধ বাঁধার কাজে 
‘উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চগুপত্তনের প্রত্যেক ঘর 
থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে জোর করে তুলে আনা হয়েছিল। তারা 
“অনেকেই ফেরেনি’। জনাই গায়ের অম্বার ছেলে সুমনও তাদের দলে ছিল। অম্বার মতো বহু 
মায়ের অভিশাপের ওপরেই বিভৃতির যন্ত্র জয়ী হয়েছে। বিশ্বাসের ওপর নয়। বিশ্বাস আর 
মানবতার মুলে আঘাত করেই জয়ের গৌবব ঘোষণা করে চলেছে জাতীযতাবাদ। সন্দেহ 
করার সীমা তার কোথাও নেই। রণজিৎ বিশ্বাস করে না কাকা বিশ্বজিৎকে, প্রজারা বিশ্বাস 
করে না রাজাকে, সেনাপতি বিজয়পাল বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিজিতের সঙ্গে, শিবতরাই 
থেকে হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসছে শুনে বিভূতি সন্দেহ করে তার বিশ্বস্ত চরদের, 
সন্দেহভাজন সেই চরদের তালিকায় কষ্করকেও রাখে। অভিজিৎকেও সন্দেহ করেছিল সে। 
ভেবেছিল তার গৌরবকে খাটো করতেই অভিজিৎ খুলে দিয়েছে নন্দিসংকটের গিরিপথ। 
অভিজিৎ খুলে দিয়েছিল শিবতরাইএর পশম রপ্তানির পথ, অভিজিৎই ভেঙে দিয়েছে মুক্তধারার 
বাঁধ। অভিজিৎ উত্তরকৃটের কেউ নয়। সে শিবতরাই-এরও কেউ না। তার জন্ম হযেছিল 
মুক্তধারার ঝরনাতলায়। সে কোনো বিশেষ দেশের নয়, বিশেষ স্বার্থের সঙ্গে বদ্ধ নয়। নিজে 
মুক্ত বলেই শিবতরাই-এর ওপর থেকে সান্রাজ্যবাদীর শোষণ যন্ত্রের মূলে আঘাত করে মুক্ত 
করতে পেরেছিল শিবতরাইকে, আবার একই কারণে শোষকের লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে 
চেয়েছিল উত্তরকূটকে। সাম্রাজ্যবাদী তথা জাতীয়তাবাদী গর্বোদ্ধত শক্তির শোষণের ও তাব 
থেকে মুক্তির ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তার “মুক্তধারা” নাটকে। 

এবার “রক্তকরবী”। “মুক্তধারা” আমরা পেলাম ইমপিরিয়ালিজম তথা ফ্যাসিজমের শোষণের 
ছবি, “রক্তকরবীসতে ক্যাপিটালিজমের। ক্যাপিটালিস্ট তার ক্যাপিটাল বাড়ানোর মানসে এখানে 
তৈরি করেছে গোল্ড মাইন। ওই মাইন-এ কাজ করার জন্যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আনিয়েছে 
খোদাইকরদের। খোদাইকররা মালিকের চোখে কেউ মানুষ নয়, নাম্বার। ৪৭ফ, ৬৯৬, ৭১টি। 
জিউটি আওয়ারস তাদের বারো ঘণ্টা। বারো ঘণ্টা ডিউটি আওয়ারসের পর তাদের আরো 
চার ঘণ্টা পর্যন্ত ওভার টাইম দেওয়া হয়। ওভার টাইম ইস্যুতে লাভ দু-পক্ষেরই। ওয়ারকাররা 
ওয়েজ বেশি পায়, আর মালিককে ওভার টাইমের এগেনস্টে ডি.এ., মেডিকেল গ্যালাউন্স, 
কোয়ার্টার্স দিতে হয় না। তাছাড়া মোট যোলো ঘণ্টা হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর ওয়ারকাররা 
ঘুমোবে ছয় থেকে আট ঘণ্টা। ওই আট ঘণ্টা যদি তারা নাও ঘুমোয়, তার জন্যে আছে 
মালিকের তৈরি করা মন্দির-মস্জিদ-গির্জা, যেখানে তারা পারমার্থিক লাভের জন্যে সময় 
কাটাবে, অথবা আছে বার। সেখানে মদ খেয়ে ছল্লোড়বাজি করবে, ফলে মালিকের বিকদ্ধে 
একজোট হওয়ার সময পাবে না। 
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রক্তকরবী'তে এসবই আছে। একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। মালিক যেমন ওয়ারকার 
আনে তেমনি তাদের থাকার জন্যে কোয়ার্টার্স দেয়। ওই কোয়ার্টার্স আবার বিভিন্ন টাইপের 
হয়। “রক্তকরবী”র কোয়ার্টার্সও বিভিন্ন টাইপের ‘ন’, ‘ণ’, এ” টাইপের । মালিক ওয়ারকারদের 
চিকিৎসার জন্যে হেল্থ সেন্টার, হসপিট্যাল তৈরি করে। ‘রক্তকরবী’তে চিকিৎসক আছে। 
সেও মালিকের রিক্রুটমেন্ট। হসপিট্যাল নিশ্চয় আছে, নাহলে গজ্জুর চিকিৎসা হবে কোথায়? 
মালিক ওয়ারকারদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে স্কুল-কলেজ তৈরি করে। অধ্যাপক 
যখন আছে তখন স্কুল-কলেজও আছে। আর আছে ম্যানেজার-সুপারভাইজার, বড়ো সর্দার, 
মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার। আছে স্পাই, ৩২১। 

ব্যবস্থা সব পাকা। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, মানুষ জন্মসূত্রে শোষক নয়, লোভের সূত্রে 
শোষক। শোষণ করার জন্যে সে তার মেশিনারি তৈরি করে, আবার ওই মেশিনারিই তাকে 
জালে বন্দি করে। শাসককে ওই মেশিনারির জালে বন্দি থাকতেই হয়। শাসিতের কাছে গিয়ে 
ঘেঁষার্থেষি করলে তার ভয় ভেঙে যায়। আবার শাসক শুধুই শাসক নর, সেও মানুষ । মানুষ 
তার স্বাভাবিক নিয়মেই অন্য মানুষের কাছে গিয়ে ঘেঁষার্থেষি করতে চায়। ভেতরে এই দুই 
সত্তার চলে নিরস্তর লড়াই। ওই লড়াই এর জেরেই রণজিৎ অভিজিৎকে দত্তক নেয়, অভিজিতের 
মনস্তষ্টির জন্যে তাকে শিবতরাই-এ পাঠায়, উত্তরকূটের লোকজন খেপে গেলে তাকে বন্দি 
করে তাদের রোষানল থেকে বাঁচায়, বলে, শাস্তি দিতে হয় আমি শান্তি দেব। কিন্তু এই সব 
উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে-_আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তকে রক্ষা করুন? । 
এই লড়াই-এর কারণেই “রক্তকরবী*র রাজা অকাজের প্রয়োজনে নন্দিনীকে আনায়, তাকে 
ওপর রেগে যায়, তাকে নষ্ট করতে চায়, তাকে ভালোবেসে তার সঙ্গে রঞ্জনের মিলন ঘটানোর 
আদেশ দেয়। নন্দিনীকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন তো রাজার একার নয়, যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি 
মানুষের । রাজার মতো যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি চরিত্র আংশিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কেউ নাম্বার, 
কেউ ডেজিগনেশন। শুধু যে এসেছে অকাজের প্রয়োজনে, নন্দিনী, এবং যে এসেছে বা 
আসবে, রঞ্জন, আংশিক ব্যক্তিত্বময় যক্ষপুরীতে পূর্ণব্যক্তিত্ব। ওই পূর্ণব্যক্তিত্বের কাছাকাছি 
এসেই বেসুর বাজতে শুরু করে প্রত্যেকের মধ্যে আর বেসুর বাজে বলেই অধ্যাপকের মতো 
লাগে নন্দিনীর নাম ধরে বারে বারে ডাকতে । কিশোরের ঠিক বিপরীতধর্মী চরিত্র গোকুলের 
নন্দিনীকে দেখে ভয়ঙ্কর ঠেকে। ফাগুলালের নন্দিনীকে দেখে নিজের দিকে তাকাতে লজ্জা 
করে। বিশু তাকে গান শেখায়। মেজো সর্দারের চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে, বড়ো সর্দারের 
চোখে কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু মিশেছে-_তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ঙ্কর 
হয়ে উঠেছে। 

প্রত্যেকেই নন্দিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়, প্রত্যেকেই তাকে পেতে চায়; অথচ পেতে চায় 
সেবাদাসী হিসেবে, যেখানে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কেননা নন্দিনী নিঃশেষে ব্যক্তিমানুষ, 
সে এসেছে বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে, যে সমাজজীবনকে ভুলে গণ্ডিবদ্ধ জীবনে বাঁধা পড়ে 
গেছে ষক্ষপুরীর প্রত্যেকটি চরিত্র, তাদের প্রতি নন্দিনীর ডাক, “মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ 
খুশি হলো/ঘরেতে আজ কে রবে গো খোলো দুয়ার খোলো’। যক্ষপুরীর সকলেই নন্দিনীর 
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সংস্পর্শে এসে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে রঞ্জনের যৌবন, যার মূল তাৎপর্য হল বৃহৎ 
সমাজজীবনের পটভূমিকায় অ-সীমাবদ্ধ আঙ্গিকে প্রকাশিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, 
যা বর্তমান থাকলেই নন্দিনীকে আয়ত্ত করা সম্ভব! অথচ রগ্রনের যৌবনের সেই বিশেষ 
তাৎপর্যাট যে কী তা বোঝে না যক্ষপুরীর রাজা থেকে গোকুল খোদাইকর পর্যন্ত কোনো 
পাত্রই। কেননা তারা প্রত্যেকেই সংকীর্ণ গণ্ডিতে বদ্ধ মানুষ। আংশিক ব্যক্তিত্বময় সত্তা, যা 
কখনো শাসকের মুখোশে আবৃত হয়ে পেশাগত নামে চিহ্নিত, কখনো-বা শাসিতের মুখোশে 
আবৃত হয়ে সংখ্যাগত নামে পরিচিত। এবং সে কারণেই রঞ্জন এসেও আসেনি বলে মনে 
হয়েছে নন্দিনীর । তাই রঞ্জনের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সে ফাগুলালকে বলে ‘আমি চেয়েছিলুম, 
রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে । এ দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে’। 
বলে “রঞ্জন বেঁচে উঠবে--ও কখনো মরতে পারে না’, এবং শেষ পর্যস্ত ‘ও আসবে বলে 
অপেক্ষা করেছিলুম ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে। 

রঞ্জন এসেছে, রঞ্জন আসবে। রঞ্জন এসেছে, তাই বন্দিশালার দরজা ভেঙে ফেলেছে 
খোদহিকরের দল, জাল ছিঁড়েছে রাজা। তবু শেষ নয়, তবু অপেক্ষা, রঞ্জনের আসার অপেক্ষা । 
যক্ষপুরীর সকলের মধ্যে আসার অপেক্ষা । আর এই অপেক্ষাকালীন সময় শুরু হতেই অধ্যাপক 
, বুঝেছে নন্দিনী “আর এড়িয়ে যেতে পারবে না" । তাকে ধরা যাবে এইবার, কেননা ব্যক্তিগতভাবে 
সেও তো তার পুথিপত্র ফেলে চরম প্রাণের সন্ধান পেতে “পণ্ডিত-জাল' ছিড়ে বেরিয়ে 
এসেছে। তাই একই “পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে গানটির পাঠ গেছে বদলে যখন গানটি 
আবার করে নেপথ্য থেকে ভেসে এসেছে যক্ষপুরীতে। প্রথমে পাঠ ছিল “ডালা যে তার 
ভরেছে আজ পাকা ফসলে”__অস্তিমে পাঠ গিয়ে দীড়িয়েছে ‘ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা 
ফসলে’--যা আমাদের ধরিয়ে দেয় একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা, যে, পাকা ফসল যখন একজনের 
ব্যক্তিগত ডালায় গিয়ে জমা হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, কিন্তু 
তা যখন ধুলোয় মিশে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে সমানভাবে, তখন নিঃশেষে হারিয়ে যাবে 
রক্তকরবীর জাল, বিচ্ছিন্নতা আর সমস্যা থাকবে না কোনো, বৃহত্তর জীবনানন্দ আস্বাদ করা 
সম্ভব হবে তখনই; আর তখনই আসবে রঞ্জন, যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে। 

তবু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। রাজার পক্ষে কি জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব? কেন 
নয়? রাজা জাল ছিঁড়েছে কখন? তার জাল ছেঁড়ার আগেই খোদাইকরের দল বন্দিশালার 
দরজা ভেঙে ফেলেছে। বন্দিদের মুক্ত করেছে। অর্থাৎ জনজাগরণ ও জনপ্রতিরোধ শুরু হয়ে 
গেছে। নন্দিনীকে দেখার পর থেকে রাজার মধ্যেকার ব্যক্তিমানুষটা জাল ছেঁড়ার জন্যে ভেতরে 
ভেতরে ছটফট করতে শুরু করেছে ঠিক, কিন্তু সে তা আটকাতে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে। এই 
চেষ্টা তার শেষ অবধি বজায় থেকেছে। শেষ দৃশ্যেও সে বলেছে-_ 

১. আবার এসেছ অসময়ে । এখনই যাও, যাও তুমি। 

২. আজ ধ্বজাপুজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পুজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও। এখনি যাও! 

৩. পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে। 

৪. আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লাস্ত। ধ্বজাপুজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন 

বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে। 

৫. আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় তোমাকে করতেই হবে। 

_ উত্তরে নন্দিনী বলে “আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও তেমনি ভয় 
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দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি” । “ঘৃণা করি” কথাটাই জ্বালিয়ে দেয় মকররাজের রাজ- 
অস্তিত্বকে। বলে ‘ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূৰ্ণ করব’। এবং সে জাল ছিঁড়ে ফেলে। অর্থাৎ জাল ছেঁড়ার 
মুহূর্তটাতে পরম প্রাণের সন্ধান পাওয়ার চেয়ে নন্দিনীর স্পর্ধা চূর্ণ করাই ছিল তার লক্ষ্য । কিন্তু 
জাল ছিঁড়ে সে দেখে তার মেশিনারি তার প্রতি অনুগত নেই আর। এবার সে মেশিনারির 
স্পর্ধা চূর্ণ করবে ঠিক করে। কিন্তু নন্দিনীর স্পর্ধা আর মেশিনারির স্পর্ধা এক পদ্ধতিতে 
একসঙ্গে চূৰ্ণ করা যায় না। মেশিনারির স্পর্ধা ভাঙতে হলে নন্দিনীর হাতে হাত মেলাতেই হয়। 
মেলায় হাত। তবু আবার ঝিলিক দেয় তার রাজ-অস্তিত্ব। --- “আমার সঙ্গে লড়াই করবে 
তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি” । “মেরে ফেলতে পারি” বলে, কিন্তু জানে 
নন্দিনীকে সে মেরে ফেলতে পারবে না। নন্দিনী আর কোনো একাকী ব্যক্তিবিশেষ নয়। সে 
হয়ে উঠেছে সমষ্টির ব্যক্তিনাম। ফলে মকররাজকে রাজ অস্তিত্বের বিসর্জন, দিতেই হয়। শুরু 
হয় শ্রেণিসংগ্রাম। সেই সংগ্রামে মকররাজ শামিল হয় মানুষগত শ্রেণির। 
“রথযাত্রাস্ম আরো এগিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের “রথযাত্রা*় রথ জগন্নাথের 
নয়, মহাকালের। অর্থাৎ সময়ের। সময়ের রথ এতদিন টেনে এসেছিল পুরোহিতের দল। 
তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল রাজা। সময়ের রথ আজ অচল হয়েছে, পুরোহিতের দল 
পারেনি রথ টানতে, রাজাও পারেনি। রাজার শক্তি যে সৈনিকের শক্তিতে, সে সৈনিকের দলও 
ব্যর্থ হয়েছে। রাজা তাই ধনপতি শেঠজিকে তলব করেছে, কারণ “বেণের টান আজকাল সব 
জায়গাতেই লেগেছে'। আজকের ইতিহাসে “রাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেণে’। 
কিন্তু ধনপতির দলবলও পারল না রথ টানতে। এমন সময় শুদ্রপাড়ার ভারি গোল বেধে 
গেল। শুদ্রদলের দলপতি এসে বলল মহাকাল তাদের “ডেকেছেন তার রথের রশিটাকে টান 
দিতে । কেমন করে তারা ডাক শুনেছে সে কথা “কেউ জানে না’। কিন্তু ‘আজ ভোরবেলা 
থেকেই” তাদের ‘মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে”। এই কথা নিয়ে কানাকানি 
হঠাৎ আজ শুরু হলেও তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে অনেকদিন ধরেই। অনেকদিন ধরেই শৃদ্ররা 
লুকিয়ে শাস্ত্র পড়তে শুরু করেছে ধরা পড়লে বলেছে “আমরা কি মানুষ নই'। আর আজ 
শুদ্রদলের দলপতি ঘোষণা করেছে “আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে 
আছ। আমরাই বুনছি বস্তু, তাতেই তোমাদের লঙ্জারক্ষা”। অর্থাৎ তারা আজ আত্মসচেতন। 
এই আত্মসচেতন জনগোষ্ঠীর টানেই রথ চলল। বাঁধাপথ যে রাজপথ, সেখান থেকে নেমে 
পড়ল রথ। গাঁ গা করে ছুটতে লাগল ধনপতির ধনভাণ্ডার, সৈনিকদের অন্ত্রশালা লক্ষ্য করে। 
নতুন যুগের শুরু হল এভাবেই। পুরোনো যুগ রথটাকেই মেনেছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে 
মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, সেই বাঁধনটাকে মানতে চায়নি। রথ তাই অচল হয়েছিল। আবার 
আজ যারা রথ চালাল তারা যদি ভাবে রথের সর্বময় কর্তা ওরাই, তাহলে তাদেরও মরবার 
সময় আসবে । তাহলে কিসের জোরে রথ চলবে? ছন্দের জোরে। ছন্দের মধ্যে আছে বাঁধন, 
তাই সে সুন্দরকে করে কর্ণধার। সুন্দরের কৰ্ণধারত্বেই "শক্তির তরী সত্যি বশ মানে’। 
বেঁচে থাকার সঙ্গে নাটকগুলোর অনুগুভ্থ যোগ খুঁজে পাই। এ শুধু দু-হাজার-নয়ে বেঁচে থাকা 
ব্যক্তি আমির সঙ্গে বা বিশ-একুশ শতকের তৃতীয় বিশ্বের মানব-ইতিহাসের সঙ্গে যোগ নয়। 
এ হল সমস্ত বিশ্বের সব সময়ের সব মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে যোগ। আমাদের বেঁচে থাকার 


রবীন্দ্রনাথের নাটকেব পাঠ ও প্রয়োগ / ৯৯ 


সঙ্গে এভাবে যোগ খুঁজে পেলে তবেই নাটকগুলো প্রয়োগের প্ৰণোদনা জাগে। আর সে- 
প্রণোদনা জাগলে তখন ভাবতে হয় কেমন করে চরিত্ৰায়ন করব, দৃশ্য সাজাব। 

নাটকের পাঠ থেকেই চরিত্রের নানা স্তর কেমন করে ধরা যায় তার সামান্য দুটো নিদৰ্শন 
তুলে ধরছি এখানে। 

কিশোরের ডাকে শুরু হয় “রক্তকরবী” নাটক। শুধু নামেই সে কিশোর নয়, বয়সেও 
কিশোর। নন্দিনী, রাজা ও সে স্বয়ং আমাদের তা জানিয়ে দেয়! তাব ভালো লাগে নন্দিনীর 
নাম ধরে বারেবারে ডাকতে, সেই ডাকের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করতে চায় তার সূক্ষ্ম 
অনুভব, যা তার মনে সঞ্চার করে এমন একটা কিছু, যার ফলে তার মনটা যক্ষপুরীর সমস্ত 
কাঠামোটার বিরুদ্ধে স্পর্ধিত হয়ে ওঠে! সমগ্র নাটকে তার মুখেই প্রথম জ্বলে ওঠে আগুনের 
স্ফুলিঙ্গ; এবং স্ফুলিঙ্গের মতোই সে হারিয়ে যায় নাট্যবলয় থেকে। তবু, এতবড়ো নাটকে মাত্র 
পনেরোটা সংলাপ বলেই এত বৈচিত্র্যময় নাট্যবলয়ে আলাদা একটা জায়গা করে নেয় সে। 
কী করে ঘটতে পারে তা? এর উত্তর খুঁজতে আমরা বরং পড়ে নিই তার মুখের প্রথম 
নাট্যসংলাপ। 

১. নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী! 

২, -শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে 

আনতে যাই। 

৩. সমস্ত দিন ত কেবল সোনার তাল তুলে আনি তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে 
ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই। 

৪. তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে 
সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র 
গাছ পেয়েছি। 

৫. অমন কথা বোলো. না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। এঁ গাছটি থাক্‌ আমার একটিমাত্র গোপন 
কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে আমি তোমাকে 
ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল। 
সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন। 
কিসের দুঃখ! একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার ভাবি। 
এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি। 
না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মাবের মুখের উপর দিয়েই আমি রোজ তোমাকে 
ফুল এনে দেব। 

- লক্ষণীয়, দিতীয় সংলাপের প্রথম বাক্যে যেন অনেকটা স্তক্র্তভাবে বেরিয়ে পড়ে তার 
অন্তরের অনুভব, যার ফলে তার বুকের ভেতরটা দৃশ্যময় হয়ে ওঠে, যা অনুভবের গাঢ়তায় 
আরেক পা এগিয়ে যায় পরের বাক্যে। “আর ফুল চাই তোমার” __ততুই” থেকে ‘তুমি’তে উত্তীর্ণ 
করেছে সে তার অনুভব, যা “তোমার” শব্দ বাক্যের শেষে ব্যবহার আরো বেশি নিবিড় হয়ে 
উঠেছে। তৃতীয় সংলাপে ফুটে ওঠে যক্ষপুরীর আবহাওয়ায় তার ভেতরের মানুষটার যন্ত্রণাবোধ 
ও তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এখানে বিদ্রোহের আভাস নেই, আছে যন্ত্রণাটাকে সাময়িকভাবে 
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। কিন্তু এই সংলাপের উত্তরে নন্দিনী যখন ত:কে শাস্তির কথা মনে করিয়ে 
দেয়, তখন সে তার আনন্দঘন অনুভবে এতটাই মগ্ন যে কথাটা যেন শুনতেই পায় না, বরং 
মনে করিয়ে দেয় নন্দিনী তাকেই শুধু বলেছিল রক্তকরবী তার “চাই-ই চাই”, যে চাওয়াকে , 
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ঘিরে রয়েছে কিশোরের আনন্দ আর আনন্দটা আরো ঘন হয় এই কারণে যে, সে “অনেক খুঁজে 
পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ’ পেয়েছে, যে গাছটি সে 
রাখতে চায় “একটি মাত্র গোপন কথার মতো’। “গোপন কথা?’ কার গোপন কথার প্রতি ইঙ্গি 
ত করছে সে? বিশুর। কিন্তু বিশুর তো আছে নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্কের আনন্দ-বেদনাঘন 
অতীত, যা প্রকাশ পায় তার গানে। কিশোরের তো সে অতীত নেই; অথচ সে ঈর্ধা করে 
বিশুকে। ঈর্ধা করে? নাটকের টেক্সটে আছে নাকি এরকম স্পষ্ট কোনো কথা? বাংলা টেক্সটে 
নেই বটে কিন্তু আছে অবিকৃত ইংরেজি অনুবাদে। কিশোর সেখানে স্পষ্টই বলেছে ‘I've 
always envied Bishu, he can sing to you songs that are his 0%7.?1 কিন্তু 
কিশোর তো বালক মাত্র। নন্দিনীর সঙ্গে তার বয়েসের পার্থক্য অনেক। তাহলে? কেন, 
শ্যামা’র উত্তীয়ও তো বালক। শ্যামার সঙ্গে তারও বয়েসের পার্থক্য অনেক, তাও তো শ্যামা 
স্বীকার করেছে “বালক কিশোর উত্তীয় তাহার নাম,/ ব্যৰ্থ প্রেমে মোর উন্মত্ত অধীর’ এবং 
কিশোর-উত্তীয় যে শ্যামার অনুরোধ অন্যায় জেনেও আত্মত্যাগে এগিয়ে গেছে সে তো তার 
কিশোর-প্রেমের চরম মূল্য প্রেমিকার চরণে নিবেদন করার মানসেই। কিশোরও তো উত্তীয়ের 
মতো ফ্রয়েডীয় মানস থেকেই নন্দিনীর সান্নিধ্য চায়, যদিও জানে খণ্ডিত জীবনের শরিক সে, 
সেই জীবনের ভগ্মজীবী হয়ে নন্দিনীর নাগাল পাওয়া যাবে না, কিন্তু তার যে আভাসটুকু পাচ্ছে 
সে, তার রাজকর দেয় তারই “নিজের ফুল’ নন্দিনীর হাতে দিয়ে, যে ফুল নন্দিনীর “চাই-ই 
চাই”। সে তাই নন্দিনীকে সত্য করিয়ে নেয় যে সে তারই হাত থেকে রোজ সকালে ফুল নেবে, 
অন্য কারো হাত থেকে নয়। 

আর নন্দিনী যখন সেই সত্য করে যে সে কিশোরের হাত থেকেই রোজ ফুল নেবে, যে 
ফুল কিশোরের “দুঃখের ধন”, তখনই তার মন স্পর্ধিত হয়ে ওঠে ও বলে--‘না, আমি সামলে 
চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব! = 
যে উচ্চারণ চুন্বকসারে সমস্ত নাটকটাকে শুরুতেই ধরে দেয়। 

‘রক্তকরবী’র কিশোরকে এইটুকু বুঝতে হলে হয়তো মঞ্চাভিজ্ঞ না হলেও চলে। কিন্তু এতে 
ছবিটা তৈরি হয় কই? নাটকের শুরুতে লেখা আছে ‘নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর 
বালক’। ব্যস। তারপরেই কিশোরের সংলাপ-_“নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী! প্রশ্ন হল কিশোর 
কি মঞ্চেই ছিল, নাকি নন্দিনীকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করল? কিশোর “নন্দিনী” শব্দটা কি 
ছাপার অক্ষরের মতো নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করল, নাকি তার উচ্চারণে অনেকটা আবেগের 
প্রকাশ ঘটাল? সেক্ষেত্রে ‘নন্দিনী’ ডাক তিনবারেই সীমাবদ্ধ রাখল, নাকি প্রয়োজনমতো বাড়াল? 
কিম্বা শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? 
. তাহলে আনতে যাই।’--তিনটি বাক্যে গঠিত সংলাপটির প্রথম বাক্যটি একটি কমা-বিরতির 
সূত্রে দুটি ভাগে বিভক্ত। কেমন করে বললে ঠিক ছবিটি ফুটে ওঠে? প্রথম বাক্যের প্রথম 
ভাগটি বিবৃতি বা স্বীকৃতিমূলক এবং তার ওপরে ভর করে দ্বিতীয় ভাগটি উঠে যায় অন্য স্তরে। 
ফলে প্রথম বাক্যে ব্যবহৃত ‘তুই’ দ্বিতীয় বাক্যে উৰ্ধ্বমুখী হয়ে ‘তুমি’ হয়ে যায়। এই যে ছবি__ 
এই ছবি তো নির্বিকার ছাপার অক্ষরকে অবলম্বন করে স্বরক্ষেপণের বৈচিত্র্য দিয়ে, শারীরিক 
অভিনয় দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। ছবিটা ঠিক ঠিক গড়ে উঠলে একটা কিশোর বয়েসী চরিত্রও 
স্তর-পরম্পরায় ধরতে পারে আমাদের অস্তিত্বের গূঢ় বাস্তবতা । এভাবে ছবি তৈরি করতে 
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পারেন মঞ্চাভিজ্ঞ পাঠক। তিনিই কোনো নাটকের পাঠের মধ্যে দিয়ে আপন চৈতন্যে গড়ে 
তুলতে পারেন নাট্যের পাঠ! চৈতন্যে তৈরি করতে পারেন নাট্যের সম্পূর্ণ ছবি! যিনি তা 
পারেন তিনিই নাটকের পাঠক, যিনি পারেন না, তিনি নন। 

কিশোর প্রস্থান করতেই মঞ্চে প্রবেশ করে অধ্যাপক। প্রবেশমুখে সে বলে-- নন্দিনী! 
যেয়ো না, ফিরে চাও!’ তবে কি কিশোরের চলে যাওয়ার দৃশ্যময় টানে নিজের অজান্তেই 
খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল নন্দিনী? অধ্যাপক তাকে থামিয়ে দিল? কিশোর-নন্দিনীর সম্পর্কের 
যে ছবিটা তৈরি হয়েছিল সমগ্র মঞ্চ জুড়ে, সেটাকে ভেঙে দিল সে? কেন? কারণ তার মনে 
নন্দিনীর নাড়া লেগেছে। তার চোখে লেগেছে চমক। সে তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়। 
কিন্ত নন্দিনী বুঝতে পারে না তাকে অধ্যাপকের কিসের দরকার! নন্দিনীকে সে-কথা বোঝাতে 
গিয়ে অধ্যাপক খোদহিকরের দলের পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা মাথায় কীটের মতো 
সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে ওপরে উঠে আসার ছবি দেখায়। সেই ছবিতে সে নিজেকে যক্ষপুরী 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না। যক্ষপুরীর খোদাইকরের দলকে বলে ‘আমাদের খোদাইকরের 
দল’। যক্ষপুরীর সঙ্গে তার সংযুক্তির এই বাস্তবতা একটু পরে যক্ষপুরীকে ঘিরে তার নিজের 
অহঙ্কার প্রকাশে উচ্চকিত হয়। --‘আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে 
বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীতে পাব মুঠোর মধ্যে!” 
কিম্বা আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাকা রাজারও 
তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ’ যক্ষপুরীকে ঘিরে অধ্যাপকের এই গর্ব যেমন বাস্তব, তেমনি নন্দিনীকে 
নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তত্বকথা বুঝিয়েছে অধ্যাপক, আর তাতেই পেয়েছে আনন্দ। 
কিন্তু আজ তাকে নিয়ে অধ্যাপকের অনর্থক সময় নষ্ট হবে__এরকম একটা অজুহাত দিয়ে 
অধ্যাপককে এড়াতে চায় নন্দিনী। একথার উত্তর দিতে গিয়ে অধ্যাপকের গর্বের ফণা নেমে 
যায় অনেকটাই। আপন অবস্থা সম্পর্কে দীনতার বোধ এবং সেই অবস্থা থেকে সাময়িক মুক্তির 
বাসনা প্রকাশ পায় তার সংলাপে-_'আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে 
সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা 
চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও ।” _ কিন্তু 
নন্দিনী তখন যেতে পারবে না কারণ সে তখন রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখবে। একথা 
শুনে অধ্যাপক তাকে সতর্ক করে দেয় এই বলে যে “সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে 
ঢুকতে দেবে না।” অধ্যাপক তো তাকে ঘরের মধ্যে আহান করেছে, তাহলে সে নিশ্চয় কোনো 
জালের আড়ালে থাকে না। থাকে কি থাকে না সে-প্রশ্নের উত্তর খোজা এখনই তত জরুরি 
নয়, জরুরি হল এটা জেনে নেওয়া যে নন্দিনী রাজার জালের বাধা না মেনে তার ঘরে যেতে 
চাইলে অধ্যাপক ঘোষণা করে সেও আছে একটা জালের পিছনে এবং ভয়ঙ্করতায় সে রাজার 
সমান। সুতরাং রাজার ভয়ঙ্করতা ও দূরত্ব যদি নন্দিনীর কাছে আকর্ষণীয় হয় তাহলে তারটাই 
বা নয় কেন? অর্থাৎ যেভাবে সে কিশোর-নন্দিনীর সম্পর্কের ছবিটাতে দাঁড়ি টানতে চেয়েছিল 
আগে, ঠিক সেভাবেই দাঁড়ি টানতে চায় রাজা-নন্দিনী সম্পর্কে। কিন্তু এখনও সে “যক্ষপুরীর 
রাজা” না-বলে বলেছে “আমাদের রাজী” কিন্তু পরের সংলাপে যক্ষপুরী থেকে “আমি'কে 
বিচ্ছিন্ন করে নেয় সে। বলে “সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি!” ইতিমধ্যে 
নন্দিনীর মুখে উচ্চারিত হয় রঞ্জনের কথা, রঞ্জনকে ঘিরে তার গর্ব, আনন্দ। রঞ্জনকে “বিধাতার 
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হাসি’ বলে বর্ণনা করে সে। অধ্যাপকের কথায় প্রকাশ পায় তাচ্ছিল্যের সুর--“দেবতার হাসি 
সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দরিদের টলাতে গেলে 
গায়ের জোর চাই।” রঞ্জনের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাতে গিয়ে নিজেকে আবার যক্ষপীর শরিক 
করে সে। নন্দিনীর সঙ্গে- সেদিনই রঞ্জনের দেখা হবে_ নন্দিনীর মুখে একথা পর তার তাচ্ছিল্য 
প্রায় ব্যঙ্গের চেহারা নেয়। নন্দিনীর থেকে নিজেকে ছিড়ে নিয়ে নিজের বস্তৃতত্ববিদ্যার গহ্‌রে 
ফিরে যাবার সংকল্প করে সে। কিন্তু যেতে পারে না। এতক্ষণে প্রকাশ হয় যক্ষপুরীকে সে 
যেভাবে দেখে তার সত্য উচ্চারণ___....মক্ষপুরী গ্রহণ লাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে 
খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, 
এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে এই গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; 
তবু বলছি পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আচলকে টুকরো টুকরো 
করে ছেড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে।’--নন্দিনীকে যখন এত পরামর্শ 
দিচ্ছে, তখন সে নিজেও কেন সেরকম কোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে নাঃ সে যেতে পারবে 
না, কেননা যক্ষপুরীতে সে বন্দি। সে জানে, যক্ষপুরীতে একবার ঢুকলে তার হাঁ যায় বন্ধ হয়ে, 
ফিরবার আর কোনো পথই বাকি থাকে না। কিন্তু ফেরার ইচ্ছে তার খুব। সে-ইচ্ছে চরিতার্থ 
হল তখনই যখন আক্ষরিক বন্দিশালা ভেঙে ফেলল খোদাইকরের দল, সর্দারশ্রেণির সঙ্গে 
শ্রমিকশ্রেণির ঘটল প্রত্যক্ষ সংঘাত। অধ্যাপক তখন পুথিপত্র ফেলে চরম প্রাণের সন্ধান পেতে 
বেরিয়ে পড়ল চিরকালের মতো। 

একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন মাত্রা বেরিয়ে আসে তবে! এতেও কি 
চরিত্রগুলোকে রক্তমাংসের সজীব মানুষ বলে মনে হয় না? অবশ্য রক্তমাংসের মানুষগুলোকে 
ধরতে হলে নাটকগুলোর নিবিড়-পাঠ অত্যন্ত জরুরি। সেভাবে যদি পাঠ করা যায় নাটকগুলো 
তাহলে প্রতিটি চরিত্রের নানা ভাজ, নানা স্তর আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৃশ্য তৈরির 
নতুন নতুন সম্ভাবনাময় দরজা খুলে যায। 
কাজে লাগিয়েছিলাম তার মাত্র দুটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের কথা শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ- 
প্রযোজিত “ডাকঘর'-এর দুটি স্থিরচিত্র আমরা দেখেছি। অবণীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত সেই মঞ্চে 
রচিত হয়েছিল একটি বাস্তবানুগ গ্রামের বাড়ির ছবি! মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি অন্যান্য নানা 
আয়োজনে মনোরম দৃশ্য রচনা করেছিল। “বহুরূপী*র ‘ডাকঘর’-এও গ্রামের ছবিটি ধরা ছিল। 
আমরা বাড়িটিকে করেছিলাম আধা শহুরে মধ্যবিত্তের বাড়ি, কিন্তু সময়ের দূরত্ব তৈরি করার 
জন্যে জানলা-দরজার মাথায় রেখেছিলাম বৰ্ণময় খিলান। বাড়িটির এহেন ভাবনা আমরা 
নাটকটির পাঠ থেকেই পেয়েছিলাম। নাটকে প্রহরী অমলকে বলেছে__ “.. আমি আবার কাল 
সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব।” প্রহরীর কথা অনুযায়ী স্থানটা তাহলে 
শহর! এবং এই শহরের মাধব দত্ত নামে একজন লোক যে দু-পয়সা জমিয়েছে সে-কথা 
জানিয়েছে মোড়ল। তাই আধা শহুরে মধ্যবিত্ত মাধবের বাড়িটাতে খড়ের ছাউনি দেয়ার 
কোনো কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয়নি। মাধবের শুধু পয়সাই তো নেই, শহুরে রুচিও 
আছে, তাই সে তার পালিত পুত্রটির জন্যে জাহাজ, জটাই বুড়ি, সেপাই প্রভৃতি খেলনা 
কিনেছে। এবং কে বলতে পারে গ্রামের মুক্ত জীবন থেকে তুলে এনে অমলকে শহরে বন্দি 


রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ / ১০৩ 


করা হয়েছিল বলেই তার বাত-পিত্ত-শ্লেম্মা প্রকুপিত হয়েছিল কিনা! পাকা বাড়িটা অমলকে 
বন্দি করারও ভালো উপায়। 
আঁকার সময় সুধা হঠাৎই খেয়াল করে বেলা বয়ে যাচ্ছে। তাকে এবার দ্রুত চলে যেতে হবে, 
কারণ বেলা হলে ফুল আর থাকবে না। ফুল না থাকলে সে ফুল পাবে না, মালা গাথতে 
পারবে না। ওই ফুল-মালা তাদের পরিবারের উপার্জনের উপায়। অমল-সুধার এই সময়ের 
সংলাপগুলো একবার মনে করে নিয়ে আমরা দৃশ্যটা কেমনভাবে সাজিয়েছিলাম তার বর্ণনা 
দিচ্ছি। 

'সুধা॥ ..যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না। 

অমল।। আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো না, আমার খুব ভালো লাগছে। 

সুধা! আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি 

ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। 

অমল॥ আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে? 

সুধা ফুল অমনি কেমন করে দেব। দাম দিতে হবে যে। 

অমল।। আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ওই ঝরনা 

পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব। 

সুধা। আচ্ছা বেশ। 

অমল।। তুমি তাহলে ফুল তুলে আসবে? 

সুধা। আসব। 

অমল।। আসবে? 

সুধা॥ আসব। 

অমল।॥ আমাকে ভুলে যাবে নাঃ আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার? 


সুধা॥ না, ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে। (প্রস্থান)’ 


সুধা আসার আগে অমলের কাছে এসেছিল দইওয়ালা, প্রহরী, মোড়ল। এদের মধ্যে সঙ্গত 
কারণেই অমলের পছন্দ হয়নি মোড়লকে। কিন্তু দইওয়ালা-প্রহরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তার 
বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। তারা যখন বিদায় নিয়েছিল তখন কি “আমার সঙ্গে আর একটু গল্প 
করো না, আমার খুব ভালো লাগছে’---গোছের কোনো কথা অমল বলেছিল। বলেনি। অথচ 
আলাপচারিতায় তাদের কাছেও নিজের কল্পলোক সে মুক্ত করেছিল, যেমন করেছিল সুধার 
কাছে। সুতরাং সুধার সঙ্গে গল্প করতে তার ভালো লাগার কারণ ভিন্ন ধরনের । শৈশব উত্তীর্ণ 
অমল কথার মালা গেঁথে যেকোনো পুরুষের কাছে নিজেকে রচনা করলেও তার ভালো লাগছে 
সুধার কাছে নিজেকে রচনা করতে। আমরা তাই সুধার উঠে পড়ার সঙ্গে অমলকেও বিছানা 
থেকে উঠিয়েছিলাম। বিছানা থেকে দরজা পর্যস্ত যেতে যেতে সুধা-অমলের কথোপকথন 
চলেছিল। “আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?’ -_সংলাপটি 
অমল বলার আগেই সুধা মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে অমল 
তার সংলাপটি বলেছিল। সুধা শেষ সংলাপটি বলেছিল অমলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ৷ দর্শক তা 
দেখেছিলেন জানলার গরাদের ওপার চিনি নিসার হাত 
মাত্রা পেয়েছিল। J 


১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


কী চরিত্রায়নে, কী দৃশ্যরচনায়__আমরা যা করেছিলাম তা তো আমাদের স্বকপোলকল্পিত 
নয়। নাটকের পাঠের মধ্যেই ধরা আছে তা। নিরস্তর পাঠের উপার্জনটা শুধু মঞ্চে আনার চেষ্টা 
করেছিলাম আমরা । আমাদের সীমিত সামর্ঘ্যে সে প্রযোজনা যে উচ্চমানের হয়েছিল এমনটা 
বলা যাবে না। তবে চেষ্টা একটা ছিল। একসময়ে সেই চেষ্টাটুকু করেছিলাম বলেই বুঝেছি, 
প্রয়োগের কত বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে নাটকগুলো। আমাদের পাঠ ও প্রয়োগ- 
সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতাই নাটকগুলোর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব তৈরি করেছে। আমাদের 
অচলায়তনিক শিক্ষাপদ্ধতি সে দূরত্ব রচনায় সাহায্য করেছে। 





উঃ 


অশোক উপাধ্যায়ের সৌজনো 


সুভাষচন্দ্র-হেমস্তকুমার : মৈত্রী, মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ 
(সুভাষচন্দ্র-লিখিত পত্রের আলোকে) 


সিদ্ধার্থ পাল 


সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। স্বামী বিবেকানন্দের 
আদর্শে প্রাণিত এই ইতিহাসপুরুষ কৈশোরে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্ৰায়ে গৃহত্যাগ করেন, যদিও 
সে প্রয়াস নিষ্ফল হয়। প্রথম যৌবনে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন্‌। পরে আই সি এস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওুপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কোন পদ গ্রহণ না করে কলকাতা 
কর্পোরেশনে মুখ্য প্রশাসন আধিকারিকের পদ গ্রহণ করেন। এসব ঘটনা সর্বজনজ্ঞাত। বর্তমান 
নিবন্ধে তার কৈশোর ও প্রথম যৌবনে লেখা বাংলা চিঠিপত্র আমাদের আলোচ্য। এই পর্বের 
চিঠিপত্রের প্রাপকেরা হলেন তার পারিবারিক আত্মীয়রা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমস্তকুমার সরকার! 
এসব চিঠি বিভিন্ন সাময়িকপত্র; গ্রন্থ ও সুভাষচন্দ্রের রচনা-সমগ্রর বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত 
হয়েছে।» 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সংকলন সমূহে গ্ৰন্থিত পত্রাবলির মধ্যে এককভাবে হেমন্তকুমার 
সরকারকে লিখিত পত্রসংখ্যাই সর্বাধিক। উদাহরণস্বরূপ, এম.সি. সরকার ত্যাণ্ড সঙ্গ প্রকাশিত 
পর্রাবলী গ্রন্থের ১৫৭টি পত্রের মধ্যে ৪১টিই হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা। হেমস্তকুমার 
সরকারের সুভাষচন্দ্র গ্ৰন্থভুক্ত ১৭ খানি চিঠির ১১ খানিই হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা । এই 
১১খানি চিঠি গ্রস্থাকারে প্রকাশের আগে নজরুল-সম্পাদিত লাঙল পত্রিকার দুটি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রতিটি চিঠিই বিষয়ভিত্তিক শিরোনামাঞ্কিত ছিল ঃ 

১. সন্ন্যাস হতে ফিরে বাড়ী ঢুকিবার পর (‘সুভাষচন্দ্ৰ’ গ্ৰন্ে--‘সম্যাস হতে বাড়ি ফিরে) 
২. জীবনের মিশন, ৩. ভারতের নবজাগরণ, ৪. আবার তোরা মানুষ হ” ৫. সৈনিক জীবনের 
আনন্দ, ৬. বিলাতযাত্রার পূর্বে, এবং ৭. মানসিক অবস্থা। 

এই পত্র-সপ্তক লাঙল পত্রিকার ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় দেই মাঘ ১৩৩২) প্রকাশিত হয়। 
শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজদলের মুখপত্র'রূপে চিহ্নিত ‘লাঙল’ পত্রিকার এই সংখ্যাটি সুভাষচন্দ্রের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কার্যকলাপ-বিষয়ক বিবরণ এবং সুভাষ সম্পর্কে কবি নরেন্দ্র দেব রচিত 
একটি কবিতাসহ তার ত্রিংশতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ সুভাষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত 
হয়। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে বন্দী। এই পত্রিকায় প্রকাশের সময় হেমস্তকুমারকে 
লিখিত সুভাষের পত্রসমূহের মুখ্য শিরোনাম ছিল “সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী” এবং তম্নিন্নে প্রথম 
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সুভাষচন্দ্ৰ-হেমন্তকুমার : মৈত্রী, মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ / ১০৭ 


বন্ধনীর মধ্যে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা ছিল ‘জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত'। বলাই বাহুল্য, এই ‘জনৈক 
বন্ধু হেমন্ত সরকার ব্যতীত অন্য কেউ নন! এবং এই বিশেষ সংখ্যার মূল রূপকার তিনিই। 
কবি নরেন্দ্র দেবের কবিতা ব্যতিরেকে যাবতীয় গদ্যরচনা তাঁরই লেখনী নিঃসৃত। বস্তুত, 
হেমস্তকুমারের সৃভাযচন্ত্র গ্রন্থটি "লাঙল" পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটিরই পরিবর্ধিত রূপ! তৎসহ 
লাঙল পরবর্তী সংখ্যায় (১৪ই মাঘ ১৩৩২) “সুভাষচন্দ্র বিলাতের পত্রাবলী” শিরোনামে 
প্রকাশিত হেমন্ত সরকারকে লেখা সুভাষের আরো ৪খানি চিঠিও এই গ্রন্থের অন্তর্তুক্ত। এই 
চিঠিগুলিও শিরোনামযুক্ত £ ১. বিলাতে পৌছিবার পর, ২. দেশসেবা ও স্বাস্থ্য, ৩. ভারতীয় 
রমণী এবং ৪. [05 সন্যাসী। 

যেহেতু সুনির্বাচিত পত্রগুলিই গ্রস্থভুক্ত হয়েছে, অতএব, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রতিটি 
চিঠিই বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুপুস্খ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, 
‘সন্ন্যাস হতে বাড়ী ফিরে’ শিরোনামাঞ্কিত চিঠিটিতে সুভাষ উত্তর ভারতে অজ্ঞাতবাসের পর 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বাবা-মা এবং অন্যান্যদের দ্বারা কীভাবে অভ্যর্থিত হয়েছেন তার একটি 
চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। 

৩৮/২ এলগিন রোড কলকাতা থেকে ১৯.৬.১৪ তারিখে লেখা এই চিঠিটি বহুপঠিত 
বলে আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। পরবর্তী পত্রগুলি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য । এ 
চিঠিগুলির প্রতি ছত্ৰে ভারতীয় স্বাধীনতার অনন্য মুক্তিসৈনিক, ভাবীকালের নেতাজীর জীবনাদর্শ ই 
যেন উচ্চারিত। তবে এই পত্রগুচ্ছের “বিলাতযাত্রার পূৰ্বে’ এবং “বিলাতে পৌছিবার পর’ 
শিরোনামযুক্ত পত্ৰদ্বয় বিশেষ কারণেই বিস্তৃত আলোচনা-যোগ্য। কারণ এই পত্রদ্ধয়ে এবং 
অন্যান্য কয়েকটি পত্রে ব্রিটিশ-প্রদত্ত ‘আই সি এস’ 07018 01৬11 975106) খেতাব সম্পর্কে 
সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিলাত-গমন এবং “আইসিএস' 
প্রাসঙ্গিক প্রথম চিঠিটি ২৬.৮.১৯ তারিখে এলগিন রোড থেকে হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা 
(“বিলাতযাত্রার পূৰ্বে’ শিরোনামে লাঙল পত্রিকা এবং স্ুুভাবচন্ত্র গ্রন্থে মুদ্রিত)। 

চিঠিটির পূর্ণাঙ্গ বয়ান নিম্নরূপ ঃ 

“আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ি থেকে একটা ০fer পেয়েছি__ 
বিলাতযাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত-যাত্রা করিতে হইবে। বিলাতে পৌছিয়া এখন 
কোনও ইউনিভার্সিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েকমাস পড়িয়া 
Civil 5ervi০ পরীক্ষায় 80068 হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম 07৮11] ৪9106 পরীক্ষায় 
পাশ করিবার আশা নাই। সকলের মত যে, আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবরে 
কেম্ত্িজে বা লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের Primary ইচ্ছা বিলাতের University 
[9656০ লাভ করা, কারণ, তাহা না হইলে Education ॥i॥e-এ সুবিধা করিতে পারিব না। 
যদি আমি এখন বলি যে, 0৮1] 5০7৬1০০ পড়িতে যাইব না, তাহা হইলে এখনকার মত (এবং 
চিরকালের মত) বিলাত-যাত্রা প্ৰস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কিনা 
জানিনা। এরূপ অবস্থায় আমার এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত? তবে একটা গুরুতর 
মুস্কিল এই--যদি 0৮] 5০71০ পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই! তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্যভ্রষ্ট 
হইব। বাবা কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কালই প্রস্তাবটা তোলেন। এবং কালকের মধ্যেই একটা 
মত দিতে হইয়াছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলেতযাত্রায় রাজি হইয়াছি। 
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কর্তব্যাকর্তব্য ঠিক বুবিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার! তুমি যদি একবার শীঘ্ৰ 
কলিকাতায় আসিতে পার তবড় ভাল হয়। শুনিলাম তুমি ৪ঠা আসিবে, কিন্তু তাতে বড় বিলম্ব 
হয়! ইতি-- ” (সুভাষচন্দ্ৰ; প্‌ ২৭-২৮) 

৩.৯.১৯ তারিখে হেমন্তকুমারকে লেখা আরেকখানি চিঠিতেও সুভাষের এই মানসিক দ্বন্দ 
এবং দোলাচলের প্রকাশ আছে 8 “...এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। অনেক 
সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম-_তবুণ মনকে আশ্বস্ত করিতে পারি নাই 
যে, আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম” 
প্ৰ পৃ ২৯) 

দুর্ভাগ্যের বিবয়, সুভাষের এই চিঠির উত্তর স্বরূপ লেখা হেমন্তকুমারের পত্রটির কোনো 
হদিশ পাওয়া যায়নি, সুভাষকে লেখা তার অন্যান্য পত্রের মত এটিও রহস্যজনকভাবে নিপাস্তা। 
আমার যখন প্রথম দেখা হয় তখন থেকেই আমরা স্থির করেছিলাম পাশ ক'রে আমরা চাকরি 
করবো না এবং পরে ঠিক করি সুভাষ আইসিএস ও আমি আই-ই-এস এ ঢুকে চাকরি ছেড়ে 
দিয়ে চাকরি মোহগ্রস্ত বাঙালীর সামনে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের সেবা করবো। তাই 
সুভাষের বাবার প্রস্তাবে মত দেওয়াতে আমি তাকে সমর্থন ক'রে চিঠি দিলাম। এবং স্মরণ 
করিয়ে দিলাম__ [.0.9 পড়তে আপত্তি কি? সে যখন পাশ করলেও ছেড়ে দেবে কথা আছে 
তখন আর ভাববারই বা কি আছে?” (এ, প্‌ ৭৩-৭৪) 

অর্থাৎ এই পত্রদ্ধারা হেমন্তকুমার তার এই উচ্চাকাগক্ষী ও জ্ঞানতাপস আবাল্যবন্ধুর আই 
সি এস পড়ার সপক্ষে নেতিবাদী সমর্থন জানালেন। একথার মর্মার্থ এই যে, সুভাষ স্বীয় 
প্রতিভাবলে, আই সি এস অর্জন করবেন এবং স্বাদেশিকতাবশত এ খেতাব তৎক্ষণাৎ বর্জন 
করবেন। 

আই সি এস-প্রসঙ্গে সুভাষের তৃতীয় চিঠি ১২. ১১. ১৯ তারিখে কেমব্ৰিজ থেকে লেখা। 
এই পত্রের মুখ্য বক্তব্য এইরূপ £ “..আমার মতলব আগামী বৎসর 017199751০9 পরীক্ষা 
দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি ১৯২১ সালের মে-মাসে Moral Science Tripos- 
এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার ৫০০০ আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার 
বিশেষ কাজে লাগিবে।” (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃ ৭৬) ঢ 

এতে বিল মোকে লেখা সুতাৰ রানির লা সাস 
বারো বছর এবং পত্রাবলগী-তে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু হেমস্তকে লেখা আই সি এস বিষয়ক 
সুভাষের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য যে চিঠিখানি সেটি কোথাও সংগৃহীত 
নেই। তবে সুভাষের সঙ্গে বারো বছর গ্রন্থে তার সারমর্ম বিবৃত আছে ৪ 

“সুভাষ ভেবেছিল এত অম্পসময়ের মধ্যে আই সি এস পাশ করতে পারবে না। ও 
দেশের একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু পাশ করলো, চতুর্থ স্থান পেলো এবং ইংরেজি 
কম্পোজিশনে ইংরেজদের দেশে ফার্স্ট হল।....সুভাষ আই সি এস পাশ ক'রে যখন আমায় 
লিখলো, এখন সে কি করবে-_আমার বুকটা তখন কেঁপে উঠলো। তবে কি সুভাষ শেষ 
পৰ্যন্ত ইংরেজের গোলামিতে ঢুকবে? আমাদের জীবনের স্বপ্ন-সাধ সব কি ভেঙে যাবে? আমি 
নিরুপায় ও অসহায় হয়ে দিনরাত ভাবতে লাগলাম__সে কিছুতেই হতে পারে না, এর জন্যে 
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আমার যা করতে হয় করবো। লখিন্দরের লোহার ঘরে কালসর্প ঢুকে তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল, 
কিন্তু বেছলার প্রেম তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করলাম স্টেট স্কলারশিপ 
নিয়ে আমার আর বিলাত যাওয়া হবে না। আমি সুভাষকে লিখলাম__আমার আর বিলাত 
যাওয়া হলনা, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসার সঙ্কল্পকে যদি মুহূর্তের জন্য স্থান দিয়ে থাকো 
তাহলে চাকরি গ্রহণ করাই ভালো, কোথায় 7০$1৩0 হবে জানিয়ো আমি সেখানে অসহযোগ 
প্রচার করে তোমার হাতে শাস্তি নিয়ে জেলে যাবো। সুভাষ লিখলো-_‘আমি যাচ্ছি, গিয়ে এর 
জবাব তোমায় দেবো।” (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, প্‌ ৮১-৮৩) 

এর পরবর্তী ইতিহাস সৰ্বজনবিদিত। তবে যে তথ্য অনেকেরই অজানা, ভান সুজান 
সঙ্গে বারো বছর গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে £ “.....তার বাড়ির লোকেরাও এই Heaven-born 
$9:%:0০ ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। এমনকি তার ফিরে আসার ভাড়া পর্যন্ত নাকি 
দিতে পারবেন না বলে পাঠালেন। দেশবন্ধুর আদেশমত আমি লিখে পাঠালাম-_ভাড়া আমরা 
পাঠাবো, তুমি চলে এসো।” সুভাষের বিলাতে অনেক টাকা ধার হয়েছিল, এই টাকা ও 
জাহাজভাড়া বন্ধুবান্ধবেরাই দিলেন।” এই সূত্ৰে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের 
২২.৯.২০ তারিখের নিম্বোদ্ধৃত পত্রাংশটুকু খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে : 

আপনার অভিনন্দনসূচক পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। জানিনা আই. সি. এস 
পরীক্ষা পাশ করিয়া কী তেমন লাভ হইয়াছে কিন্ত এই খবরে যে সকলে খুসী হইয়াছেন এবং 
বিশেষত বাবা ও মায়ের মন এই দুর্দিনে যে একটু হাক্কা হইয়াছে ইহাতেই আমার আনন্দ।” 
পেত্রাবলী, পৃ ৯৫) 

লে-অন্-সী, এসেক্স থেকে ২২৯.২০ তারিখে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্রে আই সি এস 
খেতাব প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে নিকট আত্মীয়গণের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে; 

“সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আপনার কোন মোহ নাই, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার চাকুরি 
ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়াহস্ত হইয়া উঠিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে যত 
শীঘ্ৰ সম্ভব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য উদন্নীব।” (পত্রাবলী, পৃ ৯৭) 

অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের আই সি এস খেতাব প্রাপ্তিতে তার আত্মীয় পরিজনবর্গ যেমন যৎপরোনাস্তি 
হ্লুদিত হয়েছিলেন, এ খেতাব প্রত্যাখ্যানে তারা সুভাষের ওপর তেমনই ‘খড়াহস্ত’ হয়ে 
উঠেছিলেন। এবং এর দ্বারা হেমস্তকুমারের পূৰ্বোদ্বৃত মন্তব্যের সারবস্তাই প্রমাণিত হয়। বিখ্যাত 
নেতাজী-গবেষক ও প্রাবন্ধিক কানাইলাল বসু তার নেতাজী : নতুন করে দেখা (১৯৯৮) গ্রন্থে 
একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন £ “...একবার নয় বলতে গেলে বার বার তিনবার তিনি 
বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম বাল্যাবস্থায় একবার সদ্‌-গুরুর সন্ধানে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ 
হয়েছিলেন। দ্বিতীয়-_ওটেন কাহিনী। তৃতীয়-_আই সি এস প্রত্যাখ্যান!” (প্‌ ১০) 

তবে এ্রতিহাসিক সত্যের খাতিরে প্রথম জীবনের এই তিন “বিদ্রোহে'র সঙ্গে সুভাষের 
পরবর্তী জীবনের আরও তিন অবিস্মরণীয় “বিপ্লবের উল্লেখ করতেই হয় £ এক, ভারত ভূখণ্ড 
থেকে তার মহানিক্রমণ;দুই, সাবমেরিন যোগে জার্মানি থেকে জাপানে পাড়ি এবং তিন আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সহায়তায় মণিপুরের মৈরাঙে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন। 

সুভাষচন্দ্ের প্রথম জীবনের তিনটি বিদ্রোহের মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয়টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 


১১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


এবং ওতঃপ্ৰোতভাবে হেমস্তকুমার জড়িত ছিলেন; দ্বিতীয়টির সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন 
তবে এ ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অন্য। সুভাষের আই সি এস প্রত্যাথ্যানের নেপথ্যে হেমন্তকুমারের 
মন্তব্য-_“আমার একটি কথাতেই সে আই সি এস ছেড়ে এসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দিল’ (পৃ ৯১) স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই মানতে রাজি নন। তারা এটাকে অত্যুক্তি 
বিবেচনা করলেও সুভাষের আই সি এস অর্জন এবং বর্জন-_দুইয়ের নেপথ্যেই হেমস্তকুমারের 
পরোক্ষ প্রভাবের কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আজন্ম বিদ্রোহী সুভাষের সহজাত 
বিপ্লব-প্রবণতায় হেমন্তকুমারের অনুঘটক ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে সুভাষ-ওটেন অধ্যায়টি 
কিঞ্চিৎ বিতর্কিত। প্রথমত, সুভাষ-ওটেন ঘটনাপ্রবাহ সম্পূর্ণত হেমস্তকুমারের দৃষ্টির আড়ালেই 
ঘটেছিল এবং ঘটনাক্ৰম তার কাছে যথাযথরূপে বিবৃত হয়নি। ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 
প্রেসিডেন্সি কলেজে সংঘটিত সুভাষ-ওটেন ঘটনাক্ৰম এবং তৎপরবতী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
হেমন্তকুমারকে লেখা সুভাষের প্রাপ্ত দুটি পত্রই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ থেকে উক্ত 
ঘটনাবলী সম্পর্কে সুভাষের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে জানা যায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে 
দুটি চিঠিরই পূৰ্ণ বয়ান উদ্ধৃত হ'ল ঃ 
৩৮/২, এলগিন রোড কলকাতা 
২৯/২/১৬ 


তোমাকে মধ্যে যে ২/১ দিন পত্র দিই নাই, 

তার কারণ এই যে বিশেষ ৯৮.৬. ভুয়া যায যা বাত 
চলিবে না! ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। 

Syndicate-A আবেদন করার দরুণ তারা এখন আমার বিষয়ে REE বিন 
না__ বোধ করি 00010011159 16201 প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। 

আজ C০m৷t৷e৪-তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং 
পুনর্বিচার করেন। 0200001066 এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে। আমার মনে হয় 
৩/৪ দিন আরো প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। তারপর ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা 
গিয়ে সাক্ষ্য দিব। Committee-র 5০০০৩ খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত 
করিবে : 

১! Relation between European and Indian Professors in Presidency 

College. 

২। Relation between European Professors to Indian students. 

৩। Relation between Indian Professors and Indian students. 

81 Cause of Indicipline leading on to the strike. 

৫। Ditto leading on to assault. 

Comnmittee-3 recommendation-এর উপর গভর্ণমেন্ট বোধ হয় Presidency 


সুভাষচন্দ্র-হেমন্তকুমার : মৈত্রী, মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ / ১১১ 


0০01198০-কে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজনমত নূতন নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। 
যাহাতে ভবিষ্যতে কোনও রকম গণ্ডগোল না হয়! সুতরাং বুঝিতে ব্যাপারটা বড় গুরুতর। 
আশুবাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস, ছেলেদের 17875 501 করিবে না। Commitee যদি 
আমাদের নিৰ্দোষী বলে কিংবা benefit 0{ 0০ দেয়, তাহা হইলে আমরা Syndicate - 
এ 80001108001) করিব যাহাতে আমাদিগকে Students of Presidency College বলিয়া 
re-instate করা হয়। যদি 7৩-105181০ না করে তাহা হইলে 0৪790 চাহিব। T৮৭n5e-এর 
অনুমতি পাইলে অনায়াসে অন্য কলেজে ভর্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই 
তাহলে আমি Practically rusticated হইব। তবে এরকম 108008007৷ এক বছরের বেশী 
করেনা। খুব বেশী অপরাধ করিলে একেবারে 18900801017 10: life দণ্ড দেয় সে অবস্থায় 
পড়াশুনা “ইতি”। 
যাক আমার অনেক সুবিধা । ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে-_বড়লোকের মহলে অন্তত 
নামে আমাকে চেনে__আমি নিৰ্দোষী বলিয়া Publi০-এর মধ্যে %85.181070-র ধারণা--- 
আশুবাবু নিজে আমার কথা জানেন-_আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষী তাহা বড় weak 
সুতরাং আমার নিৰ্দোষী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অন্ততঃ [750 পাব বলিয়া 
বিশ্বাস করি। 
শেষে কিছু না হয় ত 18৬ 501 আনা যাইতে পারে।” (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর) 
ওটেন প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় পত্রখানির বয়ান নিম্নরূপ ঃ 
৩৮/২, এলগিন রোড্‌, কলকাতা 
৬/৩/১৬ 
সোমবার 
হেমন্ত, 
তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিন্তিত আছি। আমার পত্র পাও নাই কি? আমাদের পত্র 
17157081190 হইতেছে। আমার শেষ পত্র বোধ হয় €০৷৷m৷ittee-র সম্মুখে সাক্ষী দেওয়ার 
পর দিন লিখেছি। শুনিয়া থাকিবে যে হোস্টেল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কলেজ খুব সম্ভব 
ছুটির এদিকে খুলিবে না। আমাদের উপর Committee-র ৪000006 ভাল বলিয়া মনে হয় 
এবং আশা করি নির্দোষ সাব্যস্ত না করিলেও benefit 0{ 0০4! দিবে। যাক্‌---এখন কেবল 
অপেক্ষা করিতে হইবে। 
ওখানকার খবর দিও। বেণীবাবুর সঙ্গে একদিন কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি ছেলেদের খুব 
গালাগালি করিলেন এবং জেমৃস্‌ সাহেবের সহিত খুব সহানুভূতি করিলেন। 
তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ লিখিবে। আশাকরি, উপযুক্ত যত্ন লইতেছ এবং 
আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না। শীঘ্র উত্তর দিও! 
ইতি 
তোমার 
“সুভাষচন্দ্ৰ ।” 
এই দুটি পত্র সুভাষের সঙ্গে বারো বছর এবং পত্রাবলী উভয় গ্ৰন্থই সংকলিত আছে। তবে 
সুভাষের সঙ্গে বারো বহর গ্ৰন্থে আমরা অতিরিক্ত প্রাপ্তি হিসাবে এ প্রসঙ্গে হেমন্তকুমারের 
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নিজস্ব ভাষ্য এবং মতামত পাই। এই মহাগ্রন্থের ‘রাস্টিকেশন’ নামে অধ্যায়ে তিনি এ ঘটনা 
সম্পর্কে লিখেছেন;...“ইংরেজি ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় সুভাষ 
এক মহাফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলো । তাদের ইংরাজীর অধ্যাপক ওটেন হিন্দু হোস্টেলে ছাত্রদের 
সভায় ভারতীয়দের সভ্য করার জন্য এদেশে এসেছেন এইরূপ ভাবের কথা বলেছিলেন। এতে 
চটে গিয়ে এবং পরে ক্লাসের কাছে যাওয়া আসার গোলমালে অধ্যাপক ওটেনের ব্যবহারে 
ছেলেরা ঠিক করলো ওটেন সাহেবকে উত্তমমধ্যম দিতে হবে৷ তখন জেম্স্‌ সাহেব কলেজের 
প্রিন্সিপাল ছিলেন। স্টার্লিং, গিলক্রিষ্ট প্রভৃতি আরও কয়েকজন ইংরেজ তখন প্রেসিডেন্সি 
কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। কলেজের উপরতলার সিঁড়ি থেকে নামবার সময় জন কুড়ি ছেলে 
ওটেনকে বেদম প্রহার দিল। এই দলের নেতা বলে সুভাষ ও অনঙ্গমোহন দামকে সন্দেহ করা 
হল। এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা এন্‌কোয়ারি কমিটি বসলো। তাতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি ছিলেন।” (পৃ ৬২-৬৩) 

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, স্যার আশুতোষের সভাপতিত্ব সত্বেও কমিটির রিপোর্ট সুভাষের বিপক্ষেই 
গেল। হেমন্তকুমার পূর্বোক্ত গ্ৰন্থে লিখেছেন £ “...সুভাষকে 71050108150 হতে হলো। কটকে 
নিজের বাড়ীতে একরকম home need হয়ে তাকে বৎসরখানিক থাকতে হল।” প্ৰ পৃ 
৬৬) এই সময়কার কটক থেকে লেখা সুভাষের একটি চিঠির অংশবিশেষ আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে “... তুমি rusticated student কে যে ভাবে দেখ সমাজ সে ভাবে দেখেনা। 
তাহার ভিতরে 2০০7৫] যাহা কিছু থাকনা কেন-_ উপযুক্ত লেজ সংগ্রহ না করিলে-_সমাজ 
সহজে তাহার নিকট মাথা নত করিতে চাহিবে না। লেজ না থাকিলে আত্মপ্রতিষ্ঠার দেরী হয়। 
আমার সে লেজ নাই। লেজ না থাকিলে অবশ্য বারে বারে কাজ করিয়া গেলে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
লাভ করা যায়। কিন্তু আমি লেজ সংগ্রহ করে কাজটা ৪০০০1০78150 করিতে চাহি। আমার 
এইটুকু মাত্র বলার আছে।” (সুভাবের সঙ্গে... পৃ ৬৭) 

উপরি-উদ্ধৃত চিঠিটি তারিখবিহীন এবং একমাত্র সুভাবের সঙ্গে বারো বছর গ্রন্থেই সনিবিষ্ট 
আছে। ওটেন-প্রাসঙ্গিক সুভাষের আরো একটি চিঠি পত্রাবলীতে সংকলিত আছে যেখানিতে 
সুভাষের জীবনে ওটেনের ঘটনা-সঞ্জাত গভীর সঙ্কটের কথা বলা হয়েছে। এ চিঠির কিছু 
প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে উদ্ধৃত হল ঃ 

“...আমার পড়াশুনা বন্ধ হইবে এইরূপ মনে হইতেছে-_-আমি একটি ভীষণ সমস্যার 
সম্মুখে উপস্থিত। এতদিন ধরে এর তার সাহায্য চেয়েছিলাম এবং মত জানতে পাঠিয়েছিলাম। 
কিন্তু এখন দেখছি যে মীমাংসা প্রধানত আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। তাছাড়া এখন মনের 
অবস্থা আমার ভাল নয়-_বাঁচি কি মরি জানি না,তবে দেখছি--আমার Life-এর Experience 
এই যে “আশা” জিনিষটা আমাকে সর্বদা বাচিয়ে রাখে__কখনও জীবনের দিকে বিমুখ হইতে 
দেয়না। জানিনা-_এটা কুহকিনী কিনা। আমার এ বিপদের সময়ে তুমি কি পশ্চাৎপদ হইবে? 
যে সমস্যা আমার নিকট উপস্থিত--তাহা যে এত ভীষণ হইবে তাহা কোনো দিন ভাবি নাই।» 
পেত্ৰাবলী পৃ ৭৩) 

সুভাষচন্দ্র যখন 70501০815 হয়ে কটকে স্বগৃহে প্রায়-অন্তরীণ জীবনযাপন করছেন তখন 
হেমন্তকুমার কটকে তার সঙ্গে দেখা করতে যান। এ প্রসঙ্গে সুভাবের সঙ্গে বারো বছর গ্ৰন্থে 
হেমস্তকুমারের বিবরণ তাৎপর্যপূর্ণ £ “কিছুদিন পরে সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে কটকে 
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গেলাম। কটক শহরে পৌছে দেখি সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ীর 
নিকটে একটা মাঠে নির্বিকার চিত্তে ব্যাডমিন্টন খেলছেন। এইখানে শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেনের 
সঙ্গে আলাপ হয়। প্রিয়রঞ্জন পরে প্রেমঠাদ-রায়টাদ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে 
বহুদিন কাজ করার পর ১৯৪২ সালের জাতীয় আন্দোলনে রাজবন্দী হন। ১৯১৭ সালের 
জুলাই মাস] স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সুভাষ স্কটিশ চার্চ কলেজে থার্ড ইয়ারে 
ভর্তি হল। কিছুদিন পরে ইন্ডিয়ান ডিফেল ফোর্সে ঢুকে বেলঘরিয়া ট্রেণিং এ গেল!” 
(পৃ ৬৭-৬৮) 

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিবরণের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই ১৯৩৭ সালে লেখা 
অপ্রকাশিত আত্মকথার (জীবনের জোযার ভাটায়) বিবৃতির-_যার সুর তেমন নম্ৰ 
নয় £ 

“....এই সময়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে মারার অপরাধে সুভাষকে কলেজ 
হতে 'রাস্টিকেট ক'রে দেওয়া হয়। ওটেন সাহেব নাকি ছেলেদের বলেছিলেন__“০॥ 
chattering monkey’ ও ভারতীয়দের কি নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক সুভাষ মেরেছিল 
কিনা সেকথার জবাব সে আমাকে স্পষ্ট করে কোনও দিন দেয়নি এবং প্রকাশ্য ভাবে বলেছিল 
মারেনি। এই মিথ্যা জবাবের পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। মেরে থাকলে সেকথা বলে শাস্তি 
গ্রহণ করার পুরামর্শ আমি দিয়েছিলাম । এই ঘটনার সময় যারা উপস্থিত ছিল তাদের দুএকজনের 
কাছে শুনেছি সুভাষ নাকি মেরেছিল। তারপর শুনলাম দুএকজন টেররিস্ট দলভুক্ত ছেলে 
নাকি ওটেনকে গুলি করে মারবার প্রস্তাব করেছিল ।..... 

সুভাষকে কটকে এইরকম বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থায় দু বছর কাটাতে হল, পরবর্তী জীবনে 
রাজনীতিতে যোগ দিয়ে জলের মত মিথ্যা বলতে শিখেছিলাম বটে, কিন্তু এই সময় সুভাষ 
মারবে ও মিথ্যা বলবে এটা যেন আমার পক্ষে অসহনীয় ছিল। তাকে আমি আদর্শ মানুষ বলে 
মনে করতাম। সুতরাং তার সম্বন্ধে একটু স্বাভাবিক ভুল ক্ৰুটি দেখলেও আমার মনে ভীষণ 
ধাক্কা লাগতো। এমন কি একদিন তাকে দিনে ঘুমুতে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। 
কারণ তখন আমরা ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করবার চেষ্টা করছি; ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবানিদ্রা যে ঘোরতর 
অন্যায় ছিল। 

আর দূরত্বের জন্য মেলামেশার সুযোগ হত না। তাছাড়া, অন্তরীণের মত থাকায় মেশাটা 
উভয়পক্ষেই সুবিধা মনে হত না;তার উপর আমার মনের উপর যে প্রচণ্ড ধাক্কা পেয়েছিলাম 
তাতে যেন সুভাষের সঙ্গে আমার যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল সেটা একটু শিথিল হয়ে পড়লো। 
তবুও একবার গেলাম কটকে সুভাষকে দেখতে__গিয়ে দেখলাম, ৯৬ হরর 
একটা পরিবর্তন এসেছে।” (অপ্রকাশিত আত্মকথা, প্‌ ২৮-৩০) 

রন জাগি হ্যা 
প্রাথমিকভাবে মেনে নিতে পারেননি, যেমন পারেননি তার দীক্ষাগুরু ও শিক্ষক বেণীমাধব 
দাস। অবশ্য পরবর্তী জীবনে, সুভাষের সঙ্গে বারো বছর লেখবার সময় হেমস্তকুমার এই প্রসঙ্গ 
টি অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবেই লিখতে পেরেছেন, এটা তার চারিত্রিক ওদার্যেরই পরিচায়ক। মিলিটারি 
ট্রেনিং সম্পর্কেও এই গুচ্ছে কয়েকখানি চিঠি আছে যা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই ট্রেনিং 
এর তাৎপর্য সম্পর্কে স্বয়ং হেমন্তকুমারের মস্তব্যটুকু অবশ্যস্মরণীয় ৪ “....পূর্বেই সম্যাসের 





১১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১৪ বর্য,৩-৪ সংখ্যা 


উপর বিরাগ জম্মেছিল-_তারপর এই সন্্যাসীর দলের ব্যবহারে আমাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে 
গেল। তখন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ ভীষণ ভাবে চলছে। আমরা সংকল্প করলাম সৈন্যদলে ঢুকে 
মিলিটারি ট্রেণিং নিতে হবে- পরে দেশ স্বাধীন করার কাজে এটা কার্যকরী হবে! বহু বৎসর 
পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র কাজে পরিণত করেছিলেন তার অঙ্কুর 
এই সময়েই উৎগত হয়।’ (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃ ৫৯) বলাই বাহুল্য, সুভাষ-হেমস্তের 
এই চিন্তাধারা তৎকালীন বহমান স্বদেশিয়ানার যুগে শুধু যে অচিরাচরিত ছিল তাই নয়, 
রীতিমত কূটনৈতিক বুদ্ধিরও পরিচায়ক। তবে শুধু সুভাষচন্দ্রই শেষ পর্যন্ত এই ট্রেনিং-এ যান, 
হেমস্তকুমার সরকার তখন কৃষ্ণনগরে নৈশ বিদ্যালয়-পরিচালনা জাতীয় জনহিতকর কার্যে 
ব্যুপৃত ছিলেন। দুভাবের সঙ্গে বারো বছর গ্রন্থে এই মিলিটারি ট্রেনিং-এর বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
সম্বলিত দুখানি পত্র সংকলিত আছে। কিন্তু নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত সুভাষচন্দ্ৰ 
, বসু পত্রাবলী-তে এই গুরুত্বপূর্ণ পত্ৰদ্বয় অন্তৰ্ভুক্ত হয়নি। 

সদ্গুরুর সন্ধানে সুভাষ ও হেমন্ত এই দুই কিশোরের সমগ্র উত্তর-ভারত ভ্রমণ এবং 
অবশেষে সন্যাসে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর নিকটাত্বীয়গণের আপ্যায়ন সম্পর্কে 
নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র হেমস্তকুমারকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি বহুপঠিত 
এবং বহুল আলোচিত। তবু এই পত্রের কিয়দংশ উল্লেখনীয় ঃ 

১...-্্যাম হইতে নামিয়া বুক টান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম।” 

২....মার কাছে খবর গেল। অৰ্দ্ধেক পথে তার সঙ্গে দেখা হল। প্রণাম করিলাম। তিনি 
দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কীদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন, “আমার মৃত্যুর জন্য 
তোমার জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম। কেবল পারি নাই 
মেয়েদের জন্য। আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। 

৩. ..আমি এতদিন বাবাকে active!) 02০5০ করি নাই passively I have won 
the %10107/। এখন তিনি জোর করিয়া আমাকে করিয়া বলিতে পারেন না এবং next time 
চলিয়া গেলে বোধহয় ফিরাইবার চেষ্টা ও সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন। (সুভাবের সঙ্গে বারো 
বছর, পৃ ৩৭, ১৯. ৬. ১৪ তারিখের চিঠি) 

১৯.৬.১৪ তারিখে এলগিন রোড থেকে লেখা সুভাষের উপরোক্ত পত্রাংশ থেকে তার 
বিনয়ী কিন্তু বিদ্রোহী চরিত্রের মৃদু আভাস আছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সুভাষ-হেমন্তের 
বাড়ি থেকে পালিয়ে গুরুর সন্ধানে উত্তরভারত ভ্রমণকেও উভয়ের বিপ্লবী চরিত্রের অন্যতম 
লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেন। তবে এযাবৎ আলোচিত সুভাষ-ওটেন বিতর্ক, আই সি এস বর্জন, 
মিলিটারি ট্রেনিং সদ্গুরুর সন্ধানে প্রভৃতি প্রসঙ্গে লিখিত পত্রাবলি তেমন 'গুরুত্ব-সহকারে 
বিশ্লেষণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে সুভাষ-হেমন্তের প্রেম-শ্রীতিমূলক 
পত্রসমূহ। কৈশোরোত্তীর্ণ প্রথম যৌবনে লেখা এই পত্রগুচ্ছের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষা 
বিশ্লেষণ করলে হেমন্তকুমারের অপ্রকাশিত আত্মকথায় বিবৃত উক্তিটি যথার্থই মনে হয় 8“... 
সেখানে (কটকে) প্রথম দেখাতেই সুভাষের সঙ্গে আমার জীবন এক বিশেষ স্রোতে বয়ে চলে। 
সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের মত আমার ও তার জীবন আইসিএস ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে 
জেলে আসা পৰ্যন্ত একই ধারায় চলে!” (জীবনের জোয়ার ভাটায়, পৃ ১৪) 


সুভাষচন্দ্র-হেমন্তকুমার : মৈত্রী, মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ / ১১৫ 


সুভাষের সঙ্গে বারো বছর গ্ৰন্থেও অনুরূপ উক্তি আছে £ “... কৈশোর ও প্রথম যৌবনের 
আমাদের ব্যক্তিগত সন্বন্ধটা যেন একটা রোমান্সের মত ছিল।” (অবতরণিকা) এই পর্যায়ভুক্ত 
কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ পাঠ ও পর্যালোচনা করলেই এই রোমানদের স্বরূপ উপলব্ধি করা 
যায়। এইরূপ একটি আবেগোচ্ছল চিঠির কিয়দংশ ঃ--- : 

<... সোণারে তোমার হৃদয়ের তপ্ত-শোণিত-ঢালা পত্র এই মাত্র পাইলাম। তুমি এখন 
কোথায় আছ, জানিনা। তোমাকে কোথায় গেলে খুঁজে পাবো জানি না,_-তাই এহেন অবস্থায় 
তোমাকে দূর দেশে রাখিয়াও আমাকে এখানে অবস্থান করিতে হইতেছে। ....সোণারে, অপরাধের 
কথা লিখিয়াছিস। জীবনে আমার নিকট তুই কোনো অপরাধ করিস নাই-_করিতে পারিসও 
না। আমার কথায় কি বিশ্বাস করিবে? অপরাধ আমি কত করিয়াছি। তোমার প্রাণে কতবার 
এত কষ্ট দিয়াছি যে তুমি আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।..... 

সৌণা, সৌণারে, তুই না চাইতে পারিলে কি আমি দিতে পারি না? তুমি চাও বলে আমি 
দিই, না, নিজে হইতেই আমি ভালবাসার জন্য 10: 10৮6’ 5815 ভালবাসা দিই, তাই আজ 
তুমি না চাহিলেও না চাহিতে পারিলেও তোমার হৃদয় বুঝিয়া, হৃদয়ের অভাব বুঝিয়া লক্ষাধিক 
গুণ দিব। 

সোণা, তুমি ভালবাসা চাও বলিয়া যদি ভালবাসিয়া থাকি তাহা হইলে আজ হয়তো তুমি 
চাওনা বলিয়া না বাসিয়া থাকি কিন্তু তাতো নয়! আমি যে চিরকালই তোমার, তুমি যে 
চিরকালই আমার-_আমার এ কথাটা ভুলিস না। পায়ে ধরি। তুমি আমার দেবতা-_চিরকালের 
দেবতা-_এখনও পর্যন্ত হৃদয়ের এই দুঃখ যে, আজ পর্যন্ত সে দেবতার কাজের উপযুক্ত 
হইলাম না। জান না তুমি আমার চিরকালের কৃষ্ণ।”...(সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃ ২৪) 
এলগিন রোডের বাড়ি থেকে থেকে লেখা সুভাষের দীর্ঘ আবেগমথিত চিঠি। হৃদয়াবেগের 
আতিশয্য-হেতু “তুই*তুমি'র ব্যবধান নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেছে। সহপাঠী বন্ধু রূপান্তরিত 
হয়েছে চিরকালের দেবতায়, চিরকালের কৃষ্ণে। 

চিঠিখানির একটি নেপথ্য ইতিবৃত্ত আছে। হেমন্তকুমারের নিজস্ব জবানীতেই শোনা যাক 
সেই ইতিহাস £ = 

4...১২ই মে, ১৯১৪। এই দিন অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ দত্তগুপ্তের সঙ্গে রওনা হলাম উত্তর- 
পশ্চিম ভারত-ভ্রমণে। গুরুর অনুসন্ধান করতে হবে-_গুরুলাভ হলেই আমি তার করবো 
সুভাষ এসে যোগ দেবে। হাওড়া স্টেশনে হঠাৎ অরবিন্দ এসে জুটলো। সুভাষ আমাদের 
গাড়ীতে বসেছিল-_গাড়ী ছেড়ে দিতেই নেমে পড়লো। হাসতে হাসতে সে আমায় একটি চড় 
দেখালো। আমিও যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলাম। বৰ্দ্ধমান, ভাগলপুর, মন্দার-পাহাড়, পাটনা, 
এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, দেরাদুন, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান ঘুরে হরিদ্বার পৌছুলাম। ওখানে 
ব্ৰহ্মকুণ্ড নামক স্থানের একটি ধর্মশালায় উঠলাম। দিল্লীতে আমার অনুতপ্ত মনোভাবের একখণ্ড 
চিঠির উত্তরে সুভাষের চিঠি পেয়েছিলাম। শেষের চিঠিখানি উদ্ধৃত করে দিলাম।” (সুভাষের 
সঙ্গে বারো বছর, পৃ ২৪) 

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটুকু সহজেই অনুমেয় যে, পূর্বোদ্ধৃত চিঠিখানি হেমন্তকুমারের 
নিছক ‘অনুতপ্ত মনোভাবের একথণ্ড চিঠির উত্তরে? লেখা হয়নি। হেমন্তকুমারের চিঠিখানিও, 
সুভাষের ভাষায়, ‘হৃদয়ের তণ্ত-শোণিত-ঢালা” ছিল। এ বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, 


১১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


১২ই মে যাত্রা শুরু থেকে ২২শে উপরোক্ত চিঠিটি লেখা পর্যন্ত কদিনের মধ্যে সুভাষ 
হেমস্তকে একাধিক এইরূপ চিঠি দিয়েছিল। , 

শুধু একগুচ্ছ আবেগমধুর চিঠির আস্বাদনই নয়, আরো এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল 
হেমন্তকুমারের জন্য। এ বিষয়ে তিনি সুভাবের সঙ্গে বারো বহর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ “....সন্ধ্যার 
সময় গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি এমন সময় আমার মনে হতে থাকলো, যেন সুভাষ 
আসছে। যে পথে ধর্মশালায় ফেরার কথা সে পথ ভুলে আর একটি পথের মোড়ে এসে দেখি 
সশরীরে সুভাষচন্দ্র হাজির। আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। অধ্যাপক 
দত্তগুপ্ত নির্বাক হয়ে রইলেন!” (পৃ ২৮) 

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে সুভাষ-হেমস্তের পারস্পরিক আকর্ষণের তীব্রতা অভিব্যক্ত। সুভাষের 
লেখা এঁ সময়কার আরেকখানি পত্রেও অনুরূপ আকর্ষণের তীব্রতা সূচিত: “আমি কাছে 
থাকিলে তোমার মন শান্ত হইবে__তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইব তুমিও আমাকে পাইয়া 
সব ভুলিয়া আনন্দে ডুবিবে__এই জন্য তোমার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি-_তাই হরিদ্বারে 
গিয়াছিলাম- বাড়ীতে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম যে, বেড়াইতে গিয়াছিলাম।”(২৫.৬.১৯১৪ 
তারিখে লেখা পত্র) হেমন্তকুমারকে লেখা সুভাষের এইরূপ আবেগোচ্ছাসময় চিঠির আরও 
বছ নিদর্শন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। স্থান-সংক্ষেপের জন্য কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত হন চিঠিগুলির সংরাগময় ভাষা প্ৰেমপত্ৰের বিভ্ৰম জাগায়। এগুলি ভাবীকালের 
সৈনিক ও সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের কুসুমকোমল হৃদয়বৃত্তি এবং সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার পরিচায়ক। 

১. “দেখ, সোণা,--তুমি আমার সোণাটী, চিরকালের সোণা’ (অপ্রকাশিত পত্র) 

২. একমাত্র দুঃখ তোমাকে ভালবাসিতে পারিনা--বড় সাধ হয় তোমায় প্রাণ ভরিয়া 
ভালবাসি। কিন্তু হৃদয় ক্ষুদ্ৰ কি করি। এ দুঃখ অবশ্য একদিন দূর হইবে--অবশ্য একদিন হৃদয় 
বড় হইবে। (অপ্রকাশিত পত্র) 

৩. তুমি অমৃত ভিন্ন আমাকে কিছুই দিতে পার না---যে আকারে যেভাবে দাওনা কেন, 
যে বিষে তুমি এখন জর্জরিত হইতেছ সে অমৃতটুকু আমি লইয়া তোমার তাপিত জীবনের 
শেষ কয়টা দিন তোমার চোখের জলে আমার আঁখির জল মিশাইয়া জীবন ধারণ করিব--- 
এ আমার জীবনের সাধনা-_এ আমার জীবনের ব্রত। (অপ্রকাশিত পত্র) 

৪. আমি অন্ধ, আমার চোখ খুলে দে। আমি মুক-_-আমার মুখ খুলে দে। আমি বধির 
আমার কান খুলে দে। যেন মর্মে মর্মে তোর ডাক নিয়ত শুনিতে পাই। আমার সংকীর্ণ 
হৃদয়টাকে বড় করে দে-_আমার জ্ঞান প্রস্ফুটিত করে তোল। আমায় ভালো করে দে 
তোমার অমৃতময় স্পর্শে আমায় সোনা করে দে। (সুভাষের সঙ্গে, প্‌ ৫৬) 

৫. আমি কিন্তু এজীবনে যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি__আমি বে প্রেমসাগরে ভাসিতেছি- 
তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোস্পদ-সমান। ...নিজের পালিত জিনিসে সকলের ভালবাসা জন্মিতে 
পারে-_তাতে বাহাদুরি কি? কিন্তু পথের একটি লোককে যে হৃদয়ের রাজা করিতে পারে 
তাহার হৃদয় কত মহান্‌ তাহার ভালবাসা কত উচ্চ।” পেত্রাবলী, পৃ ৪২) 

এমনতর আরো অনেকানেক পত্রাংশ উদ্ধার করা চলে এবং এগুলির অনুপুস্খ বিশ্লেষণে 
আমরা এই অনুসিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, জীবনের একটি বিশেষ উদীয়মান পর্বে সুভাষ এবং 
হেমন্ত উভয়েই এক তুলনারহিত সখ্য, মৈত্রী ও হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম 
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যৌবনের এই পত্রাবলিতে যে তরুণিম আবেগোচ্ছাস উদ্ভাসিত দেখি তা স্থানে স্থানে 
মেলোড্রামাটিক মনে হতে পারে। সুভাষের এই পর্বের অনেক চিঠিকে কোনো নারীকে লেখা 
প্রেমপত্র বলে ভ্রম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে--একথা আগেই, বলেছি। 

এবং বাস্তবিকই সুভাষ-হেমন্তের এই নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক এবং 
সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল। সুভাষের নিকটাত্বীয়গণ সুভাষকে রাজনীতিমুখী করার চেষ্টা 
করছেন এবং সদ্গুরুর সন্ধানে উত্তরভারতে পালিয়ে যাওয়া হেমন্তের যোগসাজসেই হয়েছে, 
এমন কী সুভাষের আই সি এস খেতাব বর্জনে হেমন্তকুমারই ইন্ধন জুগিয়েছেন বলে তারা মনে 
করতেন। উত্তরভারত ভ্রমণের পর বাড়ি ফিরে সুভাষচন্দ্র টাইফযেড রোগঘটিত জটিলতায় 
গুরুতর অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকেন। তার পরের ইতিবৃত্ত সুভাষের সঙ্গে বারো বছর 
গ্ৰন্থ থেকে শোনা যাক £__ “...এই সুদীর্ঘ অসুখের মধ্যে সুভাষকে দেখতে বা সেবা শুশ্ৰুষা 
করতে আমার স্বভাবতই খুব ইচ্ছা হত। কিন্তু বোসবাড়ীতে দরোয়ানের ওপর হুকুম হয়েছিল 
আমি ঢুকলেই যেন অৰ্ধচন্দ্ৰ দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। সুভাষ এই নিয়ে খুব রাগারাগি 
করত। বলতো বাড়ী ছেড়ে হাসপাতালে চলে যাবো। সেই রুগ্ন অবস্থায়ও দুবেলা দুখানি চিঠি 
দিয়ে জানাতো কেমন আছে। পরে একদিন আমায় লিখলো কৃষ্ণনগর থেকে এসে তাদের 
বাড়ীতে দেখা করতে। আমি অর্ধচন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে চোরের মত ঢুকে দেখি সুভাষ আমার 
জন্য উপরের বারান্দায় অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে দরোয়ানরা আমায় কিছু বললো না। তার 
ডাকে সটান উপরে গিয়ে উঠলাম। তার কাছে কয়েক মিনিট থাকার পর অভিভাবকেরা 
জানিয়ে দিলেন, মেডিক্যাল য়্যাডভাইস অনুসারে আমার আর সুভাষের সঙ্গে কথা কওয়া 
চলবেনা। আমি অগত্যা উঠতে বাধ্য হলাম।” (পৃ ৪৩) ন 

হেমন্তকুমারকে লেখা সুভাষের এই সময়কার কিছু চিঠিতে হেমন্তের প্রতি সুভাষের আত্মীয়- 
পরিজনদের বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ আছে: 

১...কালকার পত্রে বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছি যে বাপ-মা প্রভৃতি সোমবারে কলিকাতায় 
আসিয়া পঁহুছিবেন। তুমি আবার এসো-_কারণ, এর পরে বাড়ী পূর্ণ হইলে দেখা করিবার 
তেমন সুবিধা হবে কি অসুবিধা হবে ঠিক বুঝিতেছি না। রবিবারে যখন ইচ্ছা হয় এসো...রবিবারে 
সকাল থেকে বৈকাল বা রাত্রি পর্যন্ত থাকিতে পারো-_কার সাধ্য কিছু করে_-। “(১৮.৭.১৯১৪ 
তারিখে লেখা পত্রাংশ) 

২. ... তোমার মঙ্গলবারের লিখিত চিঠি আজ হস্তগত হইল। খামের উপর দেখিলাম 
সমস্ত চিহ্ন যে খাম খোলা হয়েছিল এবং পাঠান্তর পুনরায় বন্ধ করা হয়েছিল। প্রথমতঃ খামের 
উপর জলের দাগ, দ্বিতীয়তঃ, টিকিট খোলা হয়েছিল তার চিহ্ন, তৃতীয়তঃ, টিকিটের উপর 
কালির দাগ (বোধ হয় হাতে কালি লেগে গিছল), চতুর্থতঃ টিকিটের ছাপ এবং খামের উপর 
ছাপ 0017016 করছেনা-_শেষে খামেব কালি লেগে গিছল। *** তার উপর বাতি ঘসা 
হয়েছিল যাতে টের না পাই। এই পাঁচটা প্রমাণ পেয়েছি। ” (৬.৮.১৯১৪ তারিখের 
পত্রাংশ) 

২১.৮.১৪ তারিখের আরেকখানি পত্রে সুভাষচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন 8 “...একটা বড় 
interesting ব্যাপার হয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যার সময় আমি ইচ্ছাপূর্বক এ চিঠিখানা টেবিলের 
উপর রেখে আসি-_যাহাতে ওরা পড়ে। কাল রাত্রে সকলে যখন খাবার পর এঁ ঘরে একত্র 
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হয় তখন যেন চিঠিটা সকলের সম্মুখে খোলা এবং পড়া হয়। আমি উপরে ছিলাম, গোলমাল 
শুনিয়া কান পাতিলাম, শুনিলাম এ বিষয় discussion হচ্ছে। Discussion বড়ই violent, 
সকলেই একেবারে ক্রোধাধিত__আমার কাছে এসে কিন্তু, কেউ একটি কথাও বলে নাই। দাদা 
বুঝি চিঠিটা রেখেছেন। তাহারা যখন Violence-এর highest চit০॥-এ তখন শুনিলাম দাদা 
বলছেন--“হেমন্ত রবিবারে আসুক। হেমন্তকে দেখিব।” 

উল্লিখিত পত্রাংশসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট যে, সুভাষের নিকটাক্মীয়ণণ কায়মনোবাক্যে 
হেমন্ত-বিদ্বেষী ছিলেন। সম্ভবত তারা মনে করতেন যে, বাড়ীর কাউকেই না-বলে সদগুরুর 
সন্ধানে সুভাষের উত্তরভারত ভ্রমণ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, পরবর্তীকালে সদ্যোলব্ধ 
আই সি এস খেতাব বর্জন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রভৃতির মূলে আছে 
হেমন্তকুমারের নেপথ্য ভূমিকা। সুভাষের পরিজনদের এই চিরাচরিত হেমস্ত-বিদ্বেষের প্রসঙ্গ 
পুনরুত্ত হবে যখন আমরা সুভাষকে লেখা হেমন্তকুমারের পত্রাবলির সার্বিক অলভ্যতা সম্পর্কে 
আলোচনা করবো। ৰু 

সুভাষ-হেমন্তের এই আত্যন্তিক সংরাগময় প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক শুধু সুভাষের আত্মীয়বৰ্গকেই 
রুষ্ট করেনি, তাদের দলের মধ্যেও ভাঙনের সূচনা করে। এ বিষয়ে হেমস্তকুমার তার সুভাষের 
সঙ্গে বারো বছর গ্রন্থে লিখেছেন : “...পরীক্ষার আগে আমাদের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত আসে। 
আমার প্রতি সুভাষের একান্ত অনুরক্তির ফলে আমাদের দলের অনেকের গাত্রদাহ উপস্থিত 
হয়। তারা মত প্রকাশ করলেন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা অস্বাস্থ্যকর। সুরেশদা এই মতে 
সায় দেননি। আমাদের উপর তার একটা মস্ত ভালবাসা ও বিশ্বাস ছিল। সুভাষকে নির্দোষ 
ব'লে একদল আমায়, দোষী সাব্যস্ত করলেন।” (পৃ. ৪৯) 

এ বিষয়ে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মস্মৃতিমূলক রচনা জীবন-প্রবাহ গ্রন্থে তাৎপর্যময় 
ইঙ্গিত আছেঃ 

“...খোঁজ করিয়া বুঝিলাম দলাদলির মূল কারণ সূক্ষ্ম হইলেও ব্যাপারটি বর্তমানে খুবই 
স্থূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে প্ৰফুল্ল, নৃপেন, যোগেশ, গিরীশ প্রভৃতি__অন্যদিকে হেমন্ত 
ও সুভাষ । দোটানায়ও অনেকে আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত প্রভাবে সাময়িক একটা মীমাংসা 
করিলাম বটে। কিন্তু দালানের ছাদের ফাটলের মতো দলে একবার বিরোধ দেখা দিলে শত 
জোড়াতালি সত্বেও তার অবসান সম্ভব হয় না। ফাটল ক্রমশ গভীর হইয়া দালানকে চুরমার 
করিয়া ছাড়ে” 
যায় যে এই “ভাঙন” অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল : “..হলোও তাই, আমি, সুভাষ, 
অরবিন্দ প্রভৃতি কয়েক জন দল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং পরবর্তী কয়েক বৎসর কতকটা 
বিপ্লবী ভাবে স্বতন্ত্র ধারায় কাজ করে চললাম।” (পৃ. ৫০) এ সম্পর্কে ২৭. ৩. ১৯১৫ তারিখে 
লেখা সুভাষের পত্রে আমরা নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারি ঃ “...বাত্তবিক একটা ভীষণ 
সমস্যা । After al], is a breach inevitable? কিন্ত এটা যেন না হয় তার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতে হইবে। এমন সুন্দর একটা গঠনের ভিতরে যেন একটা brea না হয়।” এই 
মনোবাসনা ব্যক্ত করার পরেই সুভাষ এ চিঠির পরবর্তী অংশে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেনঃ 
“আর একটা কথা । যেখানে বিশ্বাস একবার টলেছে, ভীষণভাবে টলেছে-__সেখানে ভবিষ্যতে 


সুভাষচন্ত্র-হেমস্তকুমার : মৈত্রী, মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ / ১১৯ 


কি অন্য গীথুনি টিকিতে পারিবে ?... মোট কথা, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যাহাতে মনোমালিন্যটা 
ঘুচে যায়! কিন্তু এ ব্যাপারটা যতই দিন যাচ্ছে ততই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে! কারণ, বোধ হয় 
এ বিষয়ে অনেককে জানানো হয়েছে। তাহাতে :58০7-টা এত widened হয়ে গেছে যে, 
বলবার নয়।” (২৭-৩.১৫ তারিখের পত্রাংশ) 

৩.৪.১৫ তারিখে কটক থেকে লেখা সুভাষের পরবর্তী পত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ 
চিঠির কিয়দংশ ঃ “একটা সুন্দর Reconciliation হয়ে গেছে। গিরিশদা অনেকটা mediatior- 
গোছের হইলেন। সুরেশদা বলিলেন thought the relation to be undesirable but not 
unhealthy. তিনি বলিলেন ৮৪০ সম্বন্ধে একতিলও সন্দিহান কখনও আমি হই নাই। তবে 
তোমাদের ex০]u৪i৮ene৪৪-এর জন্য এবং সকলের নিকট হইতে ০0701817 পাইবার জন্য 
আমি খুব ব্যথিত হইয়াছিলাম।” (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃ ৫৬) 

উপরোক্ত পত্রে সুভাষেরও একটু স্বীকারোক্তি আছে : “....একটা জিনিস আমরা ভুল 
করিয়াছি (এবং পরেও এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে) আমরা 798115৩ করিনাই, 
আমাদের একটি কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী। ভাইদের উপর তাহার কত ০95০ সুরেশদা 
বলিলেন, তোদের চ/৮11০-এর মধ্যে সমানভাবে মিশিতে হইবে, যাহাতে কেউ টের না পায় 
কে কাকে কত ভালবাসে ।” (এ, পৃ ৫৬) 

সুভাষ-হেমন্তের সংরাগময় সম্পর্কের এই exclusiveness যা বা সুভাষের নিকটাত্মীয়দের 
হেমস্ত-বিরোধী ক'রে তুলেছিল এবং দলে ভাঙনের সূচনা করেছিল সেই তথাকথিত অটুট 
জোড় কিন্তু চিরস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সুভাষের সঙ্গে বারো বছর গ্ৰন্থে ১৯১২ 
থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত সুভাষ-হেমস্ত সম্পর্ক আলোচিত। হেমন্ত সরকারকে লিখিত 
সুভাষের এযাবৎ প্রাপ্ত শেষ চিঠিটিও এই সময়-সীমার মধ্যে নিবন্ধ। ১৯২৪ সালের ২৫ 
অক্টোবর-সুভাষ কারারুদ্ধ হয়ে প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল, পরে মান্দালয় জেলে, আরো পরে 
ইনসিন জেলে স্থানান্তরিত হন। এই দুই সুদূর কারাগার থেকে বিভিন্নজনকে লেখা সুভাষের 
বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শই দীর্ঘ পত্র তার তরুণের স্বপ্ন এবং অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়। কিন্তু 
এসব সংকলনে হেমন্ত সরকারকে লেখা কোনো চিঠি নেই। হেমন্ত সরকারকে লেখা সুভাষের 
চিঠির এই অনঙভ্তিত্ব সত্যিই বিস্ময়কর। সম্ভবত এই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্র কোনও গূঢ় 
কারণে হেমস্তকুমারের প্রতি অনীহ এবং বীতস্পৃহ হয়ে ওঠেন। সুভাষ-হেমন্তের এই মনান্তরের 
বহিঃপ্রকাশ সম্বলিত পত্রের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই বললেই চলে। বরং এবংবিধ পত্রের সার্বিক 
অনুপস্থিতিই উভয়ের সম্পর্কের ভাঙনের অশনিসংকেতরপে গ্রহণ করা যেতে পারে। সম্ভবত 
সুভাষচন্দ্র এই সময় মনে মনে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ব্যাপকতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 
তাই তার পক্ষে ফেলে-আসা কৈশোর ও প্রথম যৌবনের হৃদয়াবেগ মণ্ডিত বন্ধনজাল ছিন্ন 
করার প্রবণতা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, হেমন্তকুমার এই সময় কমরেড মুজফফর - 
আহমদ, সৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফিলিপ স্প্রাট প্রমুখ বামপন্থী ও সাম্যবাদী নেতার সানিধ্যে এসে 
কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এতেও সুভাষের মনে মতাদর্শগত বিরোধ জেগে ওঠা সম্ভব। 
সুভাষের মনোলোকের এই মতাদর্শগত বিরোধের নিঃশব্দ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হেমন্তের প্রতি 
অনীহা এবং নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে। এর কোনো লিখিত অভিব্যক্তি নেই। তবে হেমস্তকুমারের 
জ্যেষ্ঠপুত্ৰ শ্ৰীযুত মানবেন্দ্ৰ সরকার তার পিতৃদেবের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪০ 


১২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


সালে তার মা বিশেষ প্রয়োজনে সুভাষের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেছিলেন, “হেমন্ত অত্যন্ত 
অস্থির চিত্ত'। হেমন্ত সরকার তখন জেলে। 

পক্ষান্তরে, হেমস্তকুমার ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুভাষের ভূমিকাকে যথোচিত মর্যাদা 
দিলেও আবাল্য বন্ধুত্বের এই অসম্মানকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মেনে নিতে পারেননি। তাই তার 
বিভিন্ন রচনায় এবং চিঠিপত্র তাঁর এই মানসিক উল্মার বহিঃপ্রকাশ আছে| যেমন, সুভাষের 
সঙ্গে বারো বছর (১৯৪৬) গ্রহের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি ঃ 

‘বাংলা ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে সুভাষচন্দ্ৰের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকখানি পত্র 

প্রকাশ করি। তাতে সুভাষচন্দ্র আমার উপর রাগ করেন, তার সঙ্গে আমার যে নিবিড় ঘনিষ্ঠ 
সম্পৰ্ক ছিল তাতে পত্রগুলি প্রকাশ করায় অনেক কথা বের হয়ে যায়, ৬ ৬৬৬ 
নি!” অবতরণিকা) 

হি তল ৰীল ন সলনা সন) EE 
‘আত্মকথা’র পৃষ্ঠায় =_ ১. “..আজ ২৫ বছর হয়ে গেল সুভাষ আমার:কথা ভুলে গেছে সেই 
স্মেহ-ভালবাসার এই পরিণতি হবে'কে ভাবতে পারতো? (পাণ্ডুলিপি, প্‌ ১৫) _ 

২.“দূরত্বের জন্য মেলামেশার সুযোগ হত না, তাছাড়া-অন্তরীণের মতো থাকায় মেশাটা 
উভয় পক্ষেই সুবিধা মনে হত না, তার উপর আমার মনের উপর যে প্রচণ্ড ধাকা পেয়েছিলাম 
তাতে যেন: সুভাষের সঙ্গে আমার যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল সেটা একটু শিথিল হয়ে পড়লো। 
দার SOOO রে 
কি একটা পরিবর্তন এসেছে।” (এ, পৃ ৩০) - 

তীয় উদ্ধৃতির মধ্যে যে প্রচ মানসিক ধাকার মুলীতৃত কারণ, €ট বক লতাৰ জাই 
মেরেছিল কিনা হত এই এৰাব উরে: সৃভাষের জবান হত ইতি গজি নৰ 
দ্ব্যৰ্থতাব্যঞ্জক উত্তর এবং সুভাষকে দিবানিদ্রা দিতে দেখা ৷ সুভাষের প্রতি হেমন্তের এই অভিমান- 
সূচক মনোভাবের আরও কট্টর অভিব্যক্তি আছে কবি-বন্ধু এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামী সাবিত্রীপ্রসম্ 
চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে |... _- 
- ১. সুভাষচন্দ্ৰ বর্তমানে যেরূপ পায়া-ভারি হয়েছেন--তাতে তার সম্বন্ধে আর কিছু 
লিখতে প্রবৃত্তি হয় না। এই বই, বেরুনোর জন্যে তিনি আমার উপর ভীষণ চটেছেন। তারপর 
সুভাষচন্দ্রের বর্তমান রাজনীতির সহিত আমার মতের একেবারেই মিল নাই। সুভাষ এখন 
বুর্জোয়াতন্ত্রের দালাল। (দেওয়াস থেকে ২৪.১০.১৯২৭ তারিখে লেখা) 

২. “রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে সুভাষের মত বন্ধু হারিয়েছি__ জীবনে এর চেয়ে আমার 
বড় ক্ষতি হয়নি---। (দেওয়াস থেকে ১০.১.১৯২৯ তারিখে লেখা) 
- তবে এসব মনোভাব যে নিছকই তীব্র অভিমান-সপ্জাত ছিল তার একটা জাজ্ল্যমান 
" নথিবদ্ধ প্রমাণ এই 'যে, উপরোক্ত সুভাষ বিরোধী মন্তব্যসমূহ সত্ত্বেও তিনি ১৯৪৬ সালে 
সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অকৈতব প্রকাশ আছে। উক্ত গ্রন্থের অবতরণিকায় তিনি 
অকপটে কবুল করেছেন : “..সে আমার মত না নিয়ে খুঁটিনাটি কাজেও হাত দিত না__ 
গ্রহণ করেছিল। তার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত ভালবাসার অভাব শেষ পর্যন্ত হয়নি।” বস্তুত, 
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করা হয়েছিল বলেই তার বাত-পিক্ত-শ্লেম্মা প্রকুপিত হয়েছিল কিনা! পাকা বাড়িটা অমলকে 
বন্দি করারও ভালো উপায়। 
আঁকার সময় সুধা হঠাৎই খেয়াল করে বেলা বয়ে যাচ্ছে। তাকে এবার দ্ৰুত চলে যেতে হবে, 
কারণ বেলা হলে ফুল আর থাকবে না। ফুল না থাকলে সে ফুল পাবে না, মালা গীথতে 
পারবে না। ওই ফুল-মালা তাদের পরিবারের উপার্জনের উপায়। অমল-সুধার এই সময়ের 
সংলাপগুলো একবার মনে করে নিয়ে আমরা দৃশ্যটা কেমনভাবে সাজিয়েছিলাম তার বর্ণনা 
দিচ্ছি। 

সুধা॥ ..যহি, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না। 

অমল || আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো না, আমার খুব ভালো লাগছে। 

সুধা॥ আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি 

ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। 

অমল॥ আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে বাবে? 

সুধা॥ ফুল অমনি কেমন করে দেব। দাম দিতে হবে যে। 

অমল। আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ওই ঝরনা 

পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব। 

সুধা॥ আচ্ছা বেশ। 

অমল॥ তুমি তাহলে ফুল তুলে আসবে? 

সুধা॥ আসব। 

অমল।। আসবে? 

সুধা॥ আসব। 

অমল।। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার? 

সুধা॥ না, ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে। প্রেস্থান), 


সুধা আসার আগে অমলের কাছে এসেছিল দইওয়ালা, প্রহরী, মোড়ল। এদের মধ্যে সঙ্গত 
কারণেই অমলের পছন্দ হয়নি মোড়লকে। কিন্তু দইওয়ালা-প্রহরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তার 
বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। তারা যখন বিদায় নিয়েছিল তখন কি ‘আমার সঙ্গে আর একটু গল্প 


করো না, আমার খুব ভালো লাগছে'__গোছের কোনো কথা অমল বলেছিল। বলেনি। অথচ . 


আলাপচারিতায় তাদের কাছেও নিজের কল্পলোক সে মুক্ত করেছিল, যেমন করেছিল সুধার 
কাছে। সুতরাং সুধার সঙ্গে গল্প করতে তার ভালো লাগার কারণ ভিন্ন ধরনের। শৈশব উত্তীর্ণ 
অমল কথার মালা গেঁথে যেকোনো পুরুষের কাছে নিজেকে রচনা করলেও তার ভালো লাগছে 
সুধার কাছে নিজেকে রচনা করতে। আমরা তাই সুধার উঠে পড়ার সঙ্গে অমলকেও বিছানা 
থেকে উঠিয়েছিলাম। বিছানা থেকে দরজা পর্যস্ত যেতে যেতে সুধা-অমলের কথোপকথন 
চলেছিল। ‘আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?’ --সংলাপটি 
অমল বলার আগেই সুধা মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে অমল 
তার সংলাপটি বলেছিল। সুধা শেষ সংলাপটি বলেছিল অমলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ৷ দর্শক তা 
দেখেছিলেন জানলার গরাদের ওপার মজে জগান নাসরিন জনিত ত 
মাত্রা পেয়েছিল! ডা 


১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ,৩-৪ সংখ্যা 


কী চরিত্রায়নে, কী দৃশ্যরচনায়__আমরা যা করেছিলাম তা তো আমাদের স্বকপোলকক্সিত 
নয়। নাটকের পাঠের মধ্যেই ধরা আছে তা। নিরস্তর পাঠের উপার্জনটা শুধু মঞ্চে আনার চেষ্টা 
করেছিলাম আমরা। আমাদের সীমিত সামর্ধ্যে সে প্রযোজনা যে উচ্চমানের হয়েছিল এমনটা 
বলা যাবে না। তবে চেষ্টা একটা ছিল। একসময়ে সেই চেষ্টাটুকু করেছিলাম বলেই বুঝেছি, 
প্রয়োগের কত বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে নাটকগুলো। আমাদের পাঠ ও প্রয়োগ- 
সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতাই নাটকগুলোর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব তৈরি করেছে। আমাদের 
অচলায়তনিক শিক্ষাপদ্ধতি সে দূরত্ব রচনায় সাহায্য করেছে। 
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পারেন মঞ্চাভিজ্ঞ পাঠক। তিনিই কোনো নাটকের পাঠের মধ্যে দিয়ে আপন চৈতন্যে গড়ে 
তুলতে পারেন নাট্যের পাঠ! চৈতন্যে তৈরি করতে পারেন নাট্যের সম্পূর্ণ ছবি। যিনি তা 
পারেন তিনিই নাটকের পাঠক, যিনি পারেন না, তিনি নন। 

কিশোর প্রস্থান করতেই মঞ্চে প্রবেশ করে অধ্যাপক। প্রবেশমুখে সে বলে--নন্দিনী। 
যেয়ো না, ফিরে চাও।” তবে কি কিশোরের চলে যাওয়ার দৃশ্যময় টানে নিজের অজান্তেই 
খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল নন্দিনী? অধ্যাপক তাকে থামিয়ে দিল? কিশোর-নন্দিনীর সম্পর্কের 
যে ছবিটা তৈরি হয়েছিল সমগ্র মঞ্চ জুড়ে, সেটাকে ভেঙে দিল সে? কেন? কারণ তার মনে 
নন্দিনীর নাড়া লেগেছে। তার চোখে লেগেছে চমক! সে তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়। 
কিন্তু নন্দিনী বুঝতে পারে না তাকে অধ্যাপকের কিসের দরকার। নন্দিনীকে সে-কথা বোঝাতে 
গিয়ে অধ্যাপক খোদহিকরের দলের পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা মাথায় কীটের মতো 
সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে ওপরে উঠে আসার ছবি দেখায়। সেই ছবিতে সে নিজেকে যক্ষপুরী 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না। যক্ষপুরীর খোদাইকরের দলকে বলে “আমাদের খোদাইকরের 
দল’। যক্ষপুরীর সঙ্গে তার সংযুক্তির এই বাস্তবতা একটু পরে যক্ষপুরীকে ঘিরে তার নিজের 
অহঙ্কার প্রকাশে উচ্চকিত হয়। _-“আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে 
বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীতে পাব মুঠোর মধ্যে!” 
কিম্বা “আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও 
তেমনি ভয়ংকর প্ৰতাপ!’ যক্ষপুরীকে ঘিরে অধ্যাপকের এই গর্ব যেমন বাস্তব, তেমনি নন্দিনীকে 
নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তত্বকথা বুঝিয়েছে অধ্যাপক, আর তাতেই পেয়েছে আনন্দ। 
কিন্তু আজ তাকে নিয়ে অধ্যাপকের অনর্থক সময় নষ্ট হবে- এরকম একটা অজুহাত দিয়ে 
অধ্যাপককে এড়াতে চায় নন্দিবী। একথার উত্তর দিতে গিয়ে অধ্যাপকের গর্বের ফণা নেমে 
যায় অনেকটাই। আপন অবস্থা সম্পর্কে দীনতার বোধ এবং সেই অবস্থা থেকে সাময়িক মুক্তির 
বাসনা প্রকাশ পায় তার সংলাপে__-'আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে 
চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও ৷’ -_কিন্তু 
নন্দিনী তখন যেতে পারবে না কারণ সে তখন রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখবে। একথা 
শুনে অধ্যাপক তাকে সতর্ক করে দেয় এই বলে যে “সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে 
ঢুকতে দেবে না।” অধ্যাপক তো তাকে ঘরের মধ্যে আহান করেছে, তাহলে সে নিশ্চয় কোনো 
জালের আড়ালে থাকে না। থাকে কি থাকে না সে-প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এখনই তত জরুরি 
নয়, জরুরি হল এটা জেনে নেওয়া যে নন্দিনী রাজার জালের বাধা না মেনে তার ঘরে যেতে 
চাইলে অধ্যাপক ঘোষণা করে সেও আছে একটা জালের পিছনে এবং ভয়ঙ্করতায় সে রাজার 
সমান। সুতরাং রাজার ভয়ঙ্করতা ও দূরত্ব যদি নন্দিনীর কাছে আকর্ষণীয় হয় তাহলে তারটাই 
বা নয় কেন? অর্থাৎ যেভাবে সে কিশোর-নন্দিনীর সম্পর্কের ছবিটাতে দাঁড়ি টানতে চেয়েছিল 
আগে, ঠিক সেভাবেই দাঁড়ি টানতে চায় রাজা-নন্দিনী সম্পর্কে। কিন্তু এখনও সে খক্ষপুরীর 
রাজা’ না-বলে বলেছে “আমাদের রাজী” । কিন্তু পরের সংলাপে যক্ষপুরী থেকে ‘আমি’কে 
বিচ্ছিন্ন করে নেয় সে। বলে “সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি৷” ইতিমধ্যে 
নন্দিনীর মুখে উচ্চারিত হয় রঞ্জনের কথা, রঞ্জনকে ঘিরে তার গর্ব, আনন্দ। রঞ্জনকে “বিধাতার 
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হাসি’ বলে বর্ণনা করে সে। অধ্যাপকের কথায় প্রকাশ পায় তাচ্ছিল্যের সুর--“দেবতার হাসি 
সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্ণারদের টলাতে গেলে 
গায়ের জোর চাই! রঞ্জনের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাতে গিয়ে নিজেকে আবার যক্ষপ্রীর শরিক 
করে সে। নন্দিনীর সঙ্গে সেদিনই রঞ্জনের দেখা হবে_ নন্দিনীর মুখে একথা পর তার তাচ্ছিল্য 
প্রায় ব্যঙ্গের চেহারা নেয়। নন্দিনীর থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে নিজের বস্ততত্ববিদ্যার গহ্‌রে 
ফিরে যাবার সংকল্প করে সে। কিন্তু যেতে পারে না। এতক্ষণে প্রকাশ হয় যক্ষপুরীকে সে 
যেভাবে দেখে তার সত্য উচ্চারণ--‘..যক্ষপুরী গ্রহণ লাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে 
খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, 
এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে এই গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; 
তবু বলছি পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধবার আঁচলকে টুকরো টুকরো 
করে ছেড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে।_ নন্দিনীকে যখন এত পরামর্শ 
দিচ্ছে, তখন সে নিজেও কেন সেরকম কোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে না? সে যেতে পারবে 
না, কেননা যক্ষপুরীতে সে বন্দি। সে জানে, যক্ষপুরীতে একবার ঢুকলে তার হাঁ যায় বন্ধ হয়ে, 
ফিরবার আর কোনো পথই বাকি থাকে না। কিন্তু ফেরার ইচ্ছে তার খুব। সে-ইচ্ছে চরিতার্থ 
হল তখনই যখন আক্ষরিক বন্দিশালা ভেঙে ফেলল খোদাইকরের দল, সর্দারশ্রেণির সঙ্গে 
শ্রমিকশ্রেণির ঘটল প্রত্যক্ষ সংঘাত। অধ্যাপক তখন পুথিপত্র ফেলে চরম প্রাণের সন্ধান পেতে 
বেরিয়ে পড়ল চিরকালের মতো। 

একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন মাত্রা বেরিয়ে আসে তবে! এতেও কি 
চরিত্রগুলোকে রক্তমাংসের সজীব মানুষ বলে মনে হয় না? অবশ্য রক্তমাংসের মানুষগুলোকে 
ধরতে হলে নাটকগুলোর নিবিড়-পাঠ অত্যন্ত জরুরি। সেভাবে যদি পাঠ করা যায় নাটকগুলো 
তাহলে প্রতিটি চরিত্রের নানা ভাজ, নানা স্তর আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৃশ্য তৈরির 
নতুন নতুন সম্ভাবনাময় দরজা খুলে যায়। 
কাজে লাগিয়েছিলাম তার মাত্র দুটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের কথা শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ 
প্রযোজিত “ডাকঘর'-এর দুটি স্থিরচিত্র আমরা দেখেছি। অবণীন্দ্রনাথ-পবিকল্পিত সেই মঞ্চে 
রচিত হয়েছিল একটি বাস্তবানুগ গ্রামের বাড়ির ছবি। মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি অন্যান্য নানা 
আয়োজনে মনোরম দৃশ্য রচনা করেছিল। “বহুরূপী'র “ডাকঘর” এও গ্রামের ছবিটি ধরা ছিল। 
আমরা বাড়টিকে করেছিলাম আধা শহুরে মধ্যবিত্তের বাড়ি, কিন্তু সময়ের দূরত্ব তৈরি করার 
জন্যে জানলা-দরজার মাথায় রেখেছিলাম বর্ণময় খিলান। বাড়িটির এহেন ভাবনা আমরা 
নাটকটির পাঠ থেকেই পেয়েছিলাম। নাটকে প্রহরী অমলকে বলেছে__ “.. আমি আবার কাল 
সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব!” প্রহরীর কথা অনুযায়ী স্থানটা তাহলে 
শহর। এবং এই শহরেব মাধব দত্ত নামে একজন লোক যে দু-পয়সা জমিয়েছে সে-কথা 
জানিয়েছে মোড়ল। তাই আধা শহুরে মধ্যবিত্ত মাধবের বাড়িটাতে খড়ের ছাউনি দেয়ার 
কোনো কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয়নি। মাধবের শুধু পয়সাই তো নেই, শহুরে রুচিও 
আছে, তাই সে তার পালিত পুত্রটির জন্যে জাহাজ, জটাই বুড়ি, সেপাই প্রভৃতি খেলনা 
কিনেছে। এবং কে বলতে পারে গ্রামের মুক্ত জীবন থেকে তুলে এনে অমলকে শহরে বন্দি 
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সঙ্গে এভাবে যোগ খুঁজে পেলে তবেই নাটকগুলো প্রয়োগের প্রণোদনা জাগে। আর সে- 
প্রণোদনা জাগলে তখন ভাবতে হয় কেমন করে চরিত্রায়ন করব, দৃশ্য সাজাব। 

নাটকের পাঠ থেকেই চরিত্রের নানা স্তর কেমন করে ধরা যায় তার সামান্য দুটো নিদৰ্শন 

তুলে ধরছি এখানে। 

কিশোরের ডাকে শুরু হয় “রক্তকরবী” নাটক। শুধু নামেই সে কিশোর নয়, বয়সেও 

কিশোর। নন্দিনী, রাজা ও সে স্বয়ং আমাদের তা জানিয়ে দেয়। তার ভালো লাগে নন্দিনীর 
নাম ধরে বারেবারে ডাকতে, সেই ডাকের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করতে চায় তার সূক্ষ্ম 
অনুভব, যা তার মনে সঞ্চার করে এমন একটা কিছু, যার ফলে তার মনটা যক্ষপুরীর সমস্ত 
কাঠামোটার বিরুদ্ধে স্পর্ধিত হয়ে ওঠে সমগ্র নাটকে তার মুখেই প্রথম জ্বলে ওঠে আগুনের 
স্ফুলিঙ্গ; এবং স্ফুলিঙ্গের মতোই সে হারিয়ে যায় নাট্যবলয় থেকে। তবু, এতবড়ো নাটকে মাত্র 
পনেরোটা সংলাপ বলেই এত বৈচিত্ৰ্যময় নাট্যবলয়ে আলাদা একটা জায়গা করে নেয় সে। 
কী করে ঘটতে পারে তা? এর উত্তর খুঁজতে আমরা বরং পড়ে নিই তার মুখের প্রথম 
নাট্যসংলাপ। 

১, নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী! 

২. শুনতে পাস জানি, কিন্ত আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে 
আনতে যাই। 

৩. সমস্ত দিন ত কেবল সোনার তাল তুলে আনি তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে 
ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই। 

৪. তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে 
সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র 
গাছ পেয়েছি। 

৫. অমন কথা বোলো: না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। এ গাছটি থাক্‌ আমার একটিমাত্র গোপন 

কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে আমি তোমাকে 

- ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল। 
সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন। 
- কিসের দুঃখ! একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার ভাবি। 

এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি। 

না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই আমি রোজ তোমাকে 

ফুল এনে দেব। 

EE বিজয়া ATE ET 
অস্তরের অনুভব, যার ফলে তার বুকের ভেতরটা দৃশ্যময় হয়ে ওঠে, যা অনুভবের গাঢ়তায় 
আরেক পা এগিয়ে যায় পরের বাক্যে । “আর ফুল চাই তোমার’--তুই’ থেকে ‘তুমি’তে উত্তীর্ণ 
করেছে সে তার অনুভব, যা ‘তোমার’ শব্দ বাক্যের শেষে ব্যবহার আরো বেশি নিবিড় হয়ে 
উঠেছে। তৃতীয় সংলাপে ফুটে ওঠে যক্ষপুরীর আবহাওয়ায় তার ভেতরের মানুষটার যন্ত্রণাবোধ 
ও তা থেকে মুক্তির আকাঙক্ষা। এখানে বিদ্রোহের আভাস নেই, আছে যন্ত্রাটাকে সাময়িকভাবে 
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা । কিন্তু এই সংলাপের উত্তরে নন্দিনী যখন তকে শান্তির কথা মনে করিয়ে 
দেয়, তখন সে তার আনন্দঘন অনুভবে এতটাই মগ্ন যে কথাটা যেন শুনতেই পায় না, বরং 
মনে করিয়ে দেয় নন্দিনী তাকেই শুধু বলেছিল রক্তকরবী তার “চাই-ই চাই’, যে চাওয়াকে 


৮ না ৫০৫ 


১০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ঘিরে রয়েছে কিশোরের আনন্দ আর আনন্দটা আরো ঘন হয় এই কারণে যে, সে ‘অনেক খুঁজে 
পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ’ পেয়েছে, যে গাছটি সে 
রাখতে চায় “একটি মাত্র গোপন কথার মতো । “গোপন কথা?” কার গোপন কথার প্রতি ইঙ্গি 
ত করছে সে? বিশুর। কিন্তু বিশুর তো আছে নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্কের আনন্দ-বেদনাঘন 
অতীত, যা প্রকাশ পায় তার গানে। কিশোরের তো সে অতীত নেই; অথচ সে ঈর্ধা করে 
বিশুকে। ঈর্ষা করে? নাটকের টেক্সটে আছে নাকি এরকম স্পষ্ট কোনো কথা? বাংলা টেক্সটে 
নেই বটে কিন্তু আছে অবিকৃত ইংরেজি অনুবাদে। কিশোর সেখানে স্পষ্টই বলেছে '/6 
always envied 73150, he can sing to you songs that are his ০৬7. 1 কিন্তু 
কিশোর তো বালক মাত্র। নন্দিনীর সঙ্গে তার বয়েসের পার্থক্য অনেক। তাহলে? কেন, 
শ্যামা’র উত্তীয়ও তো বালক। শ্যামার সঙ্গে তারও বয়েসের পার্থক্য অনেক, তাও তো শ্যামা 
স্বীকার করেছে ‘বালক কিশোর উত্তীয় তাহার নাম,/ ব্যর্থ প্রেমে মোর উন্মত্ত অধীর’ এবং 
কিশোর-উত্তীয় যে শ্যামার অনুরোধ অন্যায় জেনেও আত্মত্যাগে এগিয়ে গেছে সে তো তার 
কিশোর-প্রেমের চরম মূল্য প্রেমিকার চরণে নিবেদন করার মানসেই। কিশোরও তো উত্তীয়ের 
মতো ক্রয়েডীয় মানস থেকেই নন্দিনীর সান্নিধ্য চায়, যদিও জানে খণ্ডিত জীবনের শরিক সে, 
সেই জীবনের ভগ্জীবী হয়ে নন্দিনীর নাগাল পাওয়া যাবে না, কিন্তু তার যে আভাসটুকু পাচ্ছে 
সে, তার রাজকর দেয় তারই “নিজের ফুল’ নন্দিনীর হাতে দিয়ে, যে ফুল নন্দিনীর “চাই-ই 
চাই”। সে তাই নন্দিনীকে সত্য করিয়ে নেয় যে সে তারই হাত থেকে রোজ সকালে ফুল নেবে, 
অন্য কারো হাত থেকে নয়। 

আর নন্দিনী যখন সেই সত্য করে যে সে কিশোরের হাত থেকেই রোজ ফুল নেবে, যে 
ফুল কিশোরের “দুঃখের ধন’, তখনই তার মন স্পর্ধিত হয়ে ওঠে ও বলে-_না, আমি সামলে 
চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব!’ = 
যে উচ্চারণ চুম্বকসারে সমস্ত নাটকটাকে শুরুতেই ধরে দেয়। 

রিক্তকরবী”র কিশোরকে এইটুকু বুঝতে হলে হয়তো মঞ্চাভিজ্ না হলেও চলে। কিন্তু এতে 
ছবিটা তৈরি হয় কই? নাটকের শুরুতে লেখা আছে “নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর 
বালক’। ব্যস। তারপরেই কিশোরের সংলাপ--নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী।”__ প্রশ্ন হল কিশোর 
কি মঞ্চেই ছিল, নাকি নন্দিনীকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করল? কিশোর “নন্দিনী” শব্দটা কি 
ছাপার অক্ষরের মতো নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করল, নাকি তার উচ্চারণে অনেকটা আবেগের 
প্রকাশ ঘটাল? সেক্ষেত্রে “নন্দিনী” ডাক তিনবারেই সীমাবদ্ধ রাখল, নাকি প্রয়োজনমতো বাড়াল £ 
কিম্বা শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? 
তাহলে আনতে যাই।”_-তিনটি বাক্যে গঠিত সংলাপটির প্রথম বাক্যটি একটি কমা-বিরতির 
সূত্রে দুটি ভাগে বিভক্ত। কেমন করে বললে ঠিক ছবিটি ফুটে ওঠে? প্রথম বাক্যের প্রথম 
ভাগটি বিবৃতি বা স্বীকৃতিমূলক এবং তার ওপরে ভর করে দ্বিতীয় ভাগটি উঠে যায় অন্য স্তরে। 
ফলে প্রথম বাক্যে ব্যবহৃত ‘তুই’ দ্বিতীয় বাক্যে উৰ্ধ্বমুখী হয়ে ‘তুমি’ হয়ে যায়। এই যে ছবি-_ 
এই ছবি তো নির্বিকার ছাপার অক্ষরকে অবলম্বন করে স্বরক্ষেপণের বৈচিত্র্য দিয়ে, শারীরিক 
অভিনয় দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। ছবিটা ঠিক ঠিক গড়ে উঠলে একটা কিশোর বয়েসী চরিত্রও 
স্তর-পরম্পরায় ধরতে পারে আমাদের অস্তিত্বের গূঢ় বাস্তবতা । এভাবে ছবি তৈরি করতে 


রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ / ৯৭ 


সংস্পর্শে এসে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে রঞ্জনের যৌবন, যার মূল তাৎপর্য হল বৃহৎ 
সমাজজীবনের পটভূমিকায় অ-সীমাবদ্ধ আঙ্গিকে প্রকাশিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, 
যা বর্তমান থাকলেই নন্দিনীকে আয়ত্ত করা সম্ভব! অথচ রপ্রনের যৌবনের সেই বিশেষ 
তাৎপর্যটি যে কী তা বোঝে না যক্ষপুরীর রাজা থেকে গোকুল খোদাইকব পর্যস্ত কোনো 
পাত্রই। কেননা তারা প্রত্যেকেই সংকীর্ণ গণ্ডিতে বদ্ধ মানুষ। আংশিক ব্যক্তিত্বময় সত্তা, যা 
কখনো শাসকের মুখোশে আবৃত হয়ে পেশাগত নামে চিহ্নিত, কখনো-বা শাসিতের মুখোশে 
আবৃত হয়ে সংখ্যাগত নামে পরিচিত। এবং সে কারণেই রঞ্জন এসেও আসেনি বলে মনে 
হয়েছে নন্দিনীর তাই রঞ্জনের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সে ফাগুলালকে বলে ‘আমি চেয়েছিলুম, 
রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে । এ দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে”। 
বলে রঞ্জন বেঁচে উঠবে--ও কখনো মরতে পারে না”, এবং শেষ পর্যন্ত ‘ও আসবে বলে 
অপেক্ষা করেছিলুম ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে” । 

রঞ্জন এসেছে, রঞ্জন আসবে। রঞ্জন এসেছে, তাই বন্দিশালার দরজা ভেঙে ফেলেছে 
খোদাইকরের দল, জাল ছিড়েছে রাজা। তবু শেষ নয়, তবু অপেক্ষা, রঞ্জনের আসার অপেক্ষা। 
যক্ষপুরীর সকলের মধ্যে আসার অপেক্ষা আর এই অপেক্ষাকালীন সময় শুরু হতেই অধ্যাপক 
, বুঝেছে নন্দিনী “আর এড়িয়ে যেতে পারবে না’। তাকে ধরা যাবে এইবার, কেননা ব্যক্তিগতভাবে 
সেও তো তার পুথিপত্র ফেলে চরম প্রাণের সন্ধান পেতে ‘পণ্ডিত-জাল’ ছিঁড়ে বেরিয়ে 
এসেছে। তাই একই ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে গানটির পাঠ গেছে বদলে যখন গানটি 
আবার করে নেপথ্য থেকে ভেসে এসেছে যক্ষপুরীতে। প্রথমে পাঠ ছিল “ডালা যে তার 
ফসলে"__যা আমাদের ধরিয়ে দেয় একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা, যে, পাকা ফসল যখন একজনের 
ব্যক্তিগত ডালায় গিয়ে জমা হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, কিন্তু 
তা যখন ধুলোয় মিশে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে সমানভাবে, তখন নিঃশেষে হারিয়ে যাবে 
রক্তকরবীর জাল, বিচ্ছিন্নতা আর সমস্যা থাকবে না কোনো, বৃহত্তর জীবনানন্দ আস্বাদ করা 
সম্ভব হবে তখনই; আর তখনই আসবে রঞ্জন, যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে। 

তবু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। রাজার পক্ষে কি জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব? কেন 
নয়? রাজা জাল ছিড়েছে কখন? তার জাল ছেঁড়ার আগেই খোদাইকরের দল বন্দিশালার 
দরজা ভেঙে ফেলেছে। বন্দিদের মুক্ত করেছে। অর্থাৎ জনজাগরণ ও জনপ্রতিরোধ শুরু হয়ে 
গেছে। নন্দিনীকে দেখার পর থেকে রাজার মধ্যেকার ব্যক্তিমানুষটা জাল ছেঁড়ার জন্যে ভেতরে 
ভেতরে ছটফট করতে শুরু করেছে ঠিক, কিন্তু সে তা আটকাতে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে। এই 
চেষ্টা তার শেষ অবধি বজায় থেকেছে। শেষ দৃশ্যেও সে বলেছে 

১. আবার এসেছ অসময়ে । এখনই যাও, যাও তুমি। 

২. আজ ধ্বজাপুজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও। এখনি যাও! 

৩. পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে। 

৪. আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লাস্ত। ধবজাপুজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন 

বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে। 

৫. আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় তোমাকে করতেই হবে। 

-উত্তরে নন্দিনী বলে ‘আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও তেমনি ভয় 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


দেখাবে! তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি’। “ঘৃণা করি’ কথাটাই জ্বালিয়ে দেয় মকররাজের রাজ- 
অস্তিত্বকে । বলে ‘ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূৰ্ণ করব’! এবং সে জাল ছিঁড়ে ফেলে। অর্থাৎ জাল ছেঁড়ার 
মুহূর্তটাতে পরম প্রাণের সন্ধান পাওয়ার চেয়ে নন্দিনীর স্পর্ধা চূর্ণ করাই ছিল তার লক্ষ্য। কিন্তু 
জাল ছিড়ে সে দেখে তার মেশিনারি তার প্রতি অনুগত নেই আর। এবার সে মেশিনারির 
স্পর্ধা চূর্ণ করবে ঠিক করে। কিন্তু নন্দিনীর স্পর্ধা আর মেশিনারির স্পর্ধা এক পদ্ধতিতে 
একসঙ্গে চূর্ণ করা যায় না। মেশিনারির স্পর্ধা ভাঙতে হলে নন্দিনীর হাতে হাত মেলাতেই হয়। 
মেলায় হাত। তবু আবার ঝিলিক দেয় তার রাজ-অস্তিত্ব। __ “আমার সঙ্গে লড়াই করবে 
তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি+। ‘মেরে ফেলতে পারি” বলে, কিন্তু জানে 
নন্দিনীকে সে মেরে ফেলতে পারবে না। নন্দিনী আর কোনো একাকী ব্যক্তিবিশেষ নয়। সে 
হয়ে উঠেছে সমষ্টির ব্যক্তিনাম। ফলে মকররাজকে রাজ অস্তিত্বের বিসর্জন. দিতেই হয়। শুরু 
হয় শ্রেণিসংগ্রাম। সেই সংগ্রামে মকররাজ শামিল হয় মানুষগত শ্রেণির। 
“রথযাত্রাস্ম আরো এগিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের “রথযাত্রা” রথ জগন্নাথের 
নয়, মহাকালের । অর্থাৎ সমযের। সময়ের রথ এতদিন টেনে এসেছিল পুরোহিতের দল। 
তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল রাজা। সময়ের রথ আজ অচল হয়েছে, পুবোহিতের দল 
পারেনি রথ টানতে, রাজাও পারেনি। রাজার শক্তি যে সৈনিকের শক্তিতে, সে সৈনিকের দলও 
ব্যৰ্থ হয়েছে। রাজা তাই ধনপতি শেঠজিকে তলব করেছে, কারণ “বেণের টান আজকাল সব 
জায়গাতেই লেগেছে'। আজকের ইতিহাসে “রাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেণে’। 
কিন্তু ধনপতির দলবলও পারল না রথ টানতে । এমন সময শূত্রপাডার ভারি গোল বেধে 
গেল। শুদ্রদলের দলপতি এসে বলল মহাকাল তাদের “ডেকেছেন তার রথের রশিটাকে টান 
দিতে । কেমন করে তারা ডাক শুনেছে সে কথা “কেউ জানে না”। কিন্তু আজ ভোরবেলা 
থেকেই, তাদের “মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে" । এই কথা নিয়ে কানাকানি 
হঠাৎ আজ শুরু হলেও তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে অনেকদিন ধরেই। অনেকদিন ধরেই শৃদ্ররা 
লুকিয়ে শাস্ত্ৰ পড়তে শুরু করেছে ধরা পড়লে বলেছে “আমরা কি মানুষ নই,। আর আজ 
শুদ্রদলের দলপতি ঘোষণা করেছে ‘আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে 
আছ। আমরাই বুনছি বস্তু, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা”। অর্থাৎ তারা আজ আত্মসচেতন। 
এই আত্মসচেতন জনগোষ্ঠীর টানেই রথ চলল। বাঁধাপথ যে রাজপথ, সেখান থেকে নেমে 
পড়ল রথ । গাঁ গাঁ করে ছুটতে লাগল ধনপতির ধনভাণ্ডার, সৈনিকদের অস্ত্ৰশালা লক্ষ্য করে। 
নতুন যুগের শুরু হল এভাবেই। পুরোনো যুগ রথটাকেই মেনেছিল, কিন্ত মানুষের সঙ্গে 
মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, সেই বাঁধনটাকে মানতে চায়নি। রথ তাই অচল হয়েছিল। আবার 
আজ যারা রথ চালাল তারা যদি ভাবে রথের সর্বময় কর্তা ওরাই, তাহলে তাদেরও মরবার 
সময় আসবে। তাহলে কিসের জোরে রথ চলবে? ছন্দের জোরে। ছন্দের মধ্যে আছে বাঁধন, 
তাই সে সুন্দরকে করে কর্ণধার । সুন্দরের কর্ণধারত্রেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে”। 
বেঁচে থাকার সঙ্গে নাটকগুলোর অনুপুঙ্থ যোগ খুঁজে পাই। এ শুধু দু-হাজার-নয়ে বেঁচে থাকা 
ব্যক্তি আমির সঙ্গে বা বিশ-একুশ শতকের তৃতীয় বিশ্বের মানব-ইতিহাসের সঙ্গে যোগ নয়। 
এ হল সমস্ত বিশ্বের সব সময়ের সব মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে যোগ। আমাদের বেঁচে থাকার 
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শিবতরাই এবার নিজের পশম নিজেই রপ্তানি করতে পারবে। ফলে উত্তরকৃটের ভোজন- 
পাত্রের তলাটা গেছে খসে! স্বার্থে ঘা পড়েছে উত্তরকূটের সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষের । 
অমাবস্যার রাস্তিরেই ওই খোলা পথ আবার বদ্ধ করার কাজ করতে তারা লোক জোটাচ্ছে। 
যে বা যারা সে-কাজে যেতে রাজি নয় তাদের প্রতি দয়া দেখাতে পারে না জাতীয়তাবাদীর 
দল। 

জাতীয়তাবাদী অবশ্য ওই রকম আচরণ করতেই অভ্যস্ত। এক জায়গায় মানুষ হয়েও সে 
কোনো ব্যক্তিকে চেনে না। প্রতিটি ব্যক্তিই তার কাছে কাজের যন্ত্র মাত্র। বাঁধ বাঁধার কাজে 
'উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর 
থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে, জোর করে তুলে আনা হয়েছিল। তারা 
“অনেকেই ফেরেনি”। জনাই গাঁয়ের অন্বার ছেলে সুমনও তাদের দলে ছিল। অশ্বার মতো বহু 
মায়ের অভিশাপের ওপরেই বিভূতির যন্ত্র জয়ী হয়েছে। বিশ্বাসের ওপর নয়। বিশ্বাস আর 
মানবতার মূলে আঘাত করেই জযের গৌরব ঘোষণা করে চলেছে জাতীয়তাবাদ । সন্দেহ 
করার সীমা তার কোথাও নেই। রণজিৎ বিশ্বাস করে না কাকা বিশ্বজিৎকে, প্রজারা বিশ্বাস 
করে না রাজাকে, সেনাপতি বিজয়পাল বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিজিতের সঙ্গে, শিবতরাই 
থেকে হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসছে শুনে বিভূতি সন্দেহ করে তার বিশ্বস্ত চরদের, 
সন্দেহভাজন সেই চরদের তালিকায় কঙ্করকেও রাখে। অভিজিৎকেও সন্দেহ কবেছিল সে। 
ভেবেছিল তার গৌরবকে খাটো করতেই অভিজিৎ খুলে দিয়েছে নন্দিসংকটের গিরিপথ। 
অভিজিৎ খুলে দিয়েছিল শিবতরাই-এর পশম রপ্তানির পথ, অভিজিৎই ভেঙে দিয়েছে মুক্তধাবার 
বাঁধ। অভিজিৎ উত্তরকূটের কেউ নয়। সে শিবতরাই-এরও কেউ না। তার জন্ম হয়েছিল 
মুক্তধারার ঝরনাতলায়। সে কোনো বিশেষ দেশের নয়, বিশেষ স্বার্থের সঙ্গে বদ্ধ নয়। নিজে 
মুক্ত বলেই শিবতরাই-এর ওপর থেকে সান্রাজ্যবাদীর শোষণ যন্ত্রের মূলে আঘাত করে মুক্ত 
করতে পেরেছিল শিবতরাইকে, আবার একই কারণে শোকের লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে 
চেয়েছিল উত্তরকূটকে। সাম্রাজ্যবাদী তথা জাতীয়তাবাদী গর্বোদ্ধত শক্তির শোষণের ও তার 
থেকে মুক্তির ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তার “মুক্তধারা” নাটকে। 

এবার “রক্তকরবী"। “মুক্তধারা*্ম আমরা পেলাম ইমপিরিয়ালিজম তথা ফ্যাসিজমের শোষণের 
ছবি, ‘রক্তকরবী’তে ক্যাপিটালিজমের। ক্যাপিটালিস্ট তার ক্যাপিটাল বাড়ানোর মানসে এখানে 
তৈরি করেছে গোল্ড মাইন। ওই মাইন-এ কাজ করার জন্যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আনিয়েছে 
খোদাইকরদের। খোদাইকররা মালিকের চোখে কেউ মানুষ নয়, নাম্বার। ৪৭ফ, ৬৯৬, ৭১টি। 
জিউটি আওয়ারস তাদের বারো ঘণ্টা। বারো ঘণ্টা ডিউটি আওয়ারসের পর তাদের আরো 
চার ঘণ্টা পর্যন্ত ওভার টাইম দেওয়া হয়। ওভার টাইম ইস্যুতে লাভ দু-পক্ষেরই। ওয়ারকাররা 
ওয়েজ বেশি পায়, আর মালিককে ওভার টাইমের এগেনস্টে ডি.এ., মেডিকেল গ্যালাউন্স, 
কোয়ার্টার্স দিতে হয় না। তাছাড়া মোট যোলো ঘণ্টা হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর ওয়ারকাররা 
ঘুমোবে ছয় থেকে আট ঘণ্টা। ওই আট ঘণ্টা যদি তারা নাও ঘুমোয়, তার জন্যে আছে 
মালিকের তৈবি করা মন্দির-মসজিদ-গির্জা, যেখানে তারা পারমার্থিক লাভের জন্যে সময় 
কাটাবে, অথবা আছে বার। সেখানে মদ খেয়ে হুল্লোড়বাজি করবে, ফলে মালিকের বিরুদ্ধে 
একজোট হওয়ার সময় পাবে না। 


৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


রক্তকরবী'তে এসবই আছে। একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। মালিক যেমন ওয়ারকার 
আনে তেমনি তাদের থাকার জন্যে কোয়ার্টার্স দেয়। ওই কোয়ার্টার্স আবার বিভিন্ন টাইপের 
হয়। “রক্তকরবী”র কোয়ার্টার্সও বিভিন্ন টাইপের। ‘ন’, ‘৭’, ‘এ’ টাইপের । মালিক ওয়ারকারদের 
চিকিৎসার জন্যে হেল্থ সেন্টার, হসপিট্যাল তৈরি করে। ‘রক্তকরবী’তে চিকিৎসক আছে। 
সেও মালিকের রিক্রুটমেন্ট। হসপিট্যাল নিশ্চয় আছে, নাহলে গজ্জুর চিকিৎসা হবে কোথায়? 
মালিক ওয়ারকারদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে স্কুল-কলেজ তৈরি করে। অধ্যাপক 
যখন আছে তখন স্কুল-কলেজও আছে। আর আছে ম্যানেজার-সুপারভাইজার, বড়ো সর্দার, 
মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার। আছে স্পাই, ৩২১। 

ব্যবস্থা সব পাকা। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, মানুষ জন্মসূত্রে শোষক নয়, লোভের সূত্রে 
শোষক! শোষণ করার জন্যে সে তার মেশিনারি তৈরি করে, আবার ওই মেশিনারিই তাকে 
জালে বন্দি করে। শাসককে ওই মেশিনারির জালে বন্দি থাকতেই হয়। শাসিতের কাছে গিয়ে 
ঘেঁষার্ঘেষি করলে তার ভয় ভেঙে যায়। আবার শাসক শুধুই শাসক নয়, সেও মানুষ । মানুষ 
তার স্বাভাবিক নিয়মেই অন্য মানুষের কাছে গিয়ে ঘেঁষার্ঘেষি করতে চায়। ভেতরে এই দুই 
সত্তার চলে নিরস্তর লড়াই। ওই লড়াই-এর জেরেই রণজিৎ অভিজিৎকে দত্তক নেয়, অভিজিতের 
মনস্তুষ্টির জন্যে তাকে শিবতরাই-এ পাঠায়, উত্তরকূটের লোকজন খেপে গেলে তাকে বন্দি 
করে তাদের রোষানল থেকে বাঁচায়, বলে, “শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এই সব 
উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে__আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন, | 
এই লড়াই-এর কারণেই “রক্তকরবী”র রাজা অকাজের প্রয়োজনে নন্দিনীকে আনায়, তাকে 
নিয়ে তার মূল্যবান সময়ের বাজে খরচ করে, তার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে, তার 
ওপর রেগে যায়, তাকে নষ্ট করতে চায়, তাকে ভালোবেসে তার সঙ্গে রপ্ত্রনের মিলন ঘটানোর 
আদেশ দেয়। নন্দিনীকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন তো রাজার একার নয়, যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি 
মানুষের । রাজার মতো যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি চরিত্র আংশিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কেউ নাম্বার, 
কেউ ডেজিগনেশন। শুধু যে এসেছে অকাজের প্রয়োজনে, নন্দিনী, এবং যে এসেছে বা 
আসবে, রঞ্জন, আংশিক ব্যক্তিত্বময় যক্ষপুরীতে পূর্ণব্যক্তিত্ব। ওই পূর্ণব্যক্তিত্বের কাছাকাছি 
এসেই বেসুর বাজতে শুরু করে প্রত্যেকের মধ্যে আর বেসুর বাজে বলেই অধ্যাপকের মতো 
লাগে নন্দিনীর নাম ধরে বারে বারে ডাকতে । কিশোরের ঠিক বিপরীতধর্মী চরিত্র গোকুলের 
নন্দিনীকে দেখে ভয়ঙ্কর ঠেকে। ফাগুলালের নন্দিনীকে দেখে নিজের দিকে তাকাতে লজ্জা 
করে। বিশু তাকে গান শেখায়। মেজো সর্দারের চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে, বড়ো সর্দারের 
চোখে কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু মিশেছে-_-তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ঙ্কর 
হয়ে উঠেছে। 

প্রত্যেকেই নন্দিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়, প্রত্যেকেই তাকে পেতে চায়; অথচ পেতে চায় 
সেবাদাসী হিসেবে, যেখানে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কেননা নন্দিনী নিঃশেষে ব্যক্তিমানুষ, 
সে এসেছে বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে, যে সমাজজীবনকে ভুলে গণ্ডিবন্ধ জীবনে বাঁধা পড়ে 
গেছে যক্ষপুরীর প্রত্যেকটি চরিত্র, তাদের প্রতি নন্দিনীর ডাক, “মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ 
খুশি হলো/ ঘরেতে আজ কে রবে গো খোলো দুয়ার খোলো’ । যক্ষপুরীর সকলেই নন্দিনীর 


রবীন্দ্রনাথের নটিকের পাঠ ও প্রয়োগ / ৯৩ 


না মুক্তি, মাটির ছোঁয়া। সমস্ত বিশ্বের আধুনিক শিশুরা নাকি পৃথুল হয়ে যাচ্ছে। এক দশকের 
মধ্যে এই শিশুদের ঈষৎ ভিন্নভাবে অমলের পরিণতি হবে।-_বিজ্ঞানীদের এইসব ভবিষ্যৎবাণীতে 
প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে চুরানব্বই বছর আগে লেখা ‘ডাকঘর’ নাটক। অমলের পরিণতি দেখে 
তখন শিউরে উঠি আমরা। 

“মুক্তধারা”র রাজার নাম রণজিৎ, রাজ্যের নাম উত্তরকৃট। রণজিতের পিতামহ প্রাগ্জিৎ 
হরণ করেছিল দক্ষিণদেশ শিবতরাই-এর স্বাধীনতা! তিন পুরুষ ধরে শিবতরাইকে বশ্যতা 
মানাবার বহু চেষ্টা করেছিল তারা । শিবতরাই-এর অর্থোপার্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পশম 
রপ্তানি ও চাষ-আবাদ। যে পথ দিয়ে পশম রপ্তানি করত শিবতরাই, প্রাগৃজিৎ বন্ধ করে 
দিয়েছিল সেই পথ। পথ বন্ধ করে শিবতরাই-এর পশম বিক্রির দায়িত্ব নিয়েছিল উত্তরকূট। 
শিবতরাইকে এইভাবে শোষণ করে উত্তরকুটের অন্ন বস্তু হয়ে উঠেছিল সুলভ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর 
বশ্যতা স্বীকার করেনি শিবতরাই। তাই রণজিতের রাজত্বে পঁচিশ বছরের চেষ্টায় মুক্তধারাকে 
বেঁধেছে যন্ত্ররাজ বিভূতি। শিবতরাই-এর তৃষ্ণার জল, চাষের জল এবার থেকে নিজের ইচ্ছে 
মতো রোধ করবে উত্তরকূট ৷ শিবতরাই বশ্যতা মেনে চললে জল পাবে, নইলে শুকিয়ে মরবে। 
“ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ” এবং জল “বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায়” বাঁচিয়ে রাখা হবে 
শিবতরাইকে। কারণ শিবতরাই-এর সাম্ৰাজ্যবাদী রাজা জানে “বিদেশি প্রজাদের চাপে রাখাই 
রাজনীতি’, জানে “যে প্রজারা দূরের লোক তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষার্ঘেষি করলে তাদের ভয় 
ভেঙে যায়। প্ৰীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে” । 
ভয় জাগিয়ে রাখতেই শিবতরাই-এর সাম্রাজ্যবাদী রাজা আটক করেছে শিবতরাই-এর তৃষ্ণার 
জল। দেবতার দান যে মুক্তধারা তাকে বন্দি করে সাম্ৰাজ্যবাদী রাজা মনে করে “যিনি উত্তরকূটের 
পুরদেবতা” উত্তরকূটের “জয়ে তারই জয়। সেইজন্যেই' উত্তরকুটের “পক্ষ নিয়ে তিনি তার 
সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন” । 

তা, শুধু নন্দিসংকটের পথ আর মুক্তধারা আটক করে কি শিবতরাইকে উত্তরকৃটের 
সিংহাসনের তলায় পিষে ফেলা যাবে? নাকি আটক করতে হবে আরো কিছু? উত্তরকৃটের 
সাধারণ মানুষের শিবতরাই-এর মানুষের দুঃখে সহানুভূতির বোধটাও আটক করতে হবে। 
তাই উত্তরকৃটের শিশুদের জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দেওয়ার দরকার হয়। পরিকল্পিত সেই শিক্ষা 
ব্যবস্থা কেমন করে উত্তরকুটের শিশুদের জাতীয়তাবাদী করে তোলে দেখুন। 

ব্লণজ্জিং : ছোত্রদের প্রতি) তোমরা কোথায় যাচ্ছ? 

গুরু : আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন, তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি 

আনন্দ করতে । যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে 
তাব কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে। 

রণজিৎ : বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো? 

ছেলেরা : (লোফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন। 

রণজিৎ : কেন দিয়েছেন? 

ছেলেরা : ডেৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে। 

রণজিৎ : কেন জব্দ করা? 

ছেলেরা : ওরা যে খারাপ লোক। 


৯৪ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


কেন খারাপ? 

ওরা খুব খারাপ, ভযানক খারাপ, সবাই জানে। 

কেন খারাপ তা জানো নাঃ 

জানে বৈকি মহাবাজ। কী রে তোরা পড়িস নি? ওদের ধর্ম খুব খারাপ। 

হাঁ হা, ওদের ধর্ম খুব খারাপ। 

আর ওরা আমাদের মতো-_কী বল্‌-না-- (নাক দেখাইয়া) 

নাক-উঁচু নয়। 

আচ্ছা, আমাদের গুণাচার্য কী প্রমাণ করে দিযেছেন? নাক উঁচু থাকলে কী হয়? 
খুব বড়ো জাত হয়। 

তারা কী করে? বল্‌-না-_পৃথিধীতে_-বল্‌-_তারাই সকলের উপর জয়ী হয় না? 
হাঁ, জয়ী হয়! 


আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্জিৎ দুশো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিযে একত্রিশ 
হাজার সাড়ে সাত শো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না? 

হ্যা, দিয়েছিলেন। 

নিশ্চযই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায একদিন 
এই-সব ছেলেরাই (পড়ুন লুম্পেনরাই) তাদের বিভীষিকা হযে উঠবে! এ যদি না হয় 
তবে আমি মিথ্যে গুক। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। 
আমরাই তো মানুষ তৈবি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার 
কবেন।’ 


উত্তরকৃটের পাঠশালা থেকে জাতীয়তাবাদী মানুষ কি এখনই প্রথম তৈরি হচ্ছে, নাকি আগেও 
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ও ভাই, ওই-যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ । 
কী করে বুঝলি? - 

কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে। কিরকম অদ্ভুত দেখতে। যেন উপর থেকে থাব্ড়া মেরে 
হঠাৎ কে ওদের বাড় বদ্ধ করে দিযেছে। 

আচ্ছা, এত দেশ থাকতে, ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা 
বিধাতার মতিভ্ৰম? 

কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে, বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্য) 

তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য) 

পাছে উত্তরকূটের কান-মলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে 
শিবতরাইয়ের আজ্বুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই__ হয়েছে কী বে? 


: জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিনঃ বল্‌, ষন্ত্ররাজ বিভূতির জয। 


কেন বিভূতির জয়? কী করেছে সে? 

বলে কী। কী করেছে! এত বড়ো খবরটা এখনও পৌঁছয় নি? কান-ঢাকা টুপির গুণ 
দেখলি তো? 

তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো 
শুকিয়ে ঘরে যাবি? 


এতেই শেষ নয়? নন্দিসংকটের গিরিপথ, যা বন্ধ ছিল তিনপুরুষ-কাল, খুলে দিয়েছে অভিজিৎ । 
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খুলে বলতে পারি না এই তো ঘটনাকালটা ধরেছি। চরিত্রগুলো বাংলায় কথা বলে ফলে 
বাংলাদেশের মানুষ__এমন সরল অঙ্ক মেলানোর নির্বুদ্ধিতা যে আমাদের নেই এটা অবশ্যই 
আশার কথা । যদিও হতাশ হতে হয় যখন ভাবি ব্যাপক অর্থে সব দেশের, সব কালের, সব 
মানুষের নাটকগুলো যে আমাদেরও নাটক, সেটা বোঝার কোনো নতুন নাট্য-অভ্যাস আমরা 
সাধাবণভাবে গড়ে তুলিনি, এমনকী “বহুরূপী”র সফল প্রয়াসের পরেও নয়। ফলে এই নাটকগুলো 
সম্পর্কে আজও আমরা সহজ নই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝকঝকে ছাত্ররাও ‘রূপক-সাংকেতিক 
নাটক হিসেবে রক্তকরবী নাটকের সার্থকতা বিচার করে’ পরীক্ষা-বৈতরণী পার হয়ে যায়। 

অথচ নিজেদের প্রয়োজনেই তো নাটকগুলো পড়তে হবে আমাদের, কারণ এগুলো যে 
জকরি অবলম্বন। কিন্ত আমাদের সময়, সমস্যা, বেঁচে থাকা খুঁজে পেতে কেমন করে পড়ব 
আমরা নাটকগুলো? 

এ-প্রশ্নের যে একমাত্র বা শেষ উত্তর হয় না তা আমরা জানি। আমরা তাই আমাদের পাঠ- 
পদ্ধতি ও প্রয়োগ-অভিজ্ঞতার বিবরণমাত্র দিচ্ছি। 
বিবৃত করছি। 

প্রথমে ‘অচলায়তন’। কী আছে এতে? অচলায়তন অর্থে আ স্টাটিক ইনস্টিটিউশন। অচল 
কেননা বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এর মানুষগুলো ওই বিচ্ছিন্নতাকেই রক্ষা 
করতে চায়। এই ইনস্টিটিউশন যে দেশে অবস্থিত সে দেশের নাম স্থবিরপত্তন। স্থবিরপত্তনের 
মানুষদের স্থবিরক বলা হয়। স্থৃবিরপত্তনের চারপাশে পঁয়ত্ৰিশ হাত অর্থাৎ তিগ্লান্ন ফুট উঁচু 
পাঁচিল ছিল, যেটা স্থবিরপত্তনের রাজা মছরগুপ্ত পরে আশি হাত অর্থাৎ একশো কুড়ি ফুট উঁচু 
করার আদেশ দেয়। দর্ভকরাও স্থবিরক, তবে অস্ত্যজ; শৌনপাংশুরা বিদেশি, পাহাড়িয়া। 

এই আয়তনের ফিনান্স করেন রাজা আর সিলেবাস করেন গুরু। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে 
আয়তনে (07586007) একজন আচার্য (0709110), একজন উপাচার্য (Vice-chancellor), 
উপাধ্যায় 0১:9507) আছে। মহাপঞ্চক এই আয়তনের কর্ণধার (Registrar) ৷ এই আয়তনে 
শিক্ষাগ্ৰহণ করছে ছাত্ররা। 

কিন্তু কোন্‌ শিক্ষা? আয়তনের চারপাশে তো দেয়াল সেখানে আলোবাতাসের প্রবেশ পথ 
বন্ধ। আকাশ নেই, ফলে আয়তনিকরা আকাশ-চেতনা থেকে দূরে। আয়তনিক ছাড়া অন্য 
কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না কারো। ফলে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য__আত্মপ্রসারতার মধ্যে 
দিয়ে আয়তনের প্রত্যেকের আমিকে প্রকাশ-ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্ব আমিব দরবারে এবং 
মানুষের মন যে মানুষেরই মন চায়, কোনো তত্ব নয়, সেকথা উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেককে 
নিজের মতো করে--সে-উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয় না। অথচ বৃহত্তর মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
বলে আচার্য থেকে শুক করে অবোধ বালকদের পৰ্যপ্ত_-সবার আছে বেদনা, আর সেই বেদনা 
চাপা দিতে “ও তট তট তোতয় তোতয়’। 

আয়তনিক নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তি চায় সকলেই। ভেতরে ভেতরে সঞ্চয় সরোবরের 
তলাটা গেছে ক্ষয়ে। হাঁপিয়ে উঠেছে প্রত্যেকে, অথচ ভেতর থেকে কারো সাহস হয় না শেষ 
ভাঙাটা ভেঙে ফেলতে, তাই আঘাত আসে বাইরে থেকে। চণ্ডককে স্থবিরক হতে চাওয়ার 
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অপরাধে হত্যা করে রাজা, অর্থাৎ স্থবিরপত্তনের বাইরের কারো স্থবিরক হওয়ারই উপায় নেই, 
আয়তনিক হওয়া তো দূর-অস্ত। মানুষের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পয়ত্রিশ হাত উঁচু 
দেয়াল আশি হাত উঁচু করতে আদেশ দেয় রাজা আর মানব জীবনে এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকে 
অপরাধ বলে জানে বলে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে প্রথমে সে দেয়াল ও পরে আয়তনের সব 
দেয়াল ভেঙে ফেলে শোনপাংশুরা। 

একজন মানুষ, যে সব মানুষেরই একজন, “সব দলের শতদলপদ্ম’--দাদাঠাকুর, গুরু, 
গৌসাই; যাঁকে চিনতে কারো বাকি নেই অথচ চিনেছে সেটাই জানে না, অচলায়তনের সবকিছু 
ভেঙে চুরমার করে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল বলে অচলায়তনের সব 
দেয়াল ভেঙে গেছে অথচ এই ভাঙাতেই শেষ হয় না নাটক, আবার দেখা দেয় গড়ে তোলার 
পরিকল্পনা এবং তা করেন সব মানুষেরই একজন, সব মানুষেরই নেতা- _দাদাঠাকুর। 

পদাদাঠাকুর॥ যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে। 

পঞ্চক॥ সবাইকে কি কুলোবে? 

দাদাঠাকুর ॥ না যদি কুলোয় তা হ’লে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। সেটা 

বুঝে গেথো_ আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।’ 

এবার ‘ডাকঘর’। অমলের ছেলেবেলা থেকে “মা নেই, আবার সেদিন তার বাপও মারা 
গেছে’, ফলে মাধব দত্ত তাকে ঘরে এনেছে, আর এনেই মুশকিলে পড়ে গেছে, কেননা “যখন 
ও ছিল না তখন ছিলই না---কোনো ভাবনাই ছিল না।” এখন “ও চলে গেলে” “এ ঘর যেন 
আর ঘরই থাকবে না। সমস্ত রকম বন্ধন যখন ইতি হয়ে গিয়েছিল তখন অমল যে অসুস্থ, 
এ খবর পাইনি আমরা, কিন্তু একথা মাধব দত্তর কাছেই শুনেছি যে তার ঘরে আসার পরেই 
নাকি “তার ওইটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেম্মা যে রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে তাতে 
তার আর বড়ো আশা নেই”। কবিরাজের মতে "শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ওই 
“বালকের পক্ষে বিষবৎ’, ফলে অমল উঠোনটাতেও যেতে পারে না, অথচ তার ইচ্ছে করে 
জানলা দিয়ে ‘সেই---যে দূরে পাহাড় দেখা যায়”, ‘ওই পাহাড়টা পার হয়ে চলে’ যায়, ইচ্ছে 
করে সেই খেপা লোকটার মতো কাজ খুঁজতে চলে যায়, তার মতো ঝর্ণার ধারে '“পুটুলি খুলে 
ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে’ খায়, ইচ্ছে করে “সময়ের সঙ্গে চলে’ যায় “যে দেশের কথা 
কেউ জানে না সেই অনেক দূরে” কেননা সুধার যেমন দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, অমলেরও 
তেমনি আর “বসে থাকতে ইচ্ছে করে না”, মনে হয় তাকে “যদি সবাই ছেড়ে দেয় তাহলে’ 
সে চলে যেতে’ পারে খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের 
সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে’ সে চাপা হয়ে ফুটতে 
পারে। অথচ সুধা বলে “বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছট্‌ ফট্‌ করছে, আমি বরঞ্চ 
তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই; | তখন অমল অস্থির হয়ে ওঠে “না, না বন্ধ কোরো 
না--এথানে আমার আর-সব বন্ধ, কেবল এইটুকু খোলা!” 

অমলের ব্যাকুল আবেদন সত্বেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তার আধখানা জানলা খোলা থাকে 
না, বরং কবিরাজের নির্দেশে সদর দরজাটা ভালো করে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা হয়। মাধব 
দত্তর বাড়িতে অমল পেয়েছিল সুন্দর সুন্দর খেলনা- জাহাজ, জটাই বুড়ি, সুদৃশ্য সেপাই; 
আজকের অমলরা যেমন পায় ভিডিও গেম, কম্পিউটার, টিভিতে নিরানব্বই চ্যানেল। পায় 


রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ 


শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় 


শিরোনাম থেকে কারো মনে হতে পারে- কেন রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাঠ ও প্রয়োগ সম্পর্কে 
আলাদা করে লেখা! তবে কি রবীন্দ্রনাথের নাটক অন্যান্যদের লেখা নাটকের থেকে আলাদা 
কিছু? 

রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই যে অন্যদের লেখা নাটকের থেকে আলাদা কিছু, তা হয়তো নয়, 
কিন্তু কতকগুলো নাটকের স্বাতন্ত্য একটা আছেই। সে-স্বাতন্ত্য কোথায়-__সেপ্রশ্নের উত্তর 
হয়তো কথার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে। তার আগে বরং যে-কোনো নাটকের পাঠ 
সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার দিকে আলো ফেলা যাক। 

এটা নতুন করে বলা বাহুল্য যে, শিল্পকলার যে-কোনো রূপের থেকে নাটকের স্থান 
আলাদা। কারণ যে-কোনো শিল্পরূপ শিল্পীর একক আত্মপ্রকাশ এবং তা রসিকের মুখোমুখি হয় 
সরাসরি। নাটক কিন্তু শিল্পরূপে পরিণত হয় তখনই যখন তা প্রয়োগকলার সঙ্গে যুক্ত অনেকের 
যৌথ উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় নাট্যে রূপান্তরিত হয়। আমি কিন্তু “রূপাত্তরিত হয়” কথাটা 
সচেতনভাবে প্রয়োগ করছি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, যে নাটক নাট্যে পরিণত না হওয়া 
পর্যস্ত শিল্পরূপ হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা না, এবং নাট্য একটা কম্পোজিট আর্ট ফর্ম। অর্থাৎ 
কবিতা-গল্প-উপন্যাস পাঠে যিনি অভ্যস্ত তিনি যদি তার সেই অভ্যাসের নিরিখে নাটক পাঠ 
করেন তাহলে তার সমস্যা হওয়ারই কথা। কারণ তার অভ্যাস গড়ে উঠেছে এমন শিল্পরাপের 
রসাস্বাদনে যা তার মুখোমুখি হয়েছে সম্পূর্ণ অবস্থায়। নাটক সম্পূর্ণ শিল্পরূপের প্ৰাক্‌-কাঠামো 
মাত্র। ফলে নাটক-পাঠককে পাঠের সময় আপন চৈতন্যের মধ্যে আধখানা মূর্তিকে নিরস্তর পূর্ণ 
করে নিতে হয়। এবং যেহেতু গল্প-উপন্যাস পাঠকের এই অভ্যাস তৈরি থাকে না, তাই তারা 
নাটক পাঠ করতে পারেন না। নাটক পাঠ করতে পারেন সেই পাঠক যিনি আপন মঞ্চমনক্কতায় 
অসম্পূর্ণ ছবিটাকে পূর্ণ করে নিতে পারেন। ছবি তৈরির সুত্রটা থাকে সংলাপ-বিন্যাসের 
মধ্যেই। মঞ্চমনস্ক পাঠক সেই সুত্র ধরে ছবিটা তৈরি করে নেন। 

অর্থাৎ নাটক পাঠের অভ্যাস কবিতা বা কথাসাহিত্য পাঠের অভ্যাসের থেকে ভিন্ন ধরনের 
অভ্যাস এবং বিশেষ সেই অভ্যাস না থাকলে যে-কোনো নাটক পাঠে পাঠকের একই রকমের 
সমস্যা হওয়ার কথা। 

আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই অন্যদের লেখা নাটকের থেকে তত 
কিছু আলাদা নয়, এবং যে নাটকগুলো তা নয় সেগুলোর পাঠ-সমস্যা যে-কোনো নাটকের 
পাঠ-সমস্যার সমতুল। 


৯০ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অবশ্য সেই নাটকগুলোও লেখক-নিরপেক্ষভাবে পাঠ করতে হয়। এ কথাটা বিশেষভাবে 
মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে এইজন্যে যে রবীন্দ্ররচনা পাঠের সব গুরুতর সমস্যার মধ্যে বোধহয় 
এইটে প্রধান যে আমরা এক উদ্ভট রবীন্দ্রপ্রতিমার কাছে স্বতই আত্মসমর্পণ করি। রবীন্দ্রনাথ 
একজন খধি বা সাধক, জাতির গুকদেব; তার সব রচনার বিষয় পরম ব্ৰহ্ম, অরূপ, নিষ্কাম 
প্ৰেম--এইসব উদ্ভট ধারণা এত শৈশব থেকে আমাদের মস্তিষ্কের পবতে পরতে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয় যে রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক হলেও আমরা লেখক-নিরপেক্ষ হয়ে রচনার মুখোমুখি 
হতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মতো রক্ত মাংসের মানুঘ ছিলেন, শিও হয়ে 
জন্মেছিলেন বৃদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন-_এই আকাড়া বাস্তবটাও আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য 
বোধ হয় না। 

রবীন্দ্রনাথের সব নাটক ভিন্ন ধরনের না হলেও কোনো কোনো নাটক তো ভিন্ন ধরনের । 
আলোচনাটা তাহলে সেই নাটকগুলোতে- কেন্দ্রীভূত করা-যাক। সেটা কবতে গিয়ে আমরা 
প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাস অনুযায়ী তিনটি পর্যায়ে সাজিয়ে 
নিচ্ছি। 

১. সমসাময়িক দেশকাল থেকে দূরবর্তী কিন্তু নিদিষ্ট ভূগোল ইতিহাসকেঞডিক 
২. চিরস্তন কিন্তু ভূগোল-ইতিহাসহারা, 
৩. নিরক্কুশ্নভাবে সমসাময়িক। | 

জারী ‘বিসৰ্জন, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘মালিনী’ 
ও ‘কাহিনী’র নাট্যকাব্যগুলি। দ্বিতীয় পৰ্যায়ে পড়ছে শারদোৎসব’, ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’, ‘অচলায়তন’, 
‘ফাল্গুনী’, ‘মুক্তধারা’, ‘রথযাত্রা’, ‘রক্তকরবী’। তৃতীয় পর্যায়ে “গোড়ায় গলদ’, ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’, 
‘চিরকুমার-সভা’, বা হাস্যকৌতুক’-“ব্যঙ্গকৌতুক’-এর রচনাগুলি এবং ‘গৃহপ্ৰবেশ’, ‘শোধবোধ’, 
‘বীশরী’। লক্ষণীয় কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্যগুলির শিল্পরূপে সামান্য ঘাটতি থাকলেও সেগুলো 
আমাদের নাটক-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত বলে সে-অভ্যাস বিপর্যস্ত হয় না। ‘গোড়ায় 
গলদ" থেকে “বাঁশরী” পর্যন্ত নাটকগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। সমস্যা দেখা দেয় দ্বিতীয় 
পর্যায়ের নাটকগুলির বেলায়। এই নাটকগুলির ঘটনা-চরিত্র স্থোন-কাল-পাত্র) বাস্তবানুগ, 
কিন্ত ভূগোল-ইতিহাসের সীমায় বাঁধা.নয়। কথাটা বুঝিয়ে বলি। রাজা ও রাণী” নাটকের 
ঘটনা-স্থান জালন্ধর, কাশ্মীর । ঘটনা-কাল আজ থেকে তিন-চারশ বছর আগের কোনো সময়! 
পাত্র-পাত্রীরাও সে-সময়ের। ফলে শের খাকে বা শাহজাহানকে, পুককে বা শিবাজীকে আমরা 
যেভাবে ছুঁতে পারি, সেভাবেই ছুঁতে পারি বিক্রমকে, কুমারকে । অমককে, সুমিত্রাকে। “বিসর্জন” 
এর স্থান-কাল-পাত্র তো ইতিহাসে অনেকটাই বাধা। “চিত্রাঙ্গদা'রও তাই। ‘মালিনী’র ঘটনা-স্থান 
ততীর্থনগরী পুণ্য কাশী’। ঘটনা-কাল হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিস্পর্ধিতার কাল। পাত্র- 
পাত্রীরাও তাই একরকমভাবে আমাদের পরিচিত। আবার “গোড়ায় গলদ” “বৈকুষ্ঠের খাতা’, 
“চিরকুমার-সভা” বা 'হাস্যকৌতুক-ব্যঙ্গকৌতুক'এর রচনাগুলি এবং “গৃহপ্রবেশ” ‘শোধবোধ’, 
“বাশরী”র ঘটনাস্থান প্রায়শ কলকাতা শহর। ঘটনাকাল আর রচনাকালে ভিন্নতা নেই। ফলে 
চরিত্রগুলো আমাদের আরো কাছাকাছি, আরো পরিচিত] কিন্তু স্থবিরপত্তন জায়গাটা পৃথিবীর 
মানচিত্রে কোথাও খুঁজে পাই না, মানচিত্রে খুজে পাই না উত্তরকূট, শিবতরাই, যক্ষপুরী। 
‘ডাকঘর’-এর সমস্ত ঘটনাটা ঠিক কোন্‌ জায়গায় ঘটল নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না তা। মুঠি 


সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা / ৮৭ 


সংবাদপত্র পর্বের আর-এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আমার হয় শহিদ যতীন দাসের মৃত্যুর 
সময়কার কাগজ পড়তে গিয়ে। আমরা সকলেই জানি, ৬৩ দিন অনশন করে যতীন আত্মদান 
করেছিলেন ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে আছেন। যতদূর মনে 
পড়ছে, তার আত্মজীবনী নীরবিন্দু-তে তিনি সেই দিনটির কথা লিখেছেন। আর আমার অভিজ্ঞতা 
হলো সংবাদপত্র থেকে সেই দিনটি খুঁজে বের করা। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম থেকে একটার 
পর একটা দিনের পত্রিকা দেখে যাচ্ছি; আর পড়ছি, যতীনের অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে 
(যতীন সিংকিং)। তারপর ১৪ সেপ্টেম্বরের পত্রিকা যখন এল তখন আর কাগজটা খুলতে 
ইচ্ছে করছে না। দেশের খবর তখন থাকত পঞ্চম/যষ্ঠ পৃষ্ঠায়। অমৃতবাজার পত্রিকার পঞ্চম 
পৃষ্ঠায় গিয়ে অবশেষে পড়তে হলো: 'যতীন্দ্রনাথ পাসেস আ্যাওয়েহইে)। বেঙ্গল মার্টর এক্সপায়ার্স’। 
পুরো খবরটা পড়তে তখন আর মন চাইছে না। জানলা দিয়ে দেখি, বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি 
পড়ছে। ধর্মতলার জাতীয় গ্রন্থাগারের রোয়াকে খানিকক্ষণ বসে থেকে, তারপর ফিরে এসে 
নোট করতে থাকি। লাহোরে মৃত্যুঞ্জয়ী যতীনের শবাধার বহন করেছেন কংগ্রেস নেতা ডা. 
গোপী্টাদ, ড. সইফুদ্দিন কিচলু, ভগৎ সিং-এর পিতা কিষেণ সিং সঙ্গে রয়েছেন বটুকেশ্বর 
দত্তর বোন প্রমীলা আর যতীনের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু শচীন্দ্রনাথ সান্যালের স্ত্রী প্রতিভা 
দেবী। 

যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ বিকেলের মধ্যেই কলকাতায় এসে পৌঁছয়। বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে কালো পতাকা নিয়ে শোক মিছিল বেরোতে থাকে। দেখা যায়, লোকে ট্রাম থেকে নেমে 
পড়ে মিছিলে যোগ দিচ্ছে, অনেকেই ফুঁপিয়ে কাদছে। তারপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শোকসভা। 
অমৃতবাজার পত্রিকা-র সম্পাদকীয়তে সেদিন লেখা হয়েছিল: মৃত্যু প্রাণকে হরণ করে নিয়ে 
গেছে, কিন্তু জীবন পেয়েছে অমরত্ব। 


এ বছর যতীন দাসের জন্মশতবর্ষ। সেই অনুষঙ্গেই এই অংশটা কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে 
গেল। আমি হয়তো আলোচনাটা বিযাদভারাক্রান্ত করে ফেললাম। তাই শেষ করছি এমন দু- 
একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করি যা হয়তো আজ কৌতৃককর মনে হতে পারে! ১৯৪৭-এর 
জুলাই-আগস্ট মাসে সাময়িকপত্রের একটা বড় খবর কিন্তু দুর্নীতি, ঘুষ, কালোবাজারি। স্বাধীন 
দেশের চেহারাটা কেমন হতে চলেছে, তার একটা আঁচ পাওয়া যায় এইসব খবর থেকে। 
শ্রাবণ ১৩৫৪ শনিবারের চিঠি লিখছে: “উৎকোচগ্রহণ নিলজ্জভাবে চলিতেছে! ... কংগ্রেস 
মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যেও এই দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। মনে হয়, তাহারা যেন ভাবিতেছেন, ভারতমাতা 
মাথায় থাকুক, এমন সুবর্ণসুযোগ আর না-ও আসিতে পারে; সুতরাং এখনই দুই পয়সা 
কামাইয়া লই।” ওই মাসের প্রবাসী-র মন্তব্য: “নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন আর কিছুই 
নাই!’ 

এর কয়েক মাস পরে (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) প্রবাসীর সংবাদ: ডাক্তারদের আগে "দক্ষিণা 
যোগাইলে তবেই তাহাদের আদেশে হাসপাতালে সিটের ব্যবস্থা হয়। নতুব্য ... ঠাই নাই বলিয়া 
বিদায় দেওয়াই হলই প্ৰচলিত রীতি! 

শুনলে মনে হয় না, যেন আজকের কাগজ পড়ছি? 


. সাময়িকপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা / ৮৫ 


বসুর স্বাক্ষরিত শ্রীঘৃতের বিজ্ঞাপন। কুমারেশ কোম্পানির বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত হয়েছে: মধ্য দিনে 
যবে গান বন্ধ করে পাখি’ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৫)। পরিচয় পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৫৪) একটি 
চা কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখি প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী তিমিরবরণের ছবি! আর কী আশ্চর্য, ওই 
সময়েই শনিবারের চিঠিতে (আষাঢ় ১৩৫৪) “বিজ্ঞাপন মাহাত্ম্য” নামের একটি রচনায় বলা 
হচ্ছে, বিজ্ঞাপনে নারী দেহের প্রদর্শনী মার্কিনি রীতির অনুকরণ। ১৯৪০-এর দশকের পত্রিকায় 
দুটো বিজ্ঞাপন খুব দেখেছি: হজমের ওষুধ বিসম্ণাগ আর বিবটন টনিক। আমার চেয়ে বয়সে 
বড় যাঁরা এখানে আছেন, তারা বলতে পারবেন সে সময় ওই বস্তু দুটির জনপ্রিয়তা কতখানি 
ছিল। | 

এবার একটা অন্য ধরনের বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তির কথা বলি। বিজলী পত্রিকার ১৮ ফানম্বুন 
১৩২৯ সংখ্যায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রকাশ করেছিলেন এই আবেদনটি : “একটি মহৎ ও 
নিঃস্বার্থ প্রাণের ছেলে চাই যে আমার বন্ধুর বোনকে পণের বিনিময়ে নয়, পরিণয়সূত্রে জীবনসঙ্গিনী 
হিসাবে গ্রহণ করবে? এক অতুলনীয় বিজ্ঞপ্তি, আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত 
হবেন। 

বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু বলি, অন্য একটি বিষয় 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে কখনও কখনও পত্রিকার বিজ্ঞাপনও এক বিশেষ ব্যঞ্জনাযুক্ত হয়ে 
পড়ে। বাঙলার দুর্ভিক্ষের দিনে, ১৯৪৩-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দৈনিক পত্র যখন 
দেখছি__হছবিগুলোর দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না-_-সেই সময়ই চোখ আটকে যায় সিনেমার 
বিজ্ঞাপন: ‘জীবনসঙ্গিনী’, ‘পাপের কথা”; পুজোয় গ্রামাফোন কোম্পানির রেকর্ড : সাহানা 
দেবীর কণ্ঠে “ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী” আর সত্য চৌধুরীর গাওয়া নজরুলগীতি: “মোর প্রিয়া 
হবে এসো রাণী”। কলকাতার রাস্তায় যখন দিনে ৭০-৮০টা করে মড়া পড়ে থাকছে, সেই 
সময়ও ময়দানে ফুটবল খেলা চলছে, সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো হচ্ছে, সিনেমার টিকিট নিয়ে 
কালোবাজারি হচ্ছে--এসব সংবাদও তো পত্রপত্রিকা থেকেই পাওয়া । এই অভিজ্ঞতায় আবিষ্কারের 
আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে আঘাতের বেদনা। | 

১৯২৩ সালে বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত একটি সংবাদ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎই অমৃতবাজার 
পত্রিকায় পড়ি : “সুকুমার রায় ডেড!’ এরকম আঘাত আর-একবার পেয়েছিলাম ১৯৪৬-এর 
দাঙ্গা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬: প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ। আর 
বড় দুঃখ হয়েছিল এই দেখে যে, জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-সংবাদ তার পরের দিন স্বাধীনতা 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। খবরটি বেরিয়েছিল তারও পরের দিন অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪। 

আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও হয়েছিল ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসের পত্রিকা ওলটাতে 
গিয়ে। কাগজে দেখছি: ভাওয়াল সন্যাসীর মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু আমার তখন সে খবর পড়ার 
সময় নেই। আমি খুঁজছি অন্য খবর। ২৯ জুলাই কলকাতায় যেদিন সৰ্বাত্মক ধর্মঘট, সেই 
দিনেই বন্েতে মুসলিম লীগ ঘোষণা করেছে, ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম__ডিরেক্ট আ্যাকশন 
ডে--পালন করা হবে। তার প্রস্তুতি কী-রকম চলছে, আমি তাই খুঁজছি এবং পেয়েও যাচ্ছি। 

বাংলায় কমিউনিস্টরা বলে থাকেন, ১৬ আগস্ট কলকাতায় এতবড় হত্যাকাণ্ড যে শুরু 


* শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মনে করিয়ে দেন, সে-আমলে নাটকের ড্রপসিনেও বিজ্ঞাপনেও ছবি থাকত! 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


হবে, তার কোন পূর্বাভাস তারা পাননি এবং ২৯ জুলাইয়ের সফল ধর্মঘটের পর এটা ছিল 
অকল্পনীয়। সবিনয়ে বলি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত লীগপন্থী ইংরেছি দৈনিক মর্নিং নিউজ- 
এর পাতায়-পাতায় কিন্তু এর ইঙ্গিত ছিল। একটা হত্যাকাণ্ডের চক্রান্ত কীভাবে তৈরি হচ্ছে 
তার একেবারে ক্রমিক বিবরণ পাওয়া যায় ওই পত্রিকার আগস্ট মাসের (১৯৪৬) কয়েক 
দিনের পাতা ওলটালে। এই প্রসঙ্গে আর একটা বহুল-প্রচলিত ভুল ধারণার কথা বলি। 
কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রথম দু'দিন মার খেয়ে তৃতীয় দিন থেকে প্রতি-আক্রমণ শুরু 
করে-_এরকম কথা অনেকেই লিখে থাকেন। কিন্তু হিন্দুরা যে প্রথম দিন থেকেই প্রত্যাঘাত 
শুরু করেছিল, তার একটি প্রমাণ: ১৬ আগস্টের হাসপাতাল রেকর্ড (মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর 
১৯৪৬)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হতাহতদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সমানভাবে আছেন। 

গোপন পুলিশ রিপোর্টে এমন কিছু থাকে যা পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। আবার পত্রপত্রিকা 
থেকেও এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যায়, যা পুলিশনথিতে থাকবে না! সংবাদ- সাম্য়িকপত্ৰ 
আর পুলিশ রিপোর্ট একে অপরের পরিপূরক বলা যায়৷ কোন-একটিমাত্র সূত্রের ওপর নির্ভর 
করলে পুরো চিত্রটা পাওয়া যাবে না। একটা উদাহরণ দিই: নোয়াখালি হত্যাকাণ্ডের পর 
কলকাতায় ভয়ঙ্কর উত্তেজক সব প্রচারপুস্তিকা বেরিয়েছিল-_সেগুলি পুলিশ ফাইলে সংরক্ষিত 
আছে। তথ্যটি আমি জানতে পারি, ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের একটি 
অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃতা থেকে। কয়েকটি পুস্তিকার নাম আমি সাময়িকপত্রে পেয়েছিলাম, কিন্তু 
চোখে দেখিনি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পুলিশ ফাইল থেকে সেগুলি দেখেছেন। অন্যদিকে 
আমি আবার সাময়িকপত্র থেকে পেয়েছি এই সংবাদ: পণ্ডিত সমাজ বিধান দিচ্ছেন, নোয়াখালির 
অপহৃতা নারীদের গঙ্গাজল পান করিয়ে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে পরিবারে গ্রহণ করা যেতে 
পারে--শান্ত্রে তার নির্দেশে আছে। শনিবারের চিঠি পত্রিকায় (কাৰ্তিক ১৩৫৩) প্রকাশিত 
এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ, হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, 
বিধুশেখর শাস্ত্ৰী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পুলিশ ফাইল থেকে এ-খবর পাওয়ার কথা 
নয়। 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলকাতার বারবনিতারা পথে নেমে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন 
এবং প্রবাসী শ্রোবণ ১৩২৮) তার নিন্দা করেছিল এই বলে যে, “পাপ যাহাদের ব্যবসায় এরূপ 
নারীদিগকে মাতৃসেবার কাজে যুক্ত করা উচিত হয়নি। এসব আশ্চর্য খবরও সাময়িকপত্র 
থেকেই পাওয়া যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের আরও বহু অলিখিত তথ্যের সন্ধান আমি দিতে. 
পারি পত্রপত্রিকার সুত্র থেকে; কিন্তু সময়াভাবে দুটি মাত্র উল্লেখ করছি। | 

বিনয়-বাদল-দীনেশের বিনয় বসুর মৃত্যু হয় ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩০, কলকাতার মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে। পুলিশ বিনয়ের দাদা বিজয় বসুর হাতে মরদেহ তুলে দেয় এই শর্তে যে, 
কোন শোকমিছিল করা চলবে না। শর্ত মেনে রাত দশটা নাগাদ বিনয়ের দেহ নিয়ে তারা যখন 
চিত্তরঞ্জন আ্যাভেনিউ ধরে নিমতলা ঘাটের দিকে যাচ্ছেন, দেখা যায় বিভিন্ন গলি থেকে 
লোকজন বেরিয়ে আসছে এবং প্রায় একটা মিছিল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর সেই মিছিল 
যখন শ্মশানে পৌঁছল আর মুহুর্মুহু ‘বন্দেমাতরম্‌’ ধ্বনিতে বিদীর্ণ হতে থাকল মধ্যরাতের 
আকাশ-_হতভম্ব পুলিশ তখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। (অমৃতবাজার, ১৪ ডিসেম্বর 


১৯৩০)। 


সুভাষচন্দ্র-হেমন্তকুমার : মৈত্রী, মনান্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ / ১২১ 


এই মহানুভবতা হেমস্তকুমার সরকারের কাছেই লভ্য এবং এ থেকেই সুভাষের প্রতি তার 

অকৃত্রিম ভালবাসার দ্বিধাহীন প্রমাণ পাওয়া যায়। 

সুভাষ-হেমন্ত পত্রাবলি সম্পর্কে এযাবৎ যা আলোচিত হল তা থেকে পাঠকবর্গ একটি 
বিষয় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, সমগ্র আলোচনাক্ষেত্র-ব্যাপী উদাহরণ-স্বরূপ শুধুমাত্র সুভাষের 
লেখা পত্রাংশই উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হয়েছে। কারণ, সুভাষকে লেখা হেমন্তকুমার সরকারের 
কোনো চিঠিই সংগ্রহ বা উদ্ধার করা যায়নি। কলকাতাস্থ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো এবং নেতাজী 
ইনস্টিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ__এই দুই দপ্তরের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ করেও এ 
ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। তারা তাদের লেখ্যাগারে এ ধরনের কোনো চিঠির 
হদিশ পাননি। আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সুভাষের মত এমন আবেগমধিত পত্রালাপ 
কখনোই একতরফা হতে পারে না। এবং হেমস্তকে লেখা সুভাষের বিপুলসংখ্যক চিঠির প্রায় 
সমান-সংখ্যক সুভাষকে লেখা হেমস্তের চিঠির অস্তিত্ব থাকা দরকার। কিন্তু হেমন্তের চিঠির 
সামুহিক অনস্তিত্ব আমাদের কাছে সত্যিই বিস্ময়কর । সম্ভবত সুভাষচন্দ্র হেমন্তের পত্রগুলির 
সংরক্ষণ ব্যাপারে তেমন যত্নবান ছিলেন না। কিংবা তার জীবনযাত্রার অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার 
কারণে পত্ৰসমূহ ইতোনস্ট ততোত্রষ্ট হয়েছে। হেমস্তকুমারকে লেখা সুভাষের কোনো কোনো 
পত্রে নির্দেশ থাকতো-_চিঠিটা পড়ে নষ্ট ক'রে ফেলো। পুলিশী হেনস্থা এড়াবার জন্য 
সুভাষও এই নীতি মেনে হেমন্তের পত্রগুলি নষ্ট ক'রে ফেলতে পারেন। আর হেমন্তকুমার এবং 
, তার লেখা চিঠিপত্র বিষয়ে সুভাষের আত্মীয়পরিজনদের বিরূপ মনোভাবের কথা ইতিপূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। সুভাষের মহাভিনিক্রমণের পর পুলিশী হামলা এড়াবার জন্য তার আত্মীয়েরা 
হেমস্তকুমারের চিঠিগুলি স্বভাবতই নষ্ট করে ফেলতে পারেন। সুভাষকে লেখা হেমন্তকুমারের 
কোনো চিঠির হদিশ না পাওয়ার ফলে সুভাষ-হেমন্তের মধ্যে পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে যে 
উপভোগ্য আবহ এবং আমেজ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা কার্যত অন্তৰ্হিত। 

হেমস্তকুমারকে লেখা সুভাষের পত্রাবলি বিশ্লেষণ ক'রে পত্রলেখকরূপে সুভাষের কিছু 
প্রবণতা, অল্গাধিক ত্রুটি বিচ্যুতি, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। যেমন : 

১. ইঙ্গবঙ্গমিিত ভাষা; 

২. সাধুচলিতের মিশ্রণ; 

৩. তুমি তুই তোমার তোর প্রভৃতির অবাধ মিশ্রণ; 

৪. পত্রারস্তে সম্বোধনবিহীনতা এবং/অথবা পত্রশেষে প্রেরকের স্বাক্ষর-বা নামবিহীনতা; 
স্থানে স্থানে তারিখহীনতা; 

৫. সম্বোধন-বৈচিত্র্যও কোনো কোনা চিঠি দাগ ৬ বৈশিষ্ট্য। 
«আমি কটক থেকে চলে আসার পর সুভাষ বাংলা ভাষায় প্রথম আমায় চিঠি লেখে। সে 
চিঠি যেন ইংরেজির অনুবাদ। একটি লাইন মনে আছে--“মাষ্টার মশায়কে বলিও আমায় চিঠি 
লিখিতে।” দুঃখের বিষয়, চিঠিখানি আমার কাছে নাই।” (পৃ ৯) 
খুবই ছিল।” -_তাই সুভাষের লেখালিখি প্রায় সমস্তই ইংরাজিতে। একমাত্র ব্যতিক্রম তরুণের 
স্বপ্ন এবং হেমস্তকুমার ও অন্য কোনো কোনো ব্যক্তিকে লেখা পত্রাবলি। হেমন্তকুমার সরকার 


১২২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


সুভাষকে শুধু দেশপ্রেম এবং রাজনীতিতেই দীক্ষিত করেননি, বাংলা পত্ররচনাতেও যথেষ্ট 
তালিম দিয়েছিলেন। হেমন্তকুমার ছিলেন বাংলা ভাষার কৃতী অধ্যাপক, ভাষাতত্ববিদ তথা 
রসিক সাহিত্যিক। তার নিবিড় সান্নিধ্যে তরুণ সুভাষ বাংলা পত্র রচনাতেও পারদর্শী হয়ে 
লেন রোজি কা চিঠির বছর দুই পরে কলকাতা ঘেকে হেমতকে লেখা মুজাবের 
একটি পত্রাংশ নিম্নরূপ : 
“..তোমার চিঠি কিছুক্ষণ পূর্বে পাইলাম! যাহা জানাও নাই-_না জানান দ্বারাই তাহা 

জানিয়েছ।...সবচেয়ে বড় দান হৃদয়দান। এটি দিলে আর দেবার বাঁকি থাকে না....।” 

অর্থাৎ এই পর্বে হেমস্তকুমারের সানিধ্যে এসে বাংলা ভাষায় পত্ররচনায় সুভাষ যথেষ্ট 
পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। হেমস্তকুমারকে লেখা একাধিক চিঠিতে যেমন সম্বোধন নেই, 
পত্রলেখকের নাম অথবা স্বাক্ষর নেই তেমনি বেশ কিছু সংখ্যক চিঠির সম্বোধন-বৈচিত্র্ 
আমাদের সকৌতৃহল মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেমন, ‘সোণা’, “সোণারে” কখনো “কবিবরেষু? 
আবার কখনো ভট্টাচার্য মহাশয়” ‘শ্রীচরণ কমলেষু* প্রভৃতি সম্বোধন আছে। এমনকী ‘স্নেহাস্পদেষু’ 
সম্বোধনও আছে। . 

হেমন্তকুমারকে লেখা সুভাষের মুষ্টিমেয় কিছু চিঠি সব দিক দিয়েই “আদর্শপত্র” : সম্বোধন 
আছে, প্রেরকের পূর্ণ ঠিকানা ও চিঠি লেখার তারিখ আছে এবং সবশেষে “ইতি লিখে নীচে 
প্রেরকের নাম সই--অর্থাৎ যেন অধ্যাপক হেমস্তকুমার সরকারের High School Letters 
গ্ৰন্থে উল্লিখিত নিয়মকানুন অনুসারে লিখিত। এমনই একটি আদর্শ চিঠির বয়ান নীচে 
উদ্ধৃত হল। চিঠিথানি ১০. ৫. ১৯২৪ তারিখে কলকাতা থেকে লেখা সুভাষের সর্বশেষ 
চিঠি : 


“কলিকাতা 
১০/৫/২৪ 


হেমস্ত, 

আমি বুঝতে পারলাম না কাউন্সিলের সঙ্গে কর্পোরেশনের ও মন্ত্রীদের সঙ্গে চীফ্‌ এক্সিকিউটিভ 
অফিসারের তুলনা তুমি কেমন করে করলে? প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে আমরা ধ্বংসের পক্ষপাতী, 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা গঠনমূলক কাৰ্য্যে ব্ৰতী। মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর করা হয়েছে ধ্বংসমূলক 
কার্য্যের নীতিতে, তাদের গুণাগুণ দিয়ে নয়! গুণ বিচার করলে মন্ত্রীদের বেতন ১৫০০ বা 
১০০০ টাকা ধাৰ্য্য করা হত। আমার মতে এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাইনে ১০০০ টাকা 
হওয়া উচিত, কিন্তু পার্টিতে আমাদের মত গৃহীত হয় নাই, এবং ১৫০০ টাকা বেতন ধার্য হয়। 

আমি কি বলেছি যে দেড়হাজার টাকা আমি নিজের জন্য নেবো? আমি নিজের জন্য কতটা 
রাখব এখনও স্থির কিরিনি। 

অবশ্য তোমার মত ছিল আমার এই পদগ্রহণ করা উচিত হয়নি। আমি সিভিল সার্ভিস 
পাশ করার সময় যে কথা লিখেছিলে তা তোমার মনে আছে। সে যাই হউক আমি তোমার 
লভ. shall ৬৯৮৯৬ ৬৯% ভোটার? 

যা লি ডর উচ সহ. 

সুভাষ 
(সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, প্‌ ১৫১) 


সুভাষচন্দ্র-হেমস্তকুমার : মৈত্রী, মনাস্তর ও নানাবিধ প্রসঙ্গ / ১২৩ 


চিঠিখানি নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ ৷ শুধু একখানি আদর্শ লিপি হিসাবেই নয়, হেমস্তকুমার 
সরকারকে লেখা সুভাষের যাবতীয় চিঠির মধ্যে এটিই শেষতম। এবং একমাত্র সুভাষের সঙ্গে 
বারো বছর গ্রচ্থেই এটি সংকলিত আছে অন্য কোনো পত্রসংকলনে নেই। উক্ত আকর গ্রন্থের 
অবতরণিকায় হেমন্তকুমার উক্তি ৪ “সে আমার মত না নিয়ে সামান্য খুঁটিনাটি কাজেও হাত 
দিত না--কেবল কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ আমার মতের 
বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছিল”-_এই চিঠিটি তার নথিবদ্ধ প্রমাণ। তবে তার পরবর্তী উক্তি : “তার 
জন্য আমাদের ব্যক্তিগত ভালবাসার অভাব শেষ পর্যন্ত হয়নি সম্ভবত বাস্তবসম্মত নয়। 
মুষ্টিমেয় যে কটি কারণে সুভাষ-হেমন্তের আপাতি-অটুট জোড়ে ভাঙনের সূচনা হয়েছিল এই 
মতবিরোধও সেগুলির অন্যতম। এই প্রেক্ষাপটে উপরি-উদ্ধৃত চিঠিটি বিশেষ গুরুত্ব দাবি 
করে। 


১। এসব সাময়িকপত্র ও গ্রন্থের কালানুক্ৰমিক তালিকা : 

ক) লাঙল : সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম 
১ম বৰ্ষ ৫ম সংখ্যা, সুভাষ-স্মরণ সংখ্যা, ৭ মাঘ ১৩৩২! 

খ) লাঙল ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪ মাঘ ১৩৩২। 

গ) সুভাষচন্দ্র : হেমন্তকুমার সরকার। কলিকাতা, ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৯১। 
প্রথম প্রকাশ ১৯২৭। 

ঘ) তরুণের স্বপ্ন : সুভাষচন্দ্র বসু। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৭। 
প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯২৮। 

ঙ) সুভাষের সঙ্গে বারো বছর : হেমন্তকুমার সরকার। কলিকাতা, সরকার আযাণ্ড কোং, ১৯৪৬1 - 

চ) নেতাজী ও নজরুল : বাঁধন সেনগুপ্ত। শ্যামনগর (উত্তর ২৪ পরগণা), নেতাজী জন্মোৎসব 
উদ্যাপন সমিতি, ২০০৪। 

ছ) নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসুর অপ্রকাশিত পত্রাবলি : সংগ্রহ-সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরী। 
ঢাকা, শোভাপ্রকাশ, ২০০৭ | 

জ) সুভাষচন্দ্ৰ বসু রচনা-সমগ্র। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। 

ঝ) সুভাষচন্দ্ৰ বসু, রচনা-সৃমগ্র। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন। 


রঙ্গনকান্তি জানা 


ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিষয়ক ইতিহাসচর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব সরসীকুমার সরস্বতী 
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমানে বাংলাদেশ 
রাষ্ট্রের রাজশাহী জেলায়, আত্রাই গ্রামে। তার বাবার নাম সতীশকুমার সরস্বতী এবং মায়ের 
নাম সুরবালা দেবী। বাবা ছিলেন রাজশাহী জেলা জজ্‌্কোর্টের লবপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী 

সরসীকুমারের স্কুল জীবন অতিবাহিত হয় রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজিয়েট ক্কুলে। এই 
সময় তিনি ভারতবিদ্যাচর্চার দুই যশ্বী ব্যক্তিত্ব অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দ-র 
সংস্পর্শে আসেন। প্রথমজনকে সরসীকুমার পেয়েছিলেন পিতৃতুল্য প্রতিবেশী হিসাবে, আর 
দ্বিতীয়জন ছিলেন তার স্কুলের শিক্ষক। এই স্কুল থেকেই তিনি ১১২৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। কলেজ জীবন রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে শুরু করলেও, 
পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, এই কলেজ 
থেকেই ১৯২৭ সালে ইতিহাসে অনার্স সহ স্নাতক হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পড়াশোনা । ১৯৩০ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় 
তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি 
বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে, তদানীত্তন বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্রথম গবেষণার কাজ শুরু 
করেন। তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্বয়ং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে যোগ দেন। সেই সময় শিক্ষা অধিকর্তা স্টেপলটনের সাহায্যে 
তিনি দিনাজপুর ও মালদহ জেলার অনেকগুলি প্রত্ুস্থল পরিদর্শন করেন। ১৯৩৫ সালে, 
‘Greater India S0ciety’-তে সহসম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং এই পদে ১৯৪০ অবধি 
আসীন থাকেন। 

তার কর্মজীবনের সূত্রপাত ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে; প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি এবং ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে তিনি শিক্ষক হিসাবে 
নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সাল অবধি তিনি এখানেই থাকেন। 

১৯৪৯ সালে তিনি কলকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটিতে গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন 
এবং ১৯৫৪ সাল অবধি এই পদে আসীন থাকেন। ১৯৫৪ সালে, পুনরায় সরসীকুমার 





সরসীকুমার সরস্বতী 


১৯০৬-১৯৮০ 


এঁতিহাসিক সরসীকুমার সরস্বতী / ১২৫ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে, লেকচারার হিসাবে 
যোগ দেন এবং ১৯৫৫ সালে এই বিভাগের রীভার পদে উন্নীত হন; ১৯৬৩ সাল পৰ্যন্ত তিনি 
এই পদে থাকেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত Indian Society. of Oriental Art’- 
এর সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫৬ সালে, এশিয়াটিক সোসাইটির. উদ্যোগে, 
যে একদল গবেষক নেপালের বিভিন্ন সংগ্ৰহে থাকা পুথি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, সেই দলের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরসীকুমার। এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে প্রতিষ্ঠানের ‘সাম্মানিক ফেলো’ 
মনোনীত করে; এই একই বছর তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ব্রিবান্দ্রম অধিবেশনে 
প্ৰাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ হিরা 
সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। . 

চি 845 বা 
হন। একই বছর তিনি আবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর সম্পাদক ও অধীক্ষক পদে 
মনোনীত হন। ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়ালের দায়িত্বে তিনি ১৯৬৫ সাল পর্যস্ত ছিলেন। ১৯৬৫ 
সালের শেষ দিকে সরসীকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতুতত্ব বিভাগে প্রফেসর ও বিভাগীয় 
প্রধান হিসাবে পুনরায় যোগদান করেন। এই পদে ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত থাকেন। 
তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত 
হন। ১৯৬৬ সালে কৰ্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় ধোরওয়াড়)-এর আমন্ত্রণে ‘Karnataka Temple 
£0111500016”-এর ওপর বক্তৃতা দিতে যান। ১৯৬৭ সালে John. 12. Rockefeller I 
FUnd-এর আমন্ত্রণে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। এই 
একই বছর তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিভাগে, প্রফেসর ও 
বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই পদে 
আসীন ছিলেন। ১৯৬৮ সালে, লখনউ-এ তিনি রাধাকুমুদ মুখার্জী স্মারক বক্তৃতা দেন, বিষয় 
ছিল-_ "৪8৪0 Temple’ | ১৯৬৯ সালে দিল্লির ললিতকলা একাডেমিতে আনন্দ কুমার 
স্বামী স্মারক বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল-_ ‘East Indian Manuscript Paintings’ | এই 
একই বছর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত A!] [1019 Oriental Conference-এর রজত 
জয়ন্তী বর্ষের অধিবেশনে ‘Technical Sciences and Fine Arts’-বিষযক শাখায় তিনি 
সভাপতিত্ব করেন। একই বছরে, তিনি সমরখন্দে তিমুরিদ শিল্পকলা নিয়ে আস্তর্জীতিক 
আলোচনাচক্রে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিযেছিলেন। ১৯৬৯ সালে, এশিয়াটিক সোসাইটি, 
মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিষয়ে অসামান্য গবেষণার জন্য তাকে স্যার যদুনাথ 
সরকার স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। 

১৯৭০ সালে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে যান, বক্তৃতার বিষয় 
ছিল-- ‘Eastern Schoo! of Painting’ এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় মূর্তিকলা বিষয়ক 
পিএইচ. ডি কোর্সের উদ্বোধন করেন। লখনউ-এর ললিতকলা একাডেমীর আমন্ত্রণে ১৯৭১ 
সালে রাধাকমল মুখাৰ্জী স্মারক বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল ‘Nepalese Manuscript Paintings’ | 
১৯৭২ সালে, ভারতীয় শিল্পকলা ও প্রত্ুতত্বের ওপর গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি 
তাকে এস সি চক্রবর্তী পদকে ভূষিত করে। ১৯৭২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 
‘পাল যুগের চিত্রকলা’ শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত, ইউনেস্কোর 
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অধীন গবেষণা প্রকল্প ‘Buddhist Tantrayana /১1৮-এর মুখ্য নির্দেশক ও প্রধান তত্তাবধানকারী 
হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ পৰ্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত 
প্রফেসর পদটি অলংকৃত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে মনোনীত হন ১৯৭৫ 
সালে এবং ১৯৭৭ সাল অবধি এ পদে আসীন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য--তিনিই একমাত্র 
ব্যক্তি, যিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথমে একজন বেতনভুক গ্ৰন্থাগারিক (১৯৪৯-১৯৫৪ 
সাল), এবং পরবর্তী দুটি পর্যায়ে যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক (১৯৬০-১৯৬৩ সাল), ও 
সভাপতি (ইং ১৯৭৫-১৯৭৭ সাল) হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত 17150780079] 
Congress on Bengal Art’-এর আলোচনাচক্রে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং একটি অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন। এই একই বছর তিনি অসম সরকারের আমন্ত্রণে, এ অঞ্চলের বেশ 
কয়েকটি প্রত্ুস্থল পরিদর্শন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পৰ্যন্ত, দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশীলার 
প্ৰত্ন্দব্য ক্রয় কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালে, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল-_তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
স্থাপত্য”! এই একই বছর তিনি ভুয়ালকা স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিষয় ছিল ‘Ie 
Influence of Religion on Indian Art and Architecture’ | 

অধ্যাপক সরস্বতী, তার অধ্যাপনা ব্যতীত কর্মজীবনে বেশ কয়েকটি গবেষণা সমিতি ও 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন- বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ; ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কংগ্ৰেস; আশুতোষ 
সংগ্রহশালা কে.বি.); ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম; ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বই; এশিয়াটিক সোসাইটি, 
কলকাতা; রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্‌ কালচার, কলকাতা; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, 
কলকাতা; ইত্যাদি। এছাড়া তিনি ছিলেন--- ন্যাশনাল্‌ কাউন্সিল অব্‌ এডুকেশন-এর “জাতীয় 
অভিধান, প্রকল্পের উপদেশক সমিতির সদস্য; রিজিওনাল্‌ সারভে কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার- 
এর সদস্য; দি সেন্ট্রাল বোর্ড অব্‌ আরকিওলজি, ভারত সরকার-এর সদস্য; আর্কিওলজিকাল 
আযাড্ভাইসরি বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদস্য; এবং মৃত্যুর দিন পর্যস্ত ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়ালের অন্যতম ট্রাস্টি। 

অধ্যাপক সরস্বতী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ১৩টি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা 
করেন; 

1. Kurkihar, Gaya and Bodhgaya (with K.C. Sarkar), Rajshahi, 1936. 
Early Sculpture of Bengal, First Edition, Calcutta, 1937; Second 
Edition, Calcutta, 1962. 

3. Buddhist Shrines in India, Delhi, 1951. 

4. Glimpses of Mughal Architecture, Calcutta, 1953. 

5. A Century of Historic Prints, Calcutta, 1954. 

6. A Survey of Indian Sculpture, First edition, Calcutta 1957; Second 
Edition, New Delhi, 1975. 

7. Indian Textiles, New Delhi, 1961. 

8. Eighteenth Century North Indian Painting, Calcutta, 1969. 

9. 010 Textiles of India, Calcutta, 1969. 

10. Indian Art at the Cross Roads, Calcutta, 1973. 
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11. Architecture of Bengal, Book-I, Calcutta, 1976. 

12. Tantrayana Art : an Album, Calcutta, 1977. 

13. পানুযুগের চিত্রকলা, কলকাতা, ১৯৭৮। 

এছাড়া তার প্রায় ৩০০টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 
যা ছিল প্রধানত_ ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য, মূৰ্তিকলা ও চিত্রকলা, লেখ ও লেখতত্ত্ 
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিষয়ক। 

বাংলা তথা বাঙালি বিষয়ক এঁতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র শতবাৰ্ষিকী 
শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, সরসীকুমার বলেছেন, __“খুব অল্প বয়স হইতেই এই লেখকের তাহার সানিধ্যে 
আসিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল অক্ষয়কুমারের নিকটতম প্রতিবেশী হিসাবে। অক্ষয়কুমারের 
কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কুমার ছিলেন লেখকের সমবয়সী । অক্ষয়কুমারের সান্নিধ্যে বাস করিয়া এই 
লেখক তাহার সাধনা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ করিয়াছে শৈশবকাল হইতেই। সে সাধনার প্রকৃত 
মূল্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করিবার বয়স আসিতে না আসিতেই অক্ষয়কুমার পরলোকগমন 
করিলেন! লেখকের অজ্ঞাতসারে এই মনীষী হয়তো লেখককে আকর্ষণ করিয়াছেন-_তাই 
আজ এই ক্ষুদ্ৰ লেখক তাহার পথেই বিচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে একদিনের 
কথা মনে পড়ে। লেখক তখন রাজশাহী কলেজে বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। রাজশাহীতে সরস্বতী 
পূজার বিশেষ ধূম ছিল। সরস্বতী পূজার রাতে তাহার বৈঠকখানায় সরস্বতী প্রতিমার সম্মুখে 
দেবী সরস্বতীর মূৰ্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথা শুনাইয়াছিলেন। বরেন্দর-অনুসন্ধান সমিতির 
সংগ্রহশালায় মেষ-বাহনা সরস্বতীর কয়েকটি মূর্তি আছে। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত প্রাচীন সরস্বতীর 
মূর্তির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অক্ষয়কুমারকে এই লেখক এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য 
সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। রোগে অশক্ত বৃদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন-_'জানিস না, বাঙালি আমরা 
সবাই মেষে পরিণত। তাদের দেবী মেষ-বাহনা না হইবেন কেন? পরমুহুূর্তেই আশ্বাসের সুরে 
বলিলেন-_-ইতিহাসের ছাত্র তোরা, খুঁজিয়া যা, উত্তর মিলিবে। আমি কেন উত্তর দিব? এ তো 
তোদের কাজ। আমি তো শেষের পথে চলিয়াছি।” সেই উপদেশই লেখকের জীবনকে হয়তো 
প্রভাবিত করিয়াছে-_তাই তাহার পথে চলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ...” (সরসীকুমার 
সরস্বতী, ‘অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় £ জীবন কথা”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, অষ্টাদশ বৰ্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, 
কলকাতা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৭১-২৭৭)) 

অধ্যাপক সরস্বতী তার প্রায় দীর্ঘ পাঁচ দশক ব্যাপী গবেষণা কর্মের মধ্যে দিয়ে, ভারতীয় 
তথা বাংলার শিল্পকলা, মূলত চিত্রকলা ও মুর্ভিকলা এবং স্থাপত্য বিষয়ে, বিভিন্ন কালের 
তথ্যভিত্তিক এবং তথ্য-প্রমাণাদির বিচার বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট কালক্রমিক সুসংবদ্ধ ইতিহাস নির্মাণে 
প্ৰয়াসী ছিলেন এবং বলা বাহুল্য এ কাজে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। দুই বিশিষ্ট এঁতিহাসিক 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্টেলা ক্রামরিশ-কে অধ্যাপক সরস্বতী শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন। 
ভারতীয় শিল্পকলা ও মূর্তিতত্ব সম্পর্কে এঁদের প্রদত্ত জ্ঞানকে, তিনি তার গবেষণা কর্মে মর্যাদার 
সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন। তার কালে এ বিষয়ে তিনিই অগ্রণী এঁতিহাসিক। তীর গবেষণালব্ধ 
বিষয় তিনি মূলত প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজি ভাষায়, সে ভাষা ছিল সাবলীল এবং গতিশীল। 
তার গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল--তথ্যনির্ভর নির্মোহ এক গবেষণা পদ্ধতিকে তুলে ধরা । বিভিন্ন 
সম্পাদিত ইতিহাস গ্রন্থে তার লেখা শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিষয়ক অধ্যায়গুলি হল, যথাক্রমে 
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1. Chapter XIV (on Architecture) : History of Bengal, Vol I, ed. R. io 
Majumder, Dacca, 1943. 

2. Chapter (on Art and Architecture) : History and Culture of the Indian 
People, ed. R. C. Majumdar and A. D. Pushalker, Bombay. 
৬০]-]] Chap .: XX, The Age of the Imperial Unity, 1951. 
VoH-I Chap : XX, The Classical Age, 1954. 
VOL-V, Chap : XX, The Struggle for Empire, 1957. 
Vol-VI, Chap‘: XIX, The Delhi Sultanate, 1960. 
Vol-XI, Chap : XV, The Struggle for Freedom, 1969. - 

+ VOL-VIL, The Mughul Empire,. 1974. 

3. Chap XXII, (on Art and Architecture), Comprehensive History of 

"India, ৬০17] ed. K.A. Nilakanta Shastri, Calcutta, 1957. 
4. Chapters : V, VIL, IX, XI, XIV. XVI, XIX, (on Fine Arts) Bihar 
ৰ Through the Ages, ed. R. R. Divakar, Orient Longmans, 1958. 

5. Chapter (on Ait) : The History of Bengal, be I, ed. N.K.. Sinha, 
Calcutta University, 1967. 

6. Chapter (on Art) : Bipin Chandra Pal — on Bega Renaissance, 
Jadavpur University, 1958. 

7. Chap. XXI (on Art and Architecture) : Jaina Art and Architecture, 

‘ed, A. Ghosh, Vol-If, Part V, New Delhi, 1974. 


শুধুমাত্র শিল্পকলা বা স্থাপত্য বিষয়ক ইতিহাস চর্চার একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নয়, ভারতীয় 
লেখ, লিপিতত্ব, মুদ্রা সংক্রান্ত বিবয়েও তিনি যে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সে প্রমাণ 
পাওয়া যায় তার বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠে। অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী ছিলেন অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়র একজন সার্থক উত্তরাধিকারী ইতিহাসবিৎ। ৃ | 

অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর প্রায় দীর্ঘ পাচ দশক ব্যাপী কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে 
১৯৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। 











(রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন 
১৮৮০-১৯৩২ ড. মীরাতুন নাহারের সৌজন্যে 


ভুলে গেছি “নিমা” পরা, 
শিখিয়াছি “কুর্তি” পরা, 
চীনাবাড়ীর জুতো ফেলে 
নাগ্রা জুতী ধরেছি! 
“উল্টা জুড়া” নামে চুল 
বাধিতে যে হয় ভুল,_ 
হনুমানের ল্যাজের মত 
বেণী ছেড়ে দিয়েছি! 
নাকের নোলক খুলে, 
আংটা পরি পদাঙ্গুলে 
হার, বালা ফেলে এখন 
“যুগ্নু” কাংনা নিয়েছি। 
গলায় নিয়েছি ঢোল 
গৰ্দ্দভ-গঞ্জন স্বরে 
খোট্টা গান ধরেছি! 
নবনূর। ৩/১, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ৪৫। 


, ১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


২ 


লাগছিলনা মোর ভালো, 
_ হচ্ছিল ভাই আরো কালো। 
পথে ঘাটে সারা দিনই ছহি 
খোট্টানিদের মেলা, 
সৌন্দৰ্য্য যেন সে দেশ ছেড়ে 
পিষ্টান দেছে একেলা। 
ঘাঘরার মত পেচিয়ে গুচিয়ে 
সালুর কাপড়টি পরা 
যথাই যাও দেখতে পাবে শুধু 
একপাল খালি চেহারা। 
সকাল সন্ধ্যা কেবল মোরা 
মুটে মজুরই দেখেছি, ' 
আবেরওয়ী সাড়ীর কোন 
তত্ব নাহি পেয়েছি। 
সে বুঝিরে ভাই শুদ্ধান্তের 
কোন্‌ সে গহন বনে, 
নিরালা বসে রাগরাগিনী 
সাধ্ছিল আপন মনে। 
ক্লান্ত তনু হ'লে, 
কি দেখে ভাই হেসে ফেলেছি, 
শ্রান্তি গেছে চলে, 


রোকেয়ার কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা ও চিঠি / ১৩১ 


সে যে ভাই মাড়ওয়ারিণীদের 

অতি মোটা পা, 
সৌন্দৰ্য্য ত চুলোয় যাক্‌, 

চমকে উঠে আরো গা! 
সে শ্রীচরণ ঘুরে আবার 

সের চারি ওজনের বেড়ি, 
রূপ-বৃদ্ধির কি আয়োজন, বাঃ! 

যাইযে বলিহারী। 
যাক্‌ ওসব, দেশের ছেলে 

দেশে পুনঃ ফিরেছি, 
প্রিয়ার তপ্ত বুকে এসে 

মাথা রেখে বেঁচেছি। 
জলো হাওয়ার দেশে মোদের 

মাখ্না খাওয়াইত ভালো 
কটর মটর ভুট্টা খেয়ে 

ভেঙ্গে কাজ কি দাঁত গুলো! 

নবনূর। ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, পৃ ৯৫-৯৬। 


৩ 


মোসলমান কন্যার পত্রাংশ 
“আমরা জাপানে গিয়া চিরকাল বাস করিতেও পারি। ঈশ্বরকৃপায় আমরা প্রায় সাংসারিক 
পাশমুক্ত- সুতরাং ঈশ্বরের সমুদয় রাজ্যই আমাদের বাসস্থান। তবে জাপানে থাকিবার প্রয়োজন 
দেখি না। সুবিধামতে একবার বেড়াইয়া আসিতে চাই। কৃত্রিম পৰ্দ্দা আমাদের হাড়ে মাংসে এমন 
বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহা দূর করিতে গেলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। অবশ্য 
পৰ্দ্দা ত্যাগে আমার নিজের কোন ক্ষতি নাই-_ভাবি কেবল পতিত মুসলেম সমাজের জন্য । এই 
সময় নিম্নলিখিত গল্পটি মনে পড়িল- গেক্সটির সত্যাসত্যের জন্য আমি দায়ী নহি।) 
“মহাত্মা মহম্মদ কোন যুদ্ধে এক দল বিপক্ষকে বন্দী করিয়াছিলেন। সেই দলে স্ত্রীলোকও 
‘ছিল। তম্মধ্যে একটী মহিলা প্রসিদ্ধ হাতেমের বংশজাতা ছিলেন; তিনি মহাত্মা মহম্মদকে 
হাতেমের সেলাম জানাইলেন। (হাতেমের মৃত্যুকালীন উপদেশ ছিল যে, হজরত মহম্মদের 
জন্ম হইলে, সে সময় তাহার বংশধরদের কেহ জীবিত থাকিলে সে ব্যক্তি যেন মহম্মদকে 
হাতেমের সেলাম জানান!) হজরত সস্তষ্ট হইয়া সেই মহিলাকে মুক্তি দিলেন। হাতেম 
পরোপকারের জন্য প্রসিদ্ধ; তাহার বংশের কন্যা কি কেবল নিজের মুক্তিলাভে সন্তুষ্ট হইবেন? 
তিনি বলিলেন, ‘আমাদের সঙ্গীদের বন্দী রাখিয়া আমি মুক্তি চাই না! যদি সকলকে মুক্তি দেন, 
তবে আমিও মুক্ত হইব; নতুবা তাহাদের সঙ্গে চিরবন্দিনী থাকিব আমারও পৰ্দ্দামুক্তি সম্বন্ধে 
বক্তব্য এই ৷” 
মহিলা৷ ১১/১২, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ৩২৫-৩২৬। 


১৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ,৩-৪ সংখ্যা 
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মহিলাদিগের রচনা 


নিম্নলিখিত ক্ষুদ্ৰ কবিতা দুইটা একটা মোসলমান কন্যা কর্তৃক রচিত। তিনি তৎসম্বন্ধে এরূপ 
“আমার পুরাতন খাতায় আমার বাল্যকালের রচিত অনেক কবিতা ছিল, সেগুলি প্রলাপের 
মত বোধ হওয়ায় আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। বিশেষতঃ সে সব কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশের 
জন্য রচিত হয় নাই। তাহার অধিকাংশ আমাদের পারিবারিক ঘটনা বা ব্যক্তিগত অবস্থা অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট খসড়া হইতে আপনাকে দুই একটি (আমার ১৩। ১৪ বৎসর বয়সের) 
রচনা দেখিতে দিব! যদি প্রকাশযোগ্য মনে করেন, তবে তাহাতে আমার আপত্তি হইবে না। 
“প্রকৃতির সম্বোধন” কবিতাটী আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে খেলা দিবার জন্য 

রচিত হইয়াছিল। ইহা ৮। ১০ বৎসর বয়সের বালিকাদের পছন্দ হইতে পারে।” 


মহিলা৷ ১১/১২, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ৩২৬। 


৫ 


প্রকৃতির সম্বোধন 


উঠগো বালিকে জেগে উঠ বালা, 
দেখ তোমা লাগি সাজায়েছি ডালা। 
নানা ফুল তুলে গোলাপী লোহিত, 
পীত ফুলে সেজে লতিকা হরিৎ। 
দাড়ায়ে রয়েছে তব অপেক্ষায়, 
ধরণী সেজেছে দেখ কি শোভায়। 
 বরিষিনু মুক্তা তোমার লাগিয়া। 
তুমি লইলে না, তাহা,__দেখিলে না, 
ধন্যবাদ€ও) তুমি আমারে দিলে না। 
এবে সে শিশিরে শ্যাম দুর্বাদল, 
রবির কিরণে করে ঝলমল। 
হীরককণিকা যেন চূর্ণ করে। 
ছড়ায়েছে কেহ দুর্বার উপরে। 


মহিলা৷ ১১/১২, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ৩২৬। 


প্রসঙ্গ : প্রতিভা / ১৩৯ 


দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ। এ ছাড়া নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ‘প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র ও উমেশচন্দ্ 
ভট্টাচার্যের “সাহিত্যের শালীনতা’ প্রবন্ধ দুটিও উল্লেখযোগ্য 

১৩২৫-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের “ভারতীয় ইতিহাস 
সংকলনে প্রাচীন লেখের মূল্য” ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ‘প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান’ ও 
‘সাংখ্যের মূল কথা”, অশ্বিনীকুমার সেনের “সেকালের ঢাকা’ , চিত্তরঞ্জন দাশের স্বাগতম’ 
্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত প্রবন্ধটি ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির 
অভিভাবণ। 

১৩২৬এ অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের “কিশোর বয়সে সামাজিক আদর্শের বিকাশ’, দেবেন্দ্রকুমার 
বিদ্যারত্বের ‘প্রাচীন ভারতে বিদেশ বাণিজ্য”, অশ্বিনীকুমার সেনের “বাংলায় সন্ন্যাসী বিপ্লব’, 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীর “ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও সম্পাদক অনুকুলচন্দ্র সরকারের 
“হিন্দুয়ানীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা’ প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

১৩২৮-এ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি প্রবন্ধ ছাড়াও কবি বুদ্ধদেব বসুর প্রথম বাল্য 
রচনা 'পল্লীবন্দনা' প্রকাশিত হয়েছিল (আষাঢ়)। এছাড়া রাধাগোবিন্দ বসাকের ‘বাঙালী কবি 
ধোয়ীর পবনদৃতম্‌’ ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ‘বর্ষায় কবি রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধ দুটিও উল্লেখযোগ্য! 

১৩২৯ থেকে এই সাহিত্য পত্রিকাটি মাসিকের বদলে হয়েছে ব্রৈমাসিক। শীর্ণ হয়েছে তার 
কায়া;তবে কমেনি বৈভব। ১৩৩১-এর বিভিন্ন সংখ্যায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের চীনদেশীয় বৌদ্ধ 
পরিব্রাজক, অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণের “প্রাচীন ভারতে যৌন সম্বন্ধ’, মুহম্মদ শহীপুল্লাহের ‘বাঙ্গ 
লা বানান সমস্যা” বিশিষ্ট ভাষতিত্বিক বলজৰমায়৷ চটে গাধ্যায়ের সীওতাৰী ভাষা৷ প্রবন্ধ 
পত্রিকাটির সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রয়াত হলেন ১৯২৫-এর ১৬ জুন। একদা দেশবন্ধু ঢাকা সাহিত্য 
পরিষৎ-এর সভাপতি ছিলেন। তার প্রয়াণে নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (সম্পাদক), নিশিকান্ত চক্রবর্তী, 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রমেশচন্দ্র মজুমদার সহ বহু বিশিষ্ট জনের লেখা ১৩৩২-এর বিভিন্ন 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

পত্রিকার শেষ সংখ্যাটিও বর্ণবৈভবে সমুজ্জ্বল। মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ‘কয়েকটি বাঙ্গালা 
শব্দের ইতিহাস’, ভবরঞ্জন তর্কতীর্থের “বেদান্তদর্শনে দ্বৈতবাদ’, পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের 'বল্পভীদেবের 
তাম্ৰশাসন", নিশিকাস্ত চক্রবর্তীর “মধুসুদনের মেঘনাদবধ* ও “মেহারের সর্বানন্দ” সুরেন্্রমোহন 
ভট্টাচার্যের “রবীন্দ্রসাহিত্য দেবদেবী” বিশিষ্ট প্রবন্ধ! 

প্রতিভা দীর্ঘজীবন পায়নি। কিন্তু তার এই ক্ষুদ্ৰ জীবনে প্রকাশিত রচনাসম্তার বাঙালির চিন্তা- 
চেতনার পরিধিকে যে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উভয়বঙ্গের গবেষক-পাঠক 
সংশ্লিষ্ট রচনাপঞ্জিতে যে যথেষ্ট উপকৃত হবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি 


অরুণটাদ দত্ত 
অক্রুরচন্দ্র ধর 
গৃহদেবী কেবিতা) ১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ ৪০৩-৪০৪ 
গৃহদেবী (কবিতা) ১২/১, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩২৯ ৪৮-৪৯ 
সৌন্দৰ্য্যের রাণী (কবিতা) ১২/২, শ্রাবণ-আশ্িন ১৩২৯ ৭১ 
বিবাহ কেবিতা) ১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ ৮১ 
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত 
ভাগবত-কথা ৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ২৮৯-২৯২ 
কাব্য বনাম ইতিহাস ৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ ১২৫-১৪২ 
মূৰ্খের কথা ৮/১১, ফাল্গুন ১৩২৫ ৪১৭-৪৩১ 
সারনাথে লুপ্ত বৌদ্ধ-কীৰ্ত্তি ৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ ১-১৬ 
বঙ্কিমচন্দ্র ৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ ‘২০৭-২১২ 
৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ ২২১-২২৮ 
বঙ্গদর্শন ১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ ২১৭-২২৯ 
ৰ ১০/৭, কাৰ্তিক ১৩২৭ ২৬১-২৭৮ 
“দেবী-চৌধুরাণী” ও “সীতারাম” ১০/৯, পৌষ ১৩২৭ ৩৪৯-৩৬০ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
মধ্যযুগে বঙ্গদেশ ৬/৩, আযাঢ় ১৩২৩ ১৩১-১৩৫ 


* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় 
মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত । 


অক্ষয়কুমার মৌলিক 

মৈমনসিংহ জেলার 

আটিয়া পরগণার 

প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবকগণ : 

অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ ১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ ১৩-১৬ 
আটিয়া পরগণার গ্রাম্য শব্দ ' ১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ৬৭-৭১ 
কোচ জাতি ১৬/১, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৩৩ ৪২-৪৪ 
অক্ৰুর সংবাদ - 

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি) ১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ ৩২-৩৩ 
অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ 

শ্রীরাধা ৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ ৪৭০-৪৮১ 
শ্রান্ধে অব্য পাঠ ৮/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২৫ ২১৭-২২৫ 


বৌদ্ধ-সহজিয়া সাহিত্য ৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ২৮৫-৩০১ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৪১ 


৮/৯, পৌষ ১৩২৫ 

৮/১০, মাঘ ১৩২৫ < 
৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আবাঢ় ১৩২৬ 
৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আবাঢ় ১৩২৬ 
৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ 


৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 
৯/১১, ফাল্গুন ১৩২৬ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 
১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 


১০/৫, ভাদ্র ১৩২৭ 

১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/৯, পৌষ ১৩২৭ 
১০/১১, ফাল্গুন ১৩২৭ 
১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 
১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 
১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 

১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২১ 
১২/৪, মাঘ-চেত্র ১৩২৯ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 
১৪/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩১ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩১ 


১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 
১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 


১৫/৩, কার্তিক-লৌষ ১৩৩২ 


১৬/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৩ 


১৮/১-২, বৈশাখ আশ্বিন ১৩৩৫ 


৩৪৪-৩৫৬ 
৩৭৩-৩৮৮ 
৫৬-৫৯ 
৬১-৮৪ 
২৪০-২৪৮ 


৩৮৮-৩১৭ 
8৩৪-৪৪৫ 
৪৭৯-৪৯৩ 
১২৯-১৩৫ 


২০৭-২১৬ 
২৫০-২৫৬ 
৩০৫-৩২০ 
৩৮১-৩৯০ 
8৫১-৪৬১ 
৩৩-৪৩ 
৬৫-৭৪ 
২৩৪-২৪৭ 
৩১৯-৩২৬ 
৩৫৫-৩৬১ 
৮১-৯০ 
১৬৬-১৭২ 
৪৯-৫৮ 
১১৫-১২৮ 
১৬৩৮-১৮৩ 
৮-৩০ 
৯০-৯৬ 
১০৯-১১৫ 


১৬১-১৭৩ 
8৯-৫৭ 


১১০-১১২ 


২০-৩৪ 


১-৫ 


১৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অঘোরনাথ ঘোষ 

চিত্রার্পিত ১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ ৩৫২-৩৫৪ 
মা ও মেয়ে (গল্প) ১/১২, চৈত্র ১৩১৮ ৬৩০-৬৩৩ 
(মোপার্সার ইংরাজী হইতে) 

প্রত্ুতত্বের এক পৃষ্ঠা (নাটক) ২/৩, আধাঢ় ১৩১৯ ১৫৮-১৬৩ 
(ইংরেজীর অনুকরণে) 

আচাৰ্য্য হরিনাথ ২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ ৩২৫-৩৩০ 
আদর্শ ধনপতি ২/৭, কার্তিক ১৩১৯ ৩৮৪-৩৮৮ 
(09080 Wilde হইতে ভাষাস্তরিত) | 

একটি ঘড়ির কাহিনী (অনুবাদ গল্প) ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 8৫৩-৪৫৯ 
(ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে) 

অজ্ঞাত 

মাণিকলাল এণ্ড সন্‌ (গল্প) ১/১, বৈশাখ ১৩১৮ ৫১-৫৪ 
ভালবাসার জয় (গল্প) ১/১, বৈশাখ ১৩১৮ ৫৬-৫৯ 
বোকাসিও হইতে 

এঁতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ৭৬-৭৯ 
বুদ্ধের দাস (গল্প) ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১০৫-১০৮ 
বিবিধ __ ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১১৫-১১৯ 
সংগ্ৰহ (৩) : এঁতিহাসিক গল্প ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ৯৯-১০০ 


(গুরঙ্গজেবের নৌবলসংস্থাপনে নিষ্ফল প্রয়াস) [ম্যানুশী প্রণীত মোগল রাজকাহিনী অবলম্বনে 


সাবিত্রী (সমালোচনা) ১/১১, ফান্ুন ১৩১৮ ৬০১-৬০২ 
শশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত কাব্যের সমালোচনা। 

খ্্জ্জুর ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ ৩৭-৪৩ 
পল্লী | 8/১২, চৈত্র ১৩২১ ৫০১-৫০৪ 
দুর্গামোহন কুশারী প্রণীত কাব্যের সমালোচনা। 

বঙ্গবাণী গ্রেন্-পরিচয়) ৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ ২৫৫-২৫৮ 
শশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা। 

শরদাগমে (কবিতা) ৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ ২৪৩-২৪৪ 
বাণগড় ৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 8৯১-৪৯২ 
হিন্দু-দর্শন ৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ ৪৯২-৪৯৪ 
আমার বুক কেবিতা) ৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ ১৬৪ 
স্বর্গীয় রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর ১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ ৪২-৪৩ 
দ্বিজ ১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৩৪২-৩৪৭ 
বিবাহ ও দীৰ্ঘ জীবন ১০/৯, পৌষ ১৩২৭ ৩৯০-৩৯১ 
দ্বিজ ১০/১১, ফাঙ্কুন ১৩২৭ ৪৪৫-৪৫১ 


শিক্ষা সম্বন্ধে সার জন 
উদড্রফের অভিমত ১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ৬৯ 


রোকেয়ার কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা ও চিঠি / ১৩৫ 


সঙ্কলন প্রসঙ্গে 


বিশ শতকের অন্যতম অগ্রণী নারীবাদী বাঙালি লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০- 
১৯৩২)। তীর প্রতিভার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক্রমেই নিবিড় হচ্ছে। বিগত তিন দশকের নিষ্ঠ 
চর্চায় উদ্ভাসিত হচ্ছে তার জীবন ও কর্মের নানা দিক। বিভিন্নজনের প্রয়াসে আবিষ্কৃত হয়ে 
চলেছে তার অনেক অগ্রন্থিত লেখা। ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত রোকেয়া রচনাবলী 
এবং রোকেয়া রচনা সংগ্রহএর নতুন সংস্করণে সঙ্কলিত হয়েছে সেসব রচনা। তার বাইরেও 
রয়ে গেছে তার আরো কিছু লেখা যা রোকেয়া-অনুরাগীদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল এতদিন। 
সেরকম দুটি রচনা--হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌’ (প্রবন্ধ) এবং “গোপালপুরে সাম্যবাদ” (রসরচনা) 
আমরা পুনর্মুদ্রত করেছি ইতিপূর্বে এবং এই সময় শীত সংখ্যা ১৪১৪)। এখানে সঙ্কলিত হল 
৫টি কবিতা, ১টি অনুবাদ কবিতা ও ৩টি চিঠির অংশ। ভাগলপুরে থাকার সময়কালে লেখা 
এসব কবিতা ও চিঠি। 

ভাগলপুর পর্বে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে ৪টি পত্রিকায়-_নবপ্রভা (১), মহিলা (১৭), 
নবনূর (১৪) এবং ভারত-মহিলা-য় (৩)। নবনূর মাসিকপত্রে প্রথম প্রচ্ছদে পত্রিকার নামের 
নীচে থাকত লেখকদের নামের তালিকা এবং দ্বিতীয় প্রচ্ছদে লেখার নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক ছাপা হত। 
লেখার শেষেও থাকত লেখকের নাম। বার্ষিক ‘সূচীপত্র’ লেখার নামের বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত 
লেখার নাম, প্রথম বন্ধনীতে বিষয় (পদ্য, গাথা, গল্প), লেখকনাম, পৃষ্ঠাক্ক__এই ক্রম অনুযায়ী 
এক লাইনে থাকত। প্রবন্ধ আলাদা করে বলা হত না, অর্থাৎ পদ্য, গাথা, গল্প, সমালোচনা বাদে 
সবই প্রবন্ধ। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়ার ১২টি রচনাতে একই রীতির অনুসরণ। এর 
ব্যতিক্রম দুটি রচনার ক্ষেত্রে_-ঢাকা ছেড়ে ভাগলপুরে” বৈশাখ ১৩১২) 'ভাগলপুর ছেড়ে 
ঢাকায়” (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২)। এই দুটি সংখ্যার লেখকতালিকায় রোকেয়ার নাম আছে, কিন্তু লেখার 
সঙ্গে নাম নেই। আর বাৰ্ষিক ‘সূচীপত্ৰে’ লেখকনামের বদলে নয়টি বিন্দুচিহ্ন €... ......) ব্যবহার 
করা হয়েছে। আসলে যে কারণে লেখার সঙ্গে নাম ব্যবহার করা হয়নি, সেই একই কারণে 
বার্ষিক ‘সূচীপত্ৰে’ নামের অনুল্পেখ। প্রতিবেশী প্রদেশের লোকজন ও তাদের সংস্কৃতি নিয়ে যে 
ব্যঙ্গ এই দুটি কবিতায় তা বাঙালি মনের স্বভাবজাত উন্নাসিকতা থেকে সৃষ্ট। অন্যদের নিচুচোখে 
দেখার এই লঘুরুচি লেখিকা ও/বা সম্পাদকের সঙ্কোচের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একই 
সঙ্গে। তারই তাড়নায় সম্ভবত এই অনুল্লেখ। 

মহিলা পত্রিকার একমাত্র মুসলমান লেখিকা-_“মোসলমান কন্যা আর, এস, হোসেন, । 
গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মহিলা-য় এভাবেই ছাপা হত তার নাম। রোকেয়ার সঙ্গে সম্পাদকের 
ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে ভাগলপুরে। সেখানে বাড়িতে নিমন্ত্ৰিত হয়ে সুগৃহিণী রোকেয়ার রন্ধন 
নৈপুণ্য ও গৃহকর্মের পারিপাট্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন, অনেকগুলি অমুদ্রিত কবিতা 
পড়ার সুযোগ পান, পর্দার দৃঢ়তা রক্ষার ঘটনাও লক্ষ্য করেন গিরিশচন্দ্র । সঙ্কলিত ৯ সংখ্যক 
চিঠি থেকে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে রোকেয়ার শ্রদ্ধা ও নারীজাতির পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
পরিচয় পাওয়া যায়। আর রোকেয়া সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নানা লেখাতেই নিজের মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন। 


১৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


১. বঙ্গীয় মোসলমানকুলে অসামান্যা নারী বলিয়া আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা, আদর ও সম্মান করি। (নারী 
কি নরের সমকক্ষ? ভাদ্র ১৩১০) 

২, তিনি একজন মহাপ্রতিভাশালিনী সুকবি মহিলা তাহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অতি প্রশংসনীয়, এ 
বিষয়ে তিনি বিশ্বজননী বাগ্দেবীর বিশেষ কৃপা আশীৰ্ব্বাদ প্রাপ্ত, ভাষার লালিত্যে ও ভাবের 
প্ৰগাঢ়তায় তাহার গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনা সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর। (‘পুস্তক প্ৰাপ্তি’ বৈশাখ ১৩১২) 

৩. মোসলমান কন্যা আমাদের কোনরূপ ঘৃণার পাত্রী নহেন, বরং বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধার পাত্রী। 

৷ আমরা জানি তাহার হৃদয় প্ৰশস্ত ও সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী। এমোসলমান কন্যা ও “যবন” শব্দ’ কার্তিক 
১৩১২) 

৪. তাহার সঙ্গে আমার মাতৃপুত্রসম্বন্ধ স্থাপিত। সেই মনস্বিনী মহিলা উক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নিজেই 
প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পত্রাদি লিখিতে পত্রে নিজের নাম না লিখিয়া নামের পরিবর্তে, 
“মা” বা “আপনার স্নেহের মা” বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। (আত্ম-জীবন’ ১৩১৩ সাল ২২ 
পৌষ) | 

৫. বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধা মোসলমান কন্যা সুকবি আর, এস্‌ হোসেন হিমালয়ের শৃঙ্গ 
বিশেষ বর্শিয়ম্‌ পৰ্ব্বতে স্বামী সহ যাইয়া স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রম ভবনে 
ইতিপূৰ্ব্বে কিয়ৎকাল স্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া হিমালয়-দর্শনে তাহার ভাবের প্রসার ও 
কবিত্বশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়, ...কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে তাহার মন অতিশয় প্রশস্ত ও উন্নত 
হওয়াতে...ক্রমে তিনি দুইটা কবিতায় নব নব ভাবে কাঞ্চনজঙঘাব বৰ্ণন করিয়াছেন। (‘হিমাচল 
শিখরে বঙ্গ মহিলা” জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫) 


১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার মহিলা-য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মুসলমান অর্থে “যবন' 
শব্দ ব্যবহৃত হর। এটা দেখে দুঃখিত রোকেয়া একটি চিঠিতে লেখেন, “হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে 
যবন না বলিলে তাহাদের লেখা হয় না। অস্ততঃ আমি ভারতী ও মহিলায় কখনও যবন দেখি 
নাই। এই প্রথম দেখিলাম মহিলায়। এর উত্তরে গিরিশচন্দ্র লেখেন “মোসলমান কন্যা ও 
“যবন” শব্দ" প্রবন্ধটি (কাৰ্তিক ১৩১২)। | 

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রোকেয়ার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্রের মাধ্যমে। সেই সূত্ৰেই এই 
পত্রাংশগুলি ও বাল্যরচনা দুটি ছাপা হয়। এছাড়াও দুয়েকটি পত্রের উল্লেখ গিরিশচন্দ্রের লেখায় 
পাওয়া গেছে। মহিলা-য় রোকেয়ার প্রায় সব রচনাই “মহিলাদিগের রচনা’ বিভাগে প্রকাশিত 
হয়। বর্তমান সঙ্কলনের ৩ সংখ্যক ‘মোসলমান কন্যার পত্ৰাংশ’ তার ব্যতিক্রম! আমরা গিরিশচন্দ্রের 
সাক্ষ্যে জানি, রোকেয়া ‘পর্দার দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া থাকেন! পর্দামুক্তি সম্বন্ধে তার অবস্থান এই 
পত্রাংশে সুস্পষ্ট। ৪ সংখ্যক পত্র ও ৫-৬ সংখ্যক বাল্যে রচিত কবিতা দুটি অস্বাক্ষরিত হলেও 
এগুলি যে রোকেয়ার লেখা তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বলা হয়ে থাকে, বিয়ের পর স্বামীর 
সাহচর্ষে শিক্ষার অগ্রগতির ফলে রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার শুরু । ঠিক কবে রোকেয়া সাহিত্যচৰ্চা 
আরম্ভ করেন তা নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এই পত্রের সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে, বিয়ের আগে 


অত্বত ১৩-১৪ বছর বয়সেও তিনি কবিতা _ লিখতেন। 
৭-৮ সংখ্যক কবিতা দুটি স্বাক্ষরিত এবং ৯ সংখ্যক পত্রটি গিরিশচন্দ্রের লেখা “আমাদের অবস্থা’ 
প্রবন্ধে উদ্ধৃত। 


পত্রিকায় কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ছিল সেগুলি আমরা সংশোধন করেছি। 


প্রসঙ্গ : প্রতিভা 
সুবিমল মিশ্র 


ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ-এর মুখপত্ররূপে প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে । এই 
মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিভা কার্য্যালয় ৬৭ নং পায়েল স্ট্রীট পাটুয়াটুলী, 
ঢাকা থেকে। পরবর্তীকালে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই 
পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাময়িক 
পত্রিকার স্বর্ণযুগে প্রতিভার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। যেমন এর পূর্বে ভারতী চলেছে ৩৫ 
বছর, নব্যভারত ২৯ বছর, সাহিত্য ২২ বছর, জন্মভূমি ১৯ বছর, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৮ 
বছর, সাহিত্যসংহিতা ১২ বছর এবং প্রবাসী ১১ বছর পূর্ণ করেছে। ঢাকার সাহিত্যচৰ্চা নতুন 
উদ্যমে জাগিয়ে তোলার জন্যই এই পত্রিকার জন্ম। তবে পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী, হয়নি। যৌবন 
আসার আগেই তার অকালমৃত্যু ঘটেছে। 

প্রতিভা চলেছে উনিশ বছর (১৩১৮-১৩৩৬)। এই উনিশ বছরে সম্পাদকের পরিবর্তন 
ঘটেছে চারবার। প্রথম বর্ষের সম্পাদনা করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ ১৩১৯ 
থেকে ষষ্ঠ বর্ষ ১৩২৩ পর্যন্ত সম্পাদনা করেছেন অবিনাশচন্ত্র মজুমদার, সপ্তম বর্ষ ১৩২৪ 
থেকে অষ্টম বর্ষ ১৩২৫-_ এই দুটি বছর সম্পাদনা করেছেন উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য, পরবর্তী আট 
বছর অর্থাৎ ১৩২৬ থেকে ১৩৩৩ (নবম বর্-ষোড়শ বর্ষ) সম্পাদনা করেছেন অনুকূলচন্ত্ 
সরকার এবং পরবর্তী শেষ তিনটি বৰ্ষ ১৩৩৪-১৩৩৬ সম্পাদনা করেছেন যুগ্মভাবে নরেন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরী ও নিশিকান্ত চক্রবর্তী। তবে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত এটি আর মাসিক পত্রিকা 
থাকেনি, ত্ৰৈমাসিকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্ষীণতনু হয়েছে। 

পত্রিকাটির লেখকনামের বর্ণানুক্রমিক সূচি থেকেই এর বিশিষ্টতা বোঝা যাবে। পত্রিকাটির 
কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। 

প্রথম সংখ্যার 'প্রবেশক' অংশে কালো বর্ডারের মধ্যে ‘প্রতিভা’ নামে একটি সনেট সংযোজিত 
হয়েছে। যশোদীলাল বণিক-এর লেখা এই কবিতাটি দিয়েই পত্রিকাটির শুভারস্ত। “উদ্বোধন” 
কবিতাটি লিখেছেন সুরমাসুন্দরী ঘোষ। বিনয়কুমার সরকার ও যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যতীর্থ 
অনুদিত 'রাজতরঙ্গিণী” ও যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্তের 'পূর্ধবঙ্গের সাহিত্য ও সাহিত্য সমাজ’ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে “ “সাহিত্য পরিষদ” যে মহান আদর্শ লইয়া কর্মক্ষেত্রে 
এতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে, আমার মনে হয় যে, প্রত্যেক বিষয়ে না হইলেও বহুবিষয়ে 
আমাদেরও সে পন্থা অবলম্বন করা উচিত।....সাহিত্য সমাজকে আমরা সে পথের পথিক 
করিয়া তুলিলে একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, তদ্ৰূপ মূল পরিষদকেও 
বহু বিষয়ে সাহায্য করা হইবে।” এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কিভাবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সাহিত্য * 
সমাজকে মননে চিন্তনে সমৃদ্ধিশালী করা যায়- প্রাবন্ধিক সেই প্রস্তাবই দিয়েছেন। তিনি আরও 
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বলেছেন এই পত্রিকার দ্বারাই সেটি হওয়া সম্ভব। এই প্রস্তাবকে মাথায় রেখেই বহু মূল্যবান 
প্রবন্ধ, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, দর্শন, বিদেশীয় 
সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাড়াও বহু বিশিষ্ট কবির কবিতা, গল্প, উপকথা প্রভৃতি এই 
মাসিকপত্রে প্রকাশিত হোত। ঢাকা অঞ্চলের স্থানিক বিবরণ, আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কিত নানা 
প্রবন্ধ বিভিন্ন সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। সহযোগী সাহিত্য অংশে সমকালীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত 
পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থেরও সমালোচনাও 
নিয়মিত প্রকাশিত হোত এই পত্রিকায়। 

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, বিশিষ্ট দার্শনিক গোপীনাথ কবিরাজ, এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্ 
মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন রায়, গিরীশচন্দ্র সেন, শতদলবাসিনী বিশ্বাস, কালিদাস 
রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, মন্মথনাথ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষদের লেখা রচনা পত্রিকাটির গৌরব 
বৃদ্ধি করেছে। 

১৩১৮-র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত “মৎস্যচাষ” বিষয়ক প্রবন্ধ, গিরীশচন্দ্র সেনের ‘আয়ুৰ্বেদ 
বিজ্ঞান কুশলতা’, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লক্ষ্মণ সেন’, রাজনারায়ণ দাসের বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ, শতদলবাসিনী বিশ্বাসের “বালিকা বিদ্যালয় ও বালিকাদের শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি কথা” 
সুখরপ্রন রায়ের 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশের কবিতার কথা” ও কবি কালিদাস 
রায়ের কবিতাগুচ্ছ প্রভৃতিতে প্রথম বর্ষের পত্রিকাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 

১৩২১-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত সংস্কৃত নাটকের-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, আয়ুর্বেদ নিয়ে নানা 
আলোচনা, চীন দেশের ধৰ্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং নব্যজার্মানীর কৃষিনীতি, শিক্ষা, ও 
শ্রমশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা, ভ্রমণ কাহিনি, শিশুশিক্ষা ও মানবমন নিয়ে নানা 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৩২৩-এর বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সন্ধান 
পাচ্ছি। এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের চারুচন্ত্র বসু অনূদিত “অশোক অনুশাসন" গ্রন্থের 
তম্নিষ্ঠ আলোচনা, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের “সংস্কৃত নাটকে নানান ভাষা’ প্রবন্ধটি মূল্যবান। 
বিচারপতি স্যার জন উড্রফের তন্ত্রতত্বের ওপর ব্যুৎপত্তির কথা অনেকেই জানেন। তন্ত্রসাধনা 
বিষয়ক বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্ৰন্থও তিনি লিখেছেন। তাঁর ‘জড় ও চৈতন্য” প্রবন্ধ ১৩২৩ 
বঙ্গাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের একটি অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ । বিশিষ্ট 
মনীষী জগদীশচন্দ্র ঘোষের ‘জ্ঞান ও ভক্তি’ প্রবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ 
সেনের 'প্রাণীবিষয়ক' তিনটি প্রবন্ধ--‘পাখীর কথা’, ‘পাখীর গার্হস্থ্য জীবন” ও ‘পাখীর বিবাহ 
পদ্ধতি _সুখপাঠ্য রচনা । পরপর দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্যের ‘প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষা পদ্ধতি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। নানা প্রাচীন বচন উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটিকে মনোগ্রাহী করা 
হয়েছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অনুকুলচন্দ্র সরকারের “১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন চৰ্চা’ একটি বিস্তৃত 
প্রবন্ধ। রসায়নের বিভিন্ন শাখায় কি কি উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও আবিষ্কার এই বছরে হয়েছে-_ 
সেটিই তিনি তথ্যসহ আলোচনা করেছেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার “রঞ্জরেন আলো’ 
বিশিষ্ট প্রবন্ধ । এটি যশোর সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ‘নবীনচন্দ্ৰ 
প্রবন্ধে নবীনচন্দ্রের কাব্যকৃতি নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। 

এবার ১৩২৪-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের উল্লেখ করি। 
অশ্বিনীকুমার সেনের 'ইউরোপযাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙালী’, ‘বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ 


রোকেয়ার কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা ও চিঠি / ১৩৩ 


‘৬ 
মরণ 


মানবজীবন বুবি৷ নিশার স্বপন! 
নতুবা যে কালি ছিল, আজি তার কি হইল, 
কোথায় চলিয়া গেল ত্যজি এ ভুবন? 
লোকে কত আশা করে ঘর বাঁধে বায়ু’পরে-- 
ভাবে না, __পিছনে আছে দাঁড়ায়ে মরণ? 
ক্ষীণজীবী মানবের  দূরব্যাপী ভবিষ্যের 
বিবিধ কল্পনা হেরি হাসেন শমন। 
| মাহিলা। ১১/১২, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ৩২৭। 


৭ 
অকালে * 


কোন্‌ গ্রহবৈগুণ্যে এ জীবন বল্পরী 
না ধরিতে ফুল ফল শুকাইল? (মরি!) 
আক্ষেপ! আমার হৃদয়-কলিকা 
বিকশিত হইতে না পাইল, , 
জীবন কুপ্জের পূর্ণ যৌবনে ' 
বসন্ত না এসে গ্ৰীষ্ম আইল! 
জীবন গগনে পূর্ণিমা তিথিতে 
পূর্ণেন্দু না এসে অমা আইল! 
জীবন-সরসে কমল কলিকা 
আশায় অরুণ পানে চাহিল,_ 
নলিনীর পূর্ণ বিকাশ-দিবসে 
মধ্যাহ্ন না এসে সন্ধ্যা আইল! 
* “কিস্‌ গরদিশে আফ্লাক্‌সে ফুলে না ফলে 
হাম্‌-এই গজলের ভাবাবলম্বনে রচিত। কোন 
-পদ্যের অবিকল অনুবাদ হইয়া পড়িয়াছে। 
মহিলা। ১৩/৭, মাঘ ১৩১৪, পৃ ১৯১। 


৮ 


সকলি অস্থায়ী ? 
মিশিয়াছে ধূলিসনে নবযুবা কত,-- 
হইয়াছে সমাহিত বীরশ্রেষ্ঠ কত। 
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ধরণী কাননে ফুল ফোটে শত শত, 
আকাশে-মেঘের বর্ণ (দেখি) নানামত। 
নাই সেকেন্দর কিংবা দারার কবর, 
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ কত! 


মৃত্যুযুম্ত কত জনে করেছে পেষণ-- 
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত। 


$ “মিলে খাক্‌ মেঁ নও জওয়ী ক্যায়সে ক্যায়সে” এই 
গজলের অংশ বিশেষের অনুবাদ। 
মহিলা। ১৩/৭, মাঘ ১৩১৪, প্‌ ১৯১-১৯২। 


৮ 
পত্রাংশ 


.. নিম্নলিখিত পত্রাংশ, সাহিত্যসেবিকা মতিচুর পুস্তকের রচয়িত্রী সুকবি মোসলমান কন্যা 
আর্‌ এস্‌ হোসেন কর্তৃক লিখিত; | 
*** “পত্রে আপনার কঠিন পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পরমেশ্বর আপনাকে 
দীর্ঘজীবী করুন, এই আপনার মায়ের আস্তরিক প্রার্থনা । আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি অক্লান্ত _ 
পরিশ্রম করিয়া জীবনক্ষয় করিলেন, আপনার এ খণ আমরা (নারীজাতি) কখনও শোধ করিতে 
পারিব না।__ (পারিলে) শোধ করিতে চাহিবও না। আপনার পবিত্র চরণে খণবদ্ধ হইয়া 
থাকিতেও সুখ আছে। পরম করুণাময় আপনাকে রোগমুক্ত করুন। 
আমিনা 


ক bd * 


“আপনি ইদানীং যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহাতে আমার ভয় হইয়াছিল যে, 
আপনার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এত শ্রম কি মানুষের সহ্য হয়? মাঝে মাঝে আপনার সংবাদ 
পাইলে বাধিত হইব। নানা কারণে আপনাকে পত্র লিখিতে অবশ্য বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু তাই' 
বলিয়া আপনাকে ভুলি নাই। আজি যেই একটু সুবিধা পাইয়াছি অমনি প্রথমে আপনাকেই চিঠী 
লিখিতে বসিলাম। এক রাশি পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে, সে সব আর আজ লেখা হইবে না। 
আপনার আরোগ্য কামনা করি।” 


“আপনার অতি স্নেহের মা।” 
মহিলা৷ ১৪/৪, কার্তিক ১৩১৫, পৃ ৮৩। 


ভাবুক চিত্তরঞ্জন 


* ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আহত শোক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৪৩ 


১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 
১২/৩, কার্তিক-গৌষ ১৩২৯ 
১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 
১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ 


১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
১/৯, পৌষ ১৩১৮ 
১/১১, ফান্ধুন ১৩১৮ 
১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 
২/১১, ফান্ধুন ১৩১৯ 
৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 


৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 


১৫/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩২ 


২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 


১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
১/১১, ফান্ধুন ১৩১৮ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 
৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 
৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 
৫/১২, চৈত্র ১৩২২ 


১৫০-১৫২ 
১৩২-১৩৩ 
৩৯-৪৩ 


২৮-৩৬ - 


১৭৩-১৭৪ 


২৯৮-৩০২ 


৪২৬-৪২৯ 
8৪৮০-৪৮৩ 
৫৯৪-৫৯৫ 
৬৩৭-৬৩৯ 
২৪৬-২৪৮ 
৪২৩-৪২৭ 
৬৫৩-৬৫৪ 

১০-১২ 


৮১৯-৯১ 
২০৫-২০৯ 


৪১-৪৩ 


৭১৬ 


৪০৬-৪১৭ 
৫৭০-৫৭৮ 
১৯২-২০০ 
৩৬৯-৩৭৯ 
৫৭-৬৩ 
১-১৬ 
৪৫-৫১ 
১২৫-১৩৩ 
৪৬৫-৪৬৯ 


১৪৪ / সাহিভ্য-পরিষহ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রসায়ন চর্চা 
'বৈজ্ঞানিকের অঙ্কপাত 


প্রাণী-পরিচয় প্রণালী 
হিন্দুয়ানির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 


মুগ্ধ (কবিতা) 


৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 

৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 

৮/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৫ 
৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 

১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 

১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 

১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
১/২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 
১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 
১১/৫, ভাদ্র ১৩২৮ 


২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
৩/১২ চৈত্র ১৩২০ 


যতীন্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস’ প্রথম খণ্ডের সমালোচনা । 


উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী 
নাট্য-সাহিত্য 


৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 


৬/১০, মাঘ ১৩২৩ 
৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 


৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 

৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
৭/১১, ফাল্গুন ১৩২৪ 


৯/৭, কার্তিক ১৩২৬ 
৯/১১, ফান্ধুন ১৩২৬ 


৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 


২৭৫-২৮৯ 
৩৩১-৩৪৮ 

৫৮-৬২ 
২৭৪-২৮৩ 


"৯৯-১০৯ 


৪৬৯-৪৭৯ 
২২৭-২৩০ 
১৭৭-১৮৪ 
১৩৩-১৩৫ 


৪৭-৫০ 
১০৮-১১৩ 


৪৭-৫১ 
৩৯১-৩৯৬ 


২৯২-৩০৩ 


৩৭৭-৩৭৮ 


৪১৭-৪১৮ 
৪৮২-৪৯৬ 


৪৯৭-৪৯৮ 
২১১-২২৬ 
৩০৭-৩২০ 


৪১১-৪২৪ 


২৫৩-২৬৫ 
৪২৫-৪৩৩ 


১৬০-১৭০ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৪৫ 


৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 


৬/৩, আযাঢ় ১৩২৩ 
৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 


৯/৭, কার্তিক ১৩২৬ 


৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 
৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 


৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 
৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩ 
৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 
৭/১১, ফান্ধুন ১৩২৪ 


১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 


৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 

৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 

৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 

৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 

৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ 

৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 


২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 

৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ _ 
৭/৬-৭, আশ্িন-কার্ভিক ১৩২৪ 
৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 

৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 

৮/১০, মাঘ ১৩২৫ 

৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 

৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 


৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 


২৬১-২৬৩ 
৪৮৬-৪৯০ 


১১৭-১২০ 
৩৬৭-৩৭১ 


২৬৫-২৬৮ 


৪৫৫-৪৬৬ 
৯-২৪ 


১০৮ 


১৫১-১৫২ 
৪৪৩-৪৫০ 

১৬-২৭ 
৪২৫-৪৩৬ 


৯৩ 


৪৩-৪৪ 
৭৬-৮১ 
১৬৬-১৭২ 
৩৬৩-৩৬৬ 
২০৫-২০৬ 
২৩৮-২৩১৯ 
২৪৮-২৪৯ 
১২৩-১২৫ 
২৫০-২৫১ 
৩০৬ 
8৮৪-৪৮৬ 
৩৮৯ 
8৭৯-৪৮০ 
৫৯-৬১ 


৯৬-৯৯ 


১৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা :১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অত্যভ্তুত রামায়ণ 
বাংলায় সন্ন্যাসী বিপ্লব 


অনুবীক্ষণের আশ্চৰ্য্য শক্তি 


বাতুলের গান 


“মীন চেতন” প্রসঙ্গ আলোচনা) 


আলোচনা মেয়নামতীর গান) 


দ্র মোহিনীমোহন দাস ও আবদুল করিম 
আবদুল কালাম মোহম্মদ শামসুদ্দীন 


বঙ্গীয় মুসলমান ও বর্তমান 
বঙ্গ-সাহিত্য 

আমোদিনী ঘোষ 
নবীন কবি কেবিতা) 


৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ 
৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 
১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 
১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 
১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 
১০/৯, পৌষ ১৩২৭ 


১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 


১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 
১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ 
১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 


১৩/২, শাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
১৪/১, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৩১ 
১৪/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩১ 


১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 
১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 


৭/১১, ফাল্গুন ১৩২৪ 


৭/৩, আযাঢ় ১৩২৪ 


১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 


৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 


"৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩ 


৮/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আযাঢ় ১৩২৫ 


১/৩, আযাঢ় ১৩১৮ 


১৬৩-১৬৪ 
৩৬৮-৩৭০ 
৭১-৭২- 
১২৫-১২৭ 
৩০৩ 
৩৯১-৩৯২ 
৫৯-৬১ 
১৪৫-১৪৭ 
৩০১-৩০৩ 
৩১৭-৩১৯’ 
৭৮-৮১ 
১২৬ 
১৯০-১৯১- 


৭৯-৮০ 
৪৬-৪৮ 


- ১৪০-১৪১ 


৬৭-৬৮ 
১২১-১২৪ 


৪৩৬-৪৩৯ 


১১৯-১২০ 


১৪১-১৪৯ 
৩১-৩৬ 


২৫৯-২৬৪ 
8২৭-৪৩৩ 


৮৮-৯৪ 


১২৯-১৩০ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৪৭ 


শুভদৃষ্টি (কবিতা) ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ ২৩৯ 
আশালতা সেন 
তটিনী-তীরে কেবিতা) ১/৬-৭, আশ্থিন-কার্তিক ১৩১৮ ৩৪৭-৩৪৯ 
আশুতোষ গোস্বামী 
মনই পরম আশ্রয় ১ ১/১, বৈশাখ ১৩১৮ _ ৫৪-৫৬ 
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
সারনাথ ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ ১৩৪-১৪১ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতির অভিভাষণ ৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ ৪৫-৫২ 
ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যত্‌ ৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ ৪৫-৫৫ 
আশুতোষ রায় 
মা কেবিতা) ১০/৫,ভাদ্র ১৩২৭ ২১৬ 
শরতে (কবিতা) ১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ ২৮৫-২৮৬ 
: কাঙ্গাল (কবিতা) ১১/১-২, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ৩২ 
পল্লী (কবিতা) ১১/৩, আষাঢ় ১৩২৯ ৯৬ 
ইন্দুবালা সেন 
বিক্রমপুরের বিবাহ-মঙ্গল . ৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ ১২৬-১৪৬ 
৭/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৪ ১৮২-১৯৬ 
৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্ভিক ১৩২৪ ২৪৪-২৫০ 
ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী | 
বঞ্চনা (কবিতা) ৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ ১৬৭ 
ইন্দ্ৰকুমার মজুমদার 
বাংলা বানান সমস্যা 
(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর) ১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ ১৭৩-১৭৬ 
উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ গুহ 
ইতিহাস-বিজ্ঞান এবং মানব | 
' জাতির আশা ২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ ২৯৫-২৯৮ 


* The Science of History and the Hope of Mankind by Benoy Kumar Sarkar 
M.A. Longmans Green & Co. 


চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা চন্দ্রসেন ২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৬০১-৬১৩ 
বঙ্গের ওসমান খাঁ ও শ্রীহট্রের 

খাজে ওসমান ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ৬৫-৭৫ 
ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ দ্বিতীয় সাম্বংসরিক 

কার্যবিবরণী সেন ১৩১৯) ৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ ১-৭ 
রেডিয়াম আবিষ্কারের ইতিহাস ৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ ৩০৬-৩০৮ 
রেডিয়াম : আলফা আলোক ৩/১০, মাঘ ১৩২০ ৩২৪-৩২৮ 
শ্রীহট্রের রঘুনাথ ও বঙ্গের 


রঘুনাথ শিরোমণি ৩/১১, ফান্ধুন ১৩২০ ৩৪৪-৩৬২ 


১৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


মহানিৰ্ব্বাণ তন্ত্র ৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ ১১৩-১১৬ 
বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি 8/8, শ্রাবণ ১৩২১ ১৪৬-১৫২ 
ভারতশিল্পের নবজাগরণ 8/8, শ্রাবণ ১৩২১ ১৬৯-১৭৪ 
বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি 8/৫, ভাদ্ৰ ১৩২১ ১৯২-২০৩ 
" হিন্দু সমাজনীতির বৈষয়িক ভিত্তি ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ ৩৪১-৩৪৩ 


* The Positive Background of Hindu Sociology. By Professor Benoy Kumar 
Sarkar, M. A....... 


শমুনাথ শৰ্ম্মা ৪/৯, পৌষ ১৩২১ ৩৪৯-৩৫৫ 
কৰ্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা ৪/১০, মাঘ ১৩২১ ৩৯৭-৪০৬ 
আবুল মুজফর রচিত কবিতা ও 

ইটা রাজবংশ ৪/১০, মাঘ ১৩২১ ৪২২-৪৩০ 
ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ (তৃতীয় 

সাংবাৎসরিক কার্যবিবরণী) ৪/১১, ফাল্গুন ১৩২১ ক্রোড়পত্র ১-৪ 
আবুল মুজফর রচিত কবিতা ও 

ইটা রাজবংশ ৪/১২, চৈত্র ১৩২১ ৪৮৬-৪৯৬ 
চিকিৎসার্ণবের কবি গোবিন্দরাম ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ৭৮-৮৪ 
ভারতীয় সঙ্গীত . ৫/৯, পৌষ ১৩২২ ৩২০-৩২৪ 
তন্ত্ৰতত্ত্ব গ্রস্থপরিচয়) " ৬১, বৈশাখ ১৩২৩ ৪-১৩ 


* Principles of Tantra. Part I : Edited with an Introduction and Commentary by 
Arthur Avalon. ৮ 


অদ্বৈত-মঙ্গল পুথি ও 

অদ্বৈতাচার্য্যের কাল-নিরাপণ ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ ১৫৬-১৬২ 
অর্তযামী (সমালোচনা) ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ ১৮১-১৮৭ 
চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত ‘অন্তৰ্যামী’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ন 
জড় ও চৈতন্য ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ ১৮৯-১৯৪ 


* ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৩২৩) ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে মাননীয় জঙ্টিস 
স্যার জন উদ্রফ মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশের অনুবাদ। ........ 


ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ (চতুৰ্থ সাংবৎসরিক 

কার্য্যবিবরণী_-১৩২১) ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ ক্রো ১-৪ 
ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ €৪র্থ বার্ষিক 

অধিবেশন) ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ ক্রো ১-৮ 
অদৈতমঙ্গল পুথি ও অধৈতজীবনী ৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ ১৫৮-১৬৮ 
শক্তি ও শাক্ত ৭/১০, মাঘ ১৩২৪ ৩৯০-৩৯৭ 
* ১৯১৭ সনের ১২ই মে তারিখে হাওড়া Literary 4559০11107-এর অধিবেশনে সার জন 
উদ্ভফ্‌ মহাশয়ের বক্তৃতার অনুবাদ। - 

শক্তি ও শাক্ত ৭/১১, ফাল্গুন ১৩২৪ ৪৪৩-৪৫৩ 
(স্যার জন্‌ উদ্ভফের বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ) 


মনসামঙ্গল ও পৌরাণিক মনসা ৮/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৫ ৯৭-১১৬ 


শক্তি ও শাক্ত 
বর্তমান ইউরোপের যুগসমস্যা 
ইউরোপের যুগসমস্যা 


গ্যাল্স্ওয়ার্দি ও নব্য-নারী সমস্যা 
বেদাস্তের সাৰ্ব্বভৌমিক সমস্যা 
আর্ট ও সাহিত্য আলোচনা 


চিত্তরঞ্জন ও তাহার সাহিত্য সাধনা 


অন্তৰ্য্যামী (সমালোচনা) 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৪৯ 


৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 

৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 

৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 

৯/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৬ 

৯/৭, কার্তিক ১৩২৬ 

১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 
১৩/১, বৈশাখ আষাঢ় ১৩৩০ 
১৫/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩২ 
১৫/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩২ 


১৭১-১৭২ 
৪৬১-৪৭২ 
১২৫-১৪৪ 
১৬৯-১৮২ 
২৭৫-২৯৫ 
৮৫-৯৯ 
৪৪-৪৭ 
২৪-৩৬ 
৩৬-৪১ 


* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কতিপয় সভ্যের অনুরোধে, ১৩২৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা প্ৰতিভা হইতে 
হইতে এই প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত হইল। প্রঃ সঃ 


শোকসভা কার্যবিবরণী 


১৫/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩২ 


(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ১৪ই আষাঢ় ১৩৩২) 


সংস্কৃত ভাষা ও ভাষা-বিজ্ঞান 


১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 


কার্যয-বিবরণী (১৩৩২/১৩৩৩ সনের) ১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 


আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য 


উমাপতি ধর 
হাস্যরস ও চিকিৎসক 


অব্যয় 
কণিকা ও ক্ষণিকা 
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ভালমন্দের জন্মকথা 
বাৰ্ণাৰ্ড শ’ 

পাপের শাস্তি 
বার্ণার্ড শ' 

কর্মের ফল 

রাষ্ট্রের ভিত্তি 
পরিষদের কাজ 
বৈষ্ঞব-সাহিত্য ও ধৰ্ম্ম 
প্রতিভা ও চারিত্র-নীতি 
সাহিত্যের শালীনতা 


২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 


২/১১, ফাল্গুন ১৩১৯ 
২/১২, চৈত্র ১৩২৯ 


৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩ 
৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ 
৮/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৫ 


৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 

৬/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ 
৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩ 

৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 

৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 

৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ 

৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ 

৭/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৪ 

৭/৬-৭, আশ্মিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৭/৯, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 


৪৪-৪৬ 


১-৩১ 
৪৭-৪৮ 


১১৪-১২০ 
২১৬-২২২ 


৬২৭-৬৩৩ 
৭১৬-৭২২ 


৪৩৬-৪৪৩ 
১২৬-১২৮ 
২১৩-২১৬ 


১৬৭-১৭৭ 
২৩৯-২৫৪ 
৪১৯-৪২৬ 
৪৫৫-৪৬৩ 

৭৮-৮৫ 
১২৮-১৩৩ 
১৩৩-১৩৪ 
২০৪-২১০ 
২৭৮-২৯০ 
৩৩১-৩৩৪ 


১৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ভোগে ক্লান্তি 
সভ্যতার খতিয়ান 
আয়োন (0077) 
নৃতন বৎসর 
টাকার প্রাণ 


সভ্যতার ভূমি 
ক্রিটোন (01097) (নাটক) 
খার্মিডিস্‌ (নাটক) 


উমেশনারায়ণ চৌধুরী 
মহাভারত সমালোচনা 


বিস্মাল্লায় গলদ শুদ্ধিপত্ৰ) 
কবিরাজ রহস্য সম্বন্ধে 
আলোচনার উত্তর 
করুণাকণা গুপ্তা 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
করুণীনিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
দীক্ষা (কবিতা) 
কাঞ্ধনকিশোর ধর 

মরণের খেয়াল কেবিতা) 
চিত্রকুট-যাত্রা (ভ্রমণ) 


৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 
৭/১০, মাঘ ১৩২৪ 
১০/৯, পৌষ ১৩২৭ 
৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 
৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
৮/৯, পৌষ ১৩২৫ 
৮/৯, পৌষ ১৩২৫ 
৮/৯, পৌষ ১৩২৫ 
৮/১০, মাঘ ১৩২৫ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 
১১/১-২, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 


১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 
১৪/২, শ্ৰাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/৩, কাৰ্তিক-পৌষ ১৩৩১ 
১৬/১, বৈশাখ-আষাঢ় 


৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 

৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 
১/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 
৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ 

৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 

১০/৫, ভাদ্র ১৩২৯ 

৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 


৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 
১৫/১, বৈশাখ আষাঢ় ১৩৩২ 
৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 


১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 
১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 


৩৬৬-৩৭২ 
৩৯৮-৪০৭ 
৩৬০-৩৭৩ 
৭-৮ 
৩২০-৩২৭ 
৩৫৭-৩৬৪ 
৩৬৪-৩৬৮ 
৩৬৯-৩৭২ 
৪১০-৪১৬ 
৪০৯-৪২১ 
৫০৯-৫১২ 
৪৯-৫৬ 
৮২-৯৩ 


১৯৩-১৯৬ 
৮০-৮৪ 
১৪১-১৪৪ 
৩৬-৪২ 


8৮৭-৪৯০ 
8২-৪৪ 
৯৩-৯৬ 

১৮৩-১৮৮ 

৩৫৪-৩৫৮ 

২০২-২০৪ 
8১-৪২ 


8৯৮-৫০০ 
৪৩-৪৪ 
৯৩-৯৪ 


২৪২ 
১৪৭-১৪৯ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৫১ 


কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 
হায়দার আলি খাঁ বাহাদুরের 
দৈনিক জীবন ২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 
কামিনীকুমার ঘটক 
বিক্রমপুরের ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণ ১৫/৪, মাঘ-চৈত্ৰ ১৩৩২ 
কামিনীকুমার সেন 
প্রত্যাগতা (কবিতা) ১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 
নাটকীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালার নাটক ৩/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২০ 
পূৰ্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি-_গোবিন্দ দাস ৪/১০, মাঘ ১৩২১ 
স্বপ্নতত্ব ও সাহিত্যে স্বপ্ন ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
স্বর্গগত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় ৭/১০, মাঘ ১৩২৪ 
নববর্ষ ১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
কালিদাস বাগটী 
আঁখির ভাষা ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
জলের ক্রিয়া ১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 

কালিদাস রায় 
বিশ্বরূপ (কবিতা) ১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
মরণে 
উৎসব 
(Mathew Arnold হইতে) ১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 
নবীন সৃষ্টি (সঙ্গীত) ১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 
প্রতীক্ষা কেবিতা) ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
মান ও অপমান (কবিতা) ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
দু'য়ে এক (কবিতা) ' ২/৭, কাৰ্তিক ১৩১১ 
প্রেমের স্মৃতি কেবিতা) ২/৯, পৌষ ১৩১৯ 
ফুলশয্যা (কবিতা) ২/১১, ফাঙ্গুন ১৩১৯ 
পাহাড়িয়া (কবিতা) ২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 

_ বর্ষবরণ (কবিতা) ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
নিদাঘের গান (কবিতা) ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
রজনীশেষে কেবিতা) ৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 
বরিষার প্রতি কেবিতা) ৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 
সুপ্তি ও জাগরণ কেবিতা) ৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 
প্রেমের বসস্ত (জালালুদ্দীন রুমী হইতে) ৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 
কিশোরী (কবিতা) ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
বৰ্ষাবিরহ (কবিতা) 8/8, শ্রাবণ ১৩২১ 
মদিরার মাধুরী 8/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৩ 
সোহাগিনী (কবিতা) ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 


৩৬২-৩৬৫ 


১৪৫-১৫৪ 


৩০২-৩০৪ 
২২১-২৩৬ 
৩৮৫-৩৯৬ 
৫৩-৬২ 
৩৮১-৩৯০ 
১-২ 


৩০৬-৩১৬ 
১৩৮-১৪৩ 
১৭৮-১৮১ 


৩৬-৩৭ 


২৮৯ 

৬২৪ 

১০২ 

২২৯ 

৪০৮ 

৫১৫ 

৬৮০ 
৬৯৫-৬৯৬ 
১৮ 
১১৩-১১৪ 
১৬৫-১৬৬ 
১৮২-১৮৩ 
৩৮৬ 

8৫ 

৫৭ 
১৫৯-১৬০ 
১৮৩-১৮৪ 
৮৫ 


১৫২ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


হৃদিরাণী (কবিতা) 

ধ্ৰুব রাখাল (কবিতা) 

প্ৰথম রাতি (কবিতা) 

সহানুভূতি (ইংরাজী হইতে) 
কবিতার নীতি (Ten৷১y5০n হইতে) 
ঘুম পাড়ানিয়া গান (ফরাসী হইতে) 
মুক্তি ভিক্ষা (বিয়োগনী ছন্দের 
অনুসরণে) 

অসীমের দায়িত্ব (কবিতা) 

মনশ্চক্ষুঃ (কবিতা) 

যৌবনের সমাধি (কবিতা) 

বিদায় সঙ্গীত (পূরবী) 

বিগত শ্রী (কবিতা) 

সুধা ও ক্ষুধা কেবিতা) 

পুজার ছুটী 


কালীকৃষ্ণ সিদধান্তশান্্রী 
চন্দ্ৰকান্ত প্ৰসঙ্গ (সংক্ষিপ্ত জীবনী) 


৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 
৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 
৮/১০, মাঘ ১৩২৫ 
৯/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৬ 
৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 


৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 

১/১২, চৈত্র ১৩২৬ 

১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
১6/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/৯, পৌষ ১৩২৭ 

১১/৪, শ্রাবণ-আযাঢ় ১৩২৯ 
১২/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯ 


"১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ 


8/১, বৈশাখ ১৩২০ 
৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ 
8/৫, ভাদ্র ১৩২০ 
৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 


, ৪/১১, ফাল্গুন ১৩২০ 


8/১২, চৈত্র ১৩২০ 
৫/১, বৈশাখ ১৩২১ 


.৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
৫/8, শ্রাবণ ১৩২১ 


৫/৫, ভাদ্র ১৩২১ 

৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
৫/৯, পৌষ ১৩২১ 

৫/১০, মাঘ.১৩২১ 

৫/১২, চৈত্র ১৩২১ 

৬/১, বৈশাখ ১৩২২ 

৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ 

৮/২-৩, জ্যৈষ্ঠ“আষাঢ় ১৩২৫ 


সাধ 0২০৪০9এর কবিতার মর্ম্মানুবাদ) ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 


' - ১২৬ 
১৭৮ 
৪০৯-৪১০ 
২০৫ 
২৯৯ 


৩৮০" '* 


8০৪-৪০৫ 


৪৯৭ - 


১১ 
৩৩৩ 
৩৩৭ 
৩৭৮ _ 
১৪৩ 

৩৫-৪০ 
৭২৭৭ ৷ 


৩০-৩৫ 
৬২-৬৯ 


১৩৭-১৪১ . 


২০৪-২১০ = 
৩০৯-৩১৫ 
৪৩৫-৪৩৯ 
৪৬৩-৪৬৮ 
৬-১৫ 
৭৪-৭৮ 
১৩৩-১৩৫ 


১৮১-১৮৫ 


২৫৩-২৫৫ 
৩০৩-৩০৮ 
৩৫৪-৩৬১ 
৪৫১-৪৫৪ 
২০-২৪ 
১৩৫ 

৮৮ 


১৭৮ - 


প্রতিভা : বৰ্ণানুক্ৰমিক লেখকসূচি / ১৫৩ 


৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ 

১০/১১, ফান্ধুন ১৩২৭ 
১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 
১৯/১-৪, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৬ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 
১০/১, বৈশাখ ১৩২৯ 
১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ 


৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 

৭/১০, মাঘ ১৩২৪ 

৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 

৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 

৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 

১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 
১০/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৭ 

১০/৯, পৌষ ১৩২৭ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 

১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 

১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 
১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 

১২/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩২৯ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 


১৮/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৫ 


৫/১, বৈশাখ ১৩২২ 
৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 


১৬৫ 

৪৬১ 
১৪০-১৪৩ 
৩৮-৪৭ 
২৫-২৬ 
88 
১৮৮-১৯০ 


৩৪৯ 
৩৯৮ 
৪৮১-৪৮২ 
১৪২ 

৩২০ 

৫৯ 

8৯৪ 

১০৬ 

১৮৪ 

৩৮০ 
৪২৯-৪৩০ 
১৩৩-১৩৪ 
২২৩-২২৪ 
৩৪৩ I 

২৩ 

৯০ 


২০-৩৩ 


৩৯-৪৪ 
৩৪৯-৩৫৫ 


১৫৪ / সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


কোন সদ্যোজাত শিশুর প্রতি (কবিতা) 
একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার রচনা 


কুলচন্দ্র দে 
পহেলা আষাঢ় (কবিতা) 
বিক্রমপুরে বৰ্ষা (কবিতা) 
শারদ মঙ্গল (কবিতা) 

মা কেবিতা) 

মাতৃমূৰ্ত্তি কবিতা) 
বৰ্ষা-মঙ্গল (কবিতা) 

আমন্ত্ৰণ (কবিতা) 

দোবে মহারাজ (কবিতা) 
তুচ্ছ (কবিতা) 

কবির বিয়ে (কবিতা) 
শারদীয়া (কবিতা) 

আগণে (কবিতা) 

কবির মৃত্যু (কবিতা) 
মধুমাধব (কবিতা) 

বর্ধারাণী (কবিতা) 
বিক্রমপুরের গঙ্গীযাত্রা (কবিতা) 
এস মা! (কবিতা) 

তাজ কেবিতা) 

" জীবন-কুপ্জ (কবিতা) 
পুরলক্ষ্মী (বসন্তে বিক্রমপুর) 
কাল বৈশাখী (কবিতা) 
কিশোরী উষা (কবিতা) 
আঁধারে শ্যাম (কবিতা) 
ভাদরে (কবিতা) 

শারদী (কবিতা) 

শ্রী (কবিতা) 

অভাগিনী (কবিতা) 

হলো কি (কবিতা) 
কৃষ্ণকেশব শান্ত্ররত্ব গোস্বামী 
কপিলাবতার ও তত্ত্ব সংহিতা 


১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
য়ু জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 

২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 

২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 

২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 

২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 

৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 
৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ 
৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 

৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 

8/৫, ভাদ্ৰ ১৩২১ 

৪/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২১ 
৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 

৪/৯, পৌষ ১৩২১ 

৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 

৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ 

৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ 

৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 
৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
৫/১০, মাঘ ১৩২২ 


'_ ৫/১১, ফাল্গুন ১৩২২ 


৬/১; বৈশাখ ১৩২৩ 
৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 
৬/৫, ভাদ্র ১৩২৩ 


' ৬/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ - - 


৬/৬-৭, আশ্ষিন-কার্তিক ১৩২৩ 
৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩ 

৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 

৭/৪8, শ্রাবণ ১৩২৪ 


৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 


8-১০ 
' ৫১-৫৯ 


১১৩-১১৪ 


১৭৯ 
২০১-২০২ 
৩৪৬-৩৪৭ 

৪৭০ 
৭২৬-৭২৭ 

২০২ 


৩৮২ 
৪১১’ 
২৯ 
১৪০ 
২০৬-২০৭ 
২৩৮ 
২৬১ 
৪৩৫-৪৩৬ 
৪৯৮ 
১৬৯-১৭০ 


৩৬৬-৩৭২ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৫৫ 


কেদারনাথ মজুমদার | + = 
রামায়ণী যুগে স্থাপত্য শিল্প ১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ * ৯১-৯৭ 
রামায়ণী যুগের কৃষি সম্পদ ১২/৩, কার্তিক-গৌষ ১৩২৯ ১৩৬-১৩৭ 
কেদারনাথ সেন 


ইউরোপে সেবাধর্ম্মের ক্ৰমবিকাশ ৮/২-৩, 'জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৫ ১১৭-১২৪ 


আয়ুৰ্ব্বেদে অস্তুচিকিৎসা -_-- ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ৬৯-৭৩ 
| ৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ ১১৭-১১৯ 

ক্ষিতিভূষণ ঘোষ 

বাংলা বানান সমস্যা (প্রতিবাদ) - ১৪/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩১ ১২৭-১৩৪ 

প্রথম দর্শনে প্রেম ১৫/২, শ্রাবণ-আশম্বিন ১৩৩২ ৮৩-৮৮ 

ক্টীরোদবিহারী সোম 

বাণী-বন্দনা কেবিতা) ৩/১, বৈশাখ ১৩২০- ৩০-৩১ 

গণপতি রায় 

খুলনার খাঞ্জয়ালী মসজিদ: ত ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ . ২৪৯-২৫২ 


* আমার [7701817 /01000%তে প্রকাশিত প্রবন্ধের মৰ্ম্মনুবাদ। __লেখক 
গিরিজাকাস্ত ঘোষ 


মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র . ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ ২৯১-২৯৮ 
* সাহিত্যিক কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত কথা ! 

১২৬৭ সনে ঢাকার সাহিত্য ৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ৩০২-৩০৮ 
গিরিজাকুমার বসু 

তোমার প্রতি কেবিতা) ৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ ২৪৮-২৪৯ 
কৈফিয়ৎ (কবিতা) ৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ৩২৫ 
গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়/গিরিন্দ্রনাথ 

ত্যাগ (গল্প) ৷ ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ৭৯-৮৫ 
প্রত্যাবর্তন (গল্প) ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ ১৫৭-১৬৩ 
প্রেম (গল্প) ১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ ২৮৯-২৯৩ 
দান গেল্প) ১/৬-৭, আশ্মিন-কার্তিক ১৩১৮ ৩৩৫-৩৪০ 
বাজীকর (গল্প) '_ ১/১১, ফান্ধুন ১৩১৮ ৫৬৫-৫৭০ 
শুভ দৃষ্টি (গল্প) ২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ ২৭০-২৭৩ 
পূজার ছুটি (গল্প) ২/৭, কার্তিক ১৩১৯ ৩৯৮-৪০৫ 
উপলব্ধি (নাটক) ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ ১৩-১৮ 
গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীৰ্থ/গিরিশচন্ত্ৰ 

মৎস্য ভক্ষণ ২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৫৮৮-৫৯২ 
বাঙ্গালীর উচ্চারণ ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ ২৩৯-২৪২ 
বাংস্যায়নের কামসূত্র ৫/১০, মাঘ ১৩২২ ৩৮৩-৩৮৬ 
সায়ণমাধব ৬/৬৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ ২৫৫-২৬১ 


৬/১০, মাঘ ১৩২৩ ৪১০-৪১৩ 


১৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা * 


গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ব ৰ 

আয়ুৰ্ব্বেদের বিজ্ঞানকুশলতা ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১২৪-১২৭ 

গুরুদাস সরকার 

ফরাসীদেশে ভারত-তত্ব ৯/৯, পৌষ ১৩২৬ ৩৪১-৩৫৪ 

(অধ্যাপক 31৬80 Lev) প্রণীত [.7019015705 অবলম্বনে লিখিত) 

অবরোধ ১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ ২৩-৩১ 
১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ৬০-৬৫ 
১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ ১০১-১০৫ 
১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ ২৭৯-২৮৩ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৩৩৩-৩৩৬ 
১০/৯, পৌষ ১৩২৭ ৩৭৩-৩৭৮ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ ৪২২-৪২৯ 


Erckmann Chatrian লিখিত 5 Blocus' নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ 

বিদেশী-গ্ৰ্থ ১৪/২, শ্ৰাবণ-আষাঢ় ১৩৩১ ৮৭-৮৮ 
* Fables Chinoises du Ille an Ville Siecle de nortre ere par Madame Edouard 
Chanvannes (Editions Bossard) 


গুরুবন্ধু ভট্টাচাৰ্য 

হরিপরমেশ্বরের ব্রত ১/১০, মাঘ ১৩১৮ ৫২৬-৫৩৭ 
কাছাড়ী জাতি ২/১, বৈশাখ ১৩১৯ ৩৮-৪০ 
পরী রাণী কেবিতা) ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ৭১-৭৪ 
পরত্যাখ্যাতা (গল্প) ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ১০৪-১১০ 
কাছাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাস ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ ১৬৩-১৬৮ 
কাছাড়ী বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ ২৩০-২৩২ 
প্রতিশোধ (গল্প) ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ ২০২-২০৬ 
কাছাড়ীর ধৰ্ম্ম ২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ ২৯৯-৩০২ 
কাছাড়ে হিন্দু প্রভাব ২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ ৩৪৭-৩৫০ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ২/৭, কাৰ্তিক ১৩১৯ ৪০৫-৪০৮ 
বৌদ্ধধৰ্ম্মে ভিক্ষুব্রত ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ ৪৬০-৪৬৫ 
সোনা বারইর গান ২/৯, পৌষ ১৩১৯ ৫০৫-৫১০ 
বৌদ্ধধৰ্ম্মে পবিত্রাবশেষাদি ২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৫৭৭-৫৮০ 
শত ব্ৰত ২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৬১৩-৬১৬ 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ২/১১, ফাম্বুন ১৩১৯ ৬৩৩-৬৩৮ 
গাঁড়ে ব্রত ২/১২, চৈত্র ১৩১৯ ৭২২-৭২৩ 
হাতীর বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ ১৮-২২ 
বিশ্‌ করমের ব্ৰত ৩/২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ৯৮-১০০ 
পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজি ৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ ১৫৮-১৬৫ 
ক্ষেত্রপালের ব্রত ৩/৪-৫, শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ ১৩২০ ২১৯-২২০ 
ষষ্ঠী ব্ৰত ৪/১, বৈশাখ ১৩২১ ৪২-৪৪ 


6 প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৫৭ 


মহাকবি ভাস 8/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
স্বপ্ন বাসবদত্তা নোটক) ৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 
৪/8, শ্রাবণ ১৩২১ 
8/৫, ভাদ্র ১৩২১ 
(মহাকবি ভাসকৃত স্বপ্নবাসবদত্তার বঙ্গানুবাদ) 
বালচরিত (নাটক) ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
(মহাকবি ভাসকৃত সংস্কৃত নাটকের-অনুবাদ) 
শঙ্কট-তরাণীর ব্রত ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
বালচরিত নোটক) ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
৪/৯, পৌষ ১৩২১ 
অন্বশাসনকালে দেশের অবস্থা ৪/১১, ফাল্গুন ১৩২১ 
পঞ্চরাত্র নোটক) ৪/১২, চৈত্র ১৩২১ 
৫/১, বৈশাখ ১৩২২ 
৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ 
(মহাকবি ভাসকৃত) 
প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ (নাটক) ৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 
৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ 


অবিমারক নোটক) 


বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি 


মধ্যমব্যায়োগ (নাটক) 
মেহাকবি ভাস প্রণীত) 
দূত-বাক্য (নাটক) 
(মহাকবি ভাস প্রণীত) 
দূত ঘটোৎকচ (নাটক) 
ও পদ্ধতি 


৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 
৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 

৫/৯, পৌষ ১৩২২ 

৫/১০, মাঘ ১৩২২ 

৫/১১, ফান্ধুন ১৩২২ 

৫/১২, চৈত্র ১৩২২ 

৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ 

৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 

৬/৪, আবণ ১৩২৩ 

৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 

৬/৫, ভাদ্র ১৩২৩ 

৬/৬৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ 
৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 


৬/১০, মাঘ ১৩২৩ 
৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 


৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 


৮৪-৯৩ 
১০৪-১১২ 


১৫৩-১৫৮ 
‘১৮৪-১৯১ 


২৩২-২৩৮ 


২৮৯-২৯৪ 


1 ৩১৬-৩২৪ 


৩৬৩-৩৬৯ 
880-88৬ 
8৮০-৪৮৫ 
১৫-২৩ 
৬৩-৬৮ 
১৩-৯৬ 


"১৫৯-১৬৩ 


১৯৭-২০১ 
২৩৩-২৩৮ _ 
২৬৯-২৭৬ 
৩১৭-৩২০ 


' ৩৭৮-৩৮২ 


8১১-৪১৭ 
8৩৪-৪৪০ 
১৪-২২ 


"১১১-১১৪ 


১৪৯-১৫৬ 
১২১-১২৫ 
২২৪-২৩০ 
২৬৮-২৭৮ 
৩৪১৯-৩৫৭ 


৩৯৬-৪০৩ 
৩১-৩৭ 


৩৩৫-৩৪৮ 


১৫৮ / সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


গোপালচন্দ্র দত্ত 
রক্তমোক্ষণ ও শিরা বিদ্ধকরণ 


প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার প্রতিবাদ 


গোপীনাথ কবিরাজ 

বায়রণ 

গোপীনাথ দত্ত 

অভিষেকে রাজা-রাণী 
অতীতের একপৃষ্ঠা (রাজবাড়ী) 
ভাটীয়াল গান 


কবি*গোপীনাথ দত্ত ও চক্ৰপাণি 


দত্তের বংশ বিবরণ 

চারু গুপ্তা 

প্রতীক্ষা কেবিভা) 

সন্ধ্যা (কবিতা) 

চারুবালা গুপ্তা 

নিবেদন (কবিতা) 

কে তুমি (কবিতা) 
চারুবালা দত্তগুপ্তা 

প্রার্থনা (কবিতা) 

চারুবালা দেবী 

রাণী মেরীর প্রতি (কবিতা) 
যুগল-মিলন (কবিতা) 
অদৃষ্টের জয় (পল্লী-প্রচলিত 
একটি উপকথা) 
চারুহাসিনী দেবী 

আবেদন (গল্প) 

বর্ষ বিদায় (কবিতা) 


১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 


১/৯, পৌষ ১৩১৮ 
৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
৪/৯, পৌষ ১৩২১ 
৪/১২, চৈত্র ১৩২১ 
৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 
৫/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২২ 
৪/১০, মাঘ ১৩২১ 
৪/১২, চৈত্র ১৩২১ 


১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 


১৫/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩২ 


৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 


৪/8, শ্রাবণ ১৩২১ 
৪/৬৭, আশ্বিন-কর্তিক ১৩২১ 


২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 


১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 


১/৯, পৌষ ১৩১৮ 
১/১০, মাঘ ১৩১৮ 


১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 


১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 


৩৩-৩৪ 


২৭৫-২৮০ 


৪৩৩-৪৩৫ 
১১৪-১১৭ 
৩৮১-৩৮৪ 
৫০৫-৫০৬ 
১৪৪-১৪৮ 
২২১-২২৮ 
১৩-১৬ 
২১-২৪ 


১৮৪-১৮৫ 
৬৫-৬৬ 


১৬-১৮ 


৫০১-৫০৪ 


১৬৪ 
২৪২ 


২৪৫-২৪৬ 
৭০৪ 


৪৯৭ 


8৮৮-৪৮৯ 
৫২৩ 


৬৫৩-৬৫৪ 


8১৭ 
৭৩৬ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৫৯ 


চিত্তরপ্জন দাস 

কবিতার কথা ৪/১০, মাঘ ১৩২১ 8১০-৪১৬ 
চিত্তরঞ্জন দাশ 

স্বাগতম্‌ ৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ ১-৬ 
চিন্তাহরণ দে 

পুষ্প ৪/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২১ ২৯৪-২৯৭ 
কবিকঙ্কণ মুকুন্দৱাম চক্রবর্তী 

ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৪/৯, পৌষ ১৩২১ ৩৬৯-৩৭৮ 
লক্ষ্মী চরিত্র ৪/১২, চৈত্র ১৩২১ ৪৭৬-৪৮০ 
সাহিত্যে স্বপ্নের প্রভাব ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ' ৫২-৫৬ 
নেটাইচণ্ডীর ব্রত ৫/১১, ফাল্গুন ১৩২২ ৪২২-৪২৬ 
চিরঞ্জীব মজুমদার 

ট্রাইটক্সে ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ৬৯-৭৮ 
জগদীশচন্দ্র ঘোষ 

জ্ঞান ও ভক্তি ৬/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২৩ ২৭৪ 
ক্ষুদ্রের সার্থকতা ৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ২৮১ 
রূপ (কবিতা) ৬/৯, পৌষ ১৩২৩ ৩৫৮-৩৫৯ 
কল্পনা (কবিতা) ৬/১০, মাঘ ১৩২৩ ৩৮৮-৩৮৯ 
জগদীশচন্দ্র বসু 

নিবেদন ৭/১০, মাঘ ১৩২৪ ৩৭৫-৩৮১ 
জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত - 

প্ৰাৰ্থনা গোন) ১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ _ ৩২০ 
মিলন (কবিতা) ১০/৯, পৌষ ১৩২৭ ৩৯১ 
আমি ও তুমি (কবিতা) ১০/১১, ফানুন ১৩২৭ ৪৭৮ 
ছলনা (কবিতা) ১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৭ ৯৮ 
জিতেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 

“হৃদয়-যমুনা” ৯/১১, ফাল্গুন ১৩২৬ ৪৪৬-৪৪৮ 
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

করুশাময়ী (কবিতা) ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ ১৫৭ 
দিবসের পুরস্কার কেবিতা) ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ ২৩১-২৩২ 
(The Modern Review এর "His Day's Reward" চিত্রাবলম্বনে) 

প্রেমের পরিণতি (কবিতা) ১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ ২৫১-২৫৫ 
জপ-মালা (কবিতা) ১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ ৩২৯ 
ধুতরা (কবিতা) ১/৯, পৌষ ১৩১৮ ৪৬২ 
পরলোকে (কবিতা) ১/১২, চৈত্র ১৩১৮ ৬৫২-৬৫৩ 
সার্থক মিলন (কবিতা) ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ৮২ 
কল্পনা (কবিতা) ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ ২১৫-২১৬ 


ঘুঘু পাখী (কবিতা) ২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ ৩৬৫-৩৬৬ 


১৬০ / সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকা : ১১৪ বর্য,৩-৪ সংখ্যা 


শেফালিকা কেবিতা) 
অমর প্রেমিক (কবিতা) 
“দেওয়ান হাফেজ” হইতে 
প্রাজ্ঞ প্রেম কেবিতা) 
বর্ষায় (কবিতা) 

বিশ্বাসী (কবিতা) 

স্মৃতির মন্দির (কবিতা) 
বাসনা ও সংযম কেবিতা) 
অসময়ে (কবিতা) 
শরৎ-চিত্র (কবিতা) 
মায়াময়ী (কবিতা) 

ডালিম ফুল (কবিতা) 
বসন্তের ডালি (কবিতা) 
বিধাতার ভুল (কবিতা) 
মৃত্যু-মাধুরী (কবিতা) 
বসন্তের অশ্রু (কবিতা) 
অতসী ফুল (কবিতা) 
ছিন্ন-তন্ত্রী (কবিতা) 
আত্ম-তৃপ্ত (কবিতা) 
কৃপণ (কবিতা) 

বাসস্তী (কবিতা) 

মাতৃগুপ্ত (কবিতা) 

দোল (কবিতা) 

আচাৰ্য্য রামেন্দ্রসুন্দর (কবিতা) 
দ্ৰোণ পুষ্প (কবিতা) . 
অক্ষররূপী ব্ৰহ্ম (কবিতা) 
শারদীয়া (কবিতা) 

পথিক (কবিতা) 
সমালোচনা সমস্যা 
মাঙ্গলিক (কবিতা) 

পদ্মা (কবিতা) 

- ঘুঘুর ডাকে (কবিতা) 
কারে বেশী ভালবাসি? (কবিতা) 
থাক্‌ সে বিচার কেবিতা) 
বর্ধা-প্রভাত (কবিতা) 
কোজাগরী কেবিতা) 
তদগত (কবিতা) 

দেবেন্দ্ৰ প্ৰয়াণ (কবিতা) 


২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
২/৯, পৌষ ১৩১৯ 


৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
৩/৩, আযাঢ় ১৩২০ 
৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ 


৩/৮-৯, অগ্রহারণ-পৌষ ১৩২০ - 


৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 

৪/8, শ্রাবণ ১৩২১ 

৪/৬৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 

8/১১, ফাল্গুন ১৩২১ 

৪/১২, চৈত্র ১৩২১ 

৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 

৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ 

৫/১২, চৈত্র ১৩২২ 

৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 

৬/৫, ভাদ্র ১৩২৩ 

৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৬/১, পৌষ ১৩২৩ 

৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 

৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৮/১১, ফান্ধুন ১৩২৫ 

৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ 

৯/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৬ 

৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ 

৯/৭, কার্তিক ১৩২৬ 

৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 

৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 

৯/১১, ফাম্ধুন ১৩২৬ 


.৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 


১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 
১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 
১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 
১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 


৪৪৬ 
৫৫০ 


৮৯- 
১৪৪-১৪৫ 
২৫৬ 
২৯০ 
৭৩ 
১৭৯-১৮০ 
২৫৩-২৫৪ 
৩২৪-৩২৫ 
880 
8৪৮৫-৪৮৬ 
৫৭-৫৮ 
১০৩-১০৪ 


, ৪৬৯-৪৭০ 


, ১১৭ 
২০৯-২১০ 
৩০৯-৩১০ 

৩৭৪, 
_ ৪৭৭ 
২৫৯-২৬১ 
৪৩১ 
২১২ 
২০৪ 
২২৮-২৩০ 
২৬৯ 
৩৭২-৩৭৩ 


-- 8১৩-৪১৫ 


৪৪৫-৪৪৬ 
4“ ৫৩6৫6 
-৩৬ 
৭২-৭৩ 


_ ১৫৪-১৫৫ 


২৩৯ 

_ ৩০২ 
৩২২ 
৪৩৬ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৬১ 


মধু-স্মৃতি ১০/১১, ফাল্গুন ১৩২৭ ৪৪8-88৫ 
নববৰ্ষ ১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ২ 
লোকাস্তরে সমাজপতি ১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ৪৩ 
পহেলা আষাঢ় ১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ ৭৪ 
ভরা ভাদরে ১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ ১৪৯ 
মহাযাত্রী ১১/৫, ভাদ্র ১৩২৮ ১৭০ 
স্বপ্ন-মধু ১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ ২৪৭ 
কালের লিপি ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ ২৯৬ 
বন-লতা ১১/৯, পৌষ ১৩২৮ ৩৫৫ 
পূজায় ১২/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯ ৩২ 
অহেতুকী ১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ ৬৬ 
জ্ঞানরপ্জন ঘোষ চৌধুরী 
সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন ১৫/১, বৈশাখ-আষাড় ১৩৩২ ১৯-২৪ 
জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য 
প্রণিপাত (কবিতা) ১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ ১২৬ 
জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাকচী/বাকচি, -বাগটী-বাগছী 
সম্তান-পালন ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ১০৩-১০৪ 
গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ২/৭, কার্তিক ১৩১৯ ৪৩৬-৪৩৯ 
প্ৰসূতি ও সৃতিকাগৃহ ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ ৪৪৯-৪৫৩ 
সম্তান পালন ২/৯, পৌষ ১৩১৯ ৫১০-৫১৪ 
শিশুর খাদ্য ২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৫৬৯-৫৭৫ 
শিশুর খাদ্যে বিশেষ ব্যবস্থা ২/১১, ফাঙ্গুন ১৩১৯ ৬৪৬-৬৫২ 
শিশু চিকিৎসা ২/১২, চৈত্র ১৩১৯ ৭২৩-৭২৬ 
শিশুর পরিণতি ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ ৬-১০ 
সস্তান-পালন ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ১১৭-১২০ 
৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ ১৩৪-১৩৭ 
৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২০ ১৯০-১৯৩ 
সন্তানের মানসিক শিক্ষা ৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ ৩০১-৩০৬ 
সম্তান-পালন ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ ২৬৩-২৭১ 
মনের পরিণতির ও মস্তিষ্কের 
পরিণতির সম্বন্ধ ৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ ১৮৬-১৮৯ 
শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা ৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ ২৫০-২৫৩ 
আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে দু-চারটি কথা ৫/১২, চৈত্র ১৩২২ ৪৩২-৪৩৪ 
বিবাহ সমস্যা ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ৯১-৯২ 
জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যুগধৰ্ম্মে স্বামী বিবেকানন্দ ১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ ১৪৯-১৫৫ 
সেক্স্পীয়র ও ভারতবর্ষ ১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ ৩৭-৩৯ 
দেশবন্ধুর সাগর সঙ্গীত ১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ ৮৮-৯৩ 


১৬২ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ফিরে এস 
জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী ভিষগাচার্ 


১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 


শল্য বিজ্ঞান ও অপনয়ন আলোচনা) ৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 


রক্ত মোক্ষণ 


রক্তমোক্ষণ ও শিরা বিদ্ধকরণ প্রণালী 


৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 
৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 
৯/১১, ফাল্গুন ১৩২৬ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 
১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 


"১০/১১, ফানুন ১৩২৭ 


১০/১১, ফাল্গুন ১৩২৭ 
১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 
১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 


8/৫, ভাদ্র ১৩২১ 


৬/৫, ভাদ্র ১৩২৩ 

৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 

৬/১১, ফাল্ধুন ১৩২৩ 

৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 

১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 

১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 

১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 


২/১০, মাঘ ১৩১৯ 
৪/১০, মাঘ ১৩২১ 


১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 


১/৩, আযাঢ় ১৩১৮ 


১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ 


১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 


৫৭-৫৯ 


৩৫৯-৩৬২ 
৪৭১-৪৭৭ 
৩৭০-৩৭২ 
8৫8-৪৫৭ 
85৯৭-৪৯৮ 

৩৪-৩৫ 
১৪৩-১৪৫ 
88১-888 
8৭৯-৪৮০ 
৩৯৬-৪০১ 
১৯০-১৯৩ 

৬২-৬৭ 


২১০-২১২ 


২০১-২০৬ 
৩১০-৩১৪ 
৩৬২-৩৬৭ 
8৫১-৪৫৪ 
৪৯৪-৪৯৭ 
৩০৩-৩০৬ 
৩৩৯-৩৪৩ 

৯৮-১০০ 


৫৯৭-৬০১ 
80৭-8১০ 


২৬৪-২৭০ 
১৪০-১৪১ 


২১৫-২২০ 
২৪৭-২৫১ 


৭৩-৮৪ 


পাঁটুনী (কবিতা) 
গুণী কে? (কবিতা) 
তুমি (কবিতা) 
আসিবে কেবিতা) 


পাণিনীয় যুগে ভারতীয় পণ্য 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৬৩ 


২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 

১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 

১/৬-৭, আশ্বিন-কার্ভিক ১৩১৮ 
১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

১/১১, ফান্ধুন ১৩১৮ 

২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 

২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 

৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 

৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 

৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 
8/১, বৈশাখ ১৩২১ 

৪/৫, ভাদ্ৰ ১৩২১ 

৪/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২১ 
৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 

৪/১০, মাঘ ১৩২১ 

8/১১, ফাক্ধুন ১৩২১ 


২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
২/১০, মাঘ ১৩১৯ 
২/১১, ফাল্গুন ১৩১৯ 
৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ 


১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ 
১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 


৪/৫, ভাদ্ৰ ১৩২১ 
8/১১, ফান্ধুন ১৩২১ 
১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 


৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 
৮/১১, ফাল্গুন ১৩২৫ 
৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 


৪/১১, ফাল্গুন ১৩২১ 


৬৮২-৬৮৪ 


৮৫ 
২০০-২০১ 
৩৩৫ 
8৫8-8৫৫ 
৫৫৫ 

১৮৮ 

২৯২ 
৭৫-৭৬ 
১৭৬ 
১৯৩-১৯৫ 
২৯ 
২১৩-২১৪ 


88৭-88৯ 
৫৭৭ 
৬৩৩ 

১২৫-১২৬ 


২৭০-২৭৪ 
৩৩১-৩৩৫ 


১৮২-১৮৩ 
8৩১-৪৩৫ 
৩২৯-৩৩৯ 


৩৩-৪০ 
889-8৫৯ 
১৯৭-২৯৯ 
৪১৬-৪১৯ 


৪৬০-৪৬২ 


১৬৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


বরেন্দ্র ভূমির কয়েকটি ধ্বংস প্রাপ্ত 

প্রাচীন জনপদ ৫/১, বৈশাখ ১৩২২ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নমস্কার (কবিতা) ২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 

দেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা 

রতনের অধিকারী কেবিতা) ১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 

(সেখ সান্দীর পারসী হইতে) 

গিলগিট্দিগের বিবাহোৎসব ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 

জ্ঞানী ও অজ্ঞান (কবিতা) ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 

(তেলেগু ভাষা হইতে) 

দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় 

জীর্ণ বট (কবিতা) ১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 

কিসের অভাব? (কবিতা) ১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী 

সুধা কেবিতা) ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 

(ইংরেজ কবি টেনিসনের “ডোরা? 

নামক কাব্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত) 

ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি প্রাচীন 

কীর্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 

৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 

(শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস এম, এ 

মহাশয়ের ইংরেজি নোটস্‌ হইতে সংগৃহীত) 

দ্বিজেশচন্দ্র সেন 

বেবিলন -৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 

ধনপতি দাস 

ভূমির খাজানা ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 

ধরণীমোহন সেন 

কাম্বোজ প্রদেশ ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
"৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ 

কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান ৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 

ধরিত্রী দেবী | 

দুরের আলো (কবিতা) ১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 


(* শু. Moore—র 'Light of other days-এর ছায়া অবলম্বনে লিখিত) 
কৰ্ম্মপথে, --“চিত্তরঞ্জন” (কবিতা) ১৫/১, বৈশাখ ১৩৩২ 


নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ 
বাঙ্গলা ভাষার প্রসর বৃদ্ধি অর্থাৎ 
বাঙ্গলার প্রান্তবাসী পাৰ্ব্বত্য জাতি 


8৮২-৪৮৪ 


২১১-২১৫ 


৬৯-৭৪ 


৯৬-১০৩ 


১৩৫-১৪৪ 


৮০ 


১৮-১৯ 


সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর 
প্রচলন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব 
নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
পল্লী মা কেবিতা) 

লুব্ধ (কবিতা) 

মাতৃস্তোত্র (কবিতা) 
বাঞ্ছিত (কবিতা) 
নব-অনুরাগ (কবিতা) 
ভ্রান্ত (কবিতা) 
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক-খনি 
ননীগৌোপাল মজুমদার 
নবীনচন্দ্র দাস 
আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে 
নবধুগের সূচনা’ 


(অধ্যাপক Paul 9. Reinsch-এর 


"The New Internationalism" 
শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে) 

নরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রেমাশ্র (কবিতা) 

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার 

আটিয়া মস্জিদ 


একাচোরা ব্রত 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৬৫ 


২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 


- ২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ ' 


৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 
৪/8, শ্রাবণ ১৩২১ 


"৭/১১, ফাম্ধুন ১৩২৪ 


৮/১০, মাঘ ১৩২৫ 
৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 


২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 


৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 


৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 


১/১১, ফান্ধুন ১৩১৮ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 


১/১০, বৈশাখ ১৩২৭ 
১০/১০, ফাল্গুন ১৩২৭ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 
১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 


১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 
১১/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৮ 

১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ 
১৪/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩১ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 
১৫/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩২ 


৩১৩-৩২৪ 


২৯৮-২৯৯ 
৩৮৫-৩৮৬ 


৩৭-৩৯ 


৩১১-৩১২ 


১৫২-১৫৮ 


২৫০ 


৫৫৫-৫৫৭ 
৪৩৩-৪৩৪ 


৩-৪ 
৪৬২-৪৬৯ 
৪৮৯-৪৯৭ 
১-২ 
৪৪-৪৮ 


৭৮-৮১ 
১৮৭-১৮৯ 
৫৩-৫৯ 
৩০-৩২ 
৭৪-৮০ 
১৮৫-১৮৮ 
২-৩ 


১৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ফিন্ল্যাণ্ডের জাতীয় উত্থানে 
কাব্যের প্রভাব 

শারদীয় পূজা ও প্রবাসী বাঙ্গালী 
বাংলার রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারা 


নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 
প্রাচীন ভারতে ব্যবহার 


১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ 
১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 
১৭/৩-৪, কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৪ 


৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 

৭/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৪ 

৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 

৮/৫, ভাদ্র ১৩২৫ 

৮/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৫ 
৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 

১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 

১০/১১, ফান্ধুন ১৩২৭ 
১৩/১, বৈশাখ-আধাড় ১৩৩০ 


৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 
৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
৫/৯, পৌষ ১৩২২ 


৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
৪/৯, পৌষ ১৩২১ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 

১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 

১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 

৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 

৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২০ 
৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 

৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 


, ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


৪/৪, শ্রাবণ ১৩২১ 
৪/৬-৭, আশ্িন-কার্তিক ১৩২১ 
৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 


১৭৮-১৮২ 
৩৫-৩৮ 
৫২-৭২ 


8৫-৫৮ 
১৭৩-১৮১ 
২৩৫-২৪৩ 
২৯১-৩০০ 
১৮৪-২০২ 
২২৫-২৩৫ 
৩৮২-৩৮৮ 
৪০৬-৪০৮ 
৪৩৭-৪৪১ 

৩১-৩৭ 


২২৮-২৩৩ 
২৭৭-২৮১ , 
৩২৪-৩২৭ 


৩২৫-৩৩২ 
৩৫৫-৩৬৩ 


. 80-8৭ 
৩১৯-৩২৫ 
৪৩০-৪৩২ 
৪৬২-৪৭৮ 
৩০২-৩০৫ 
১২০-১২৮ 
২১১-২১৯ 
৩৭৯-৩৮৫ 
২২-২৯ 
৯৪-৯৬ 
১-১২ 
২৮৪-২৮৯ 
২০৭-২১৭ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৬৭ 


মীন চেতন প্রসঙ্গ ৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ৭০-৭৮ 
"জে এফ্‌ ফ্লীট, সি, আই, ই ৭/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৪ ১৯৭-২০০ 
্রত্বানুসন্ধানের সুখ দুঃখ ৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ ২৬৩-২৬৭ 
প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র ৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ৩২৩-৩৩০ 
শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত-কেদারপুর 

তাত্রশাসন ৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ ২৩০-২৪০ 
হৃদয় যমুনার অর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য ৯/১১, ফান্ধুন ১৩২৬ ৪৪৯-৪৫০ 
মনসা-দেবীর ইতিবৃত্ত ১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ ৪৮১-৪৮৯ 
চিত্তরপ্তন-স্মরণে ১৫/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩২ ১১-১৪ 
নলিনীকুমার চক্রবর্তী 

কমলানগরের ইতিহাসের একপৃষ্ঠা ৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ ১৩২৬ ৯০-৯২ 
নলিনীনাথ দাসগুপ্ত 

সুখ (কবিতা) ৫/৯, পৌষ ১৩২২ ৩২৭-৩২৮ 
(W.S. Landor রচিত Why [২০106 

নামক কবিতার ছায়া অবলম্বনে লিখিত) 

অন্নপূর্ণা (কবিতা) ৫/১০, মাঘ ১৩২২ ৩৭৭ 
পাপিয়া (কবিতা) ৫/১১, ফাম্বুন ১৩২২ ৪২২ 
নগর কেবিতা) ৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ৭৮ 


(২, W. Emerson রচিত 'Goodbye 
Proud World' কবিতাদৃষ্টে লিখিত) 


নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস গোস্বামী 

ও তাহার শ্রীপাট ২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৫৯৩-৫৯৭ 

নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ 

আত্মপ্রেম বা ভালবাসা ৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ৩১১-৩২৫ 

সাহিত্য রস ৷ ৯/১০, মাঘ ১৩২৬ ৩৯৭-৪০৪ 

যৌতুক ও পণ প্রথা | ১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ ১৭-২৩ 

আত্মজিজ্ঞাসা ১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ ১৩৬-১৪৩ 

শিক্ষারহস্য ১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ ২৮৯-২৯৩ 

গৃহস্থ হিন্দু মহিলার শিক্ষার আবশ্যকতা ১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ২-৬ 
১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ ১০০-১০৩ 
১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ ২১০-২১৪ 

সাধারণ পুস্তকাগার ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ ২৯৬-৩০১ 

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ ৬৬-৭১ 
১২/৩, কাৰ্তিক-পৌষ ১৩২৯ ১২৯-১৩২ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্ৰ ১৩২৯ ১৮১-১৮৫ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ ' ৫৮-৬২ 


হিন্দুর প্ৰাচীনত্ব ১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ ৫৯-৬৩ 


১৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


ভারতের মৃগয়া প্রথা 
ভক্তি সাহিত্য 


উপবাস ও ক্লান্তি 

নিরুপমা দেবী 
রাজকুমার ও রাজকুমারী (গল্প) 
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিবেদন 

নিশিকান্ত চক্রবর্তী 
বিশ্ববিধি ও মানব সমাজ 
চিত্তরঞ্জন-তর্পণ (কবিতা) 


মধুসূদনের মেঘনাদ বধ (সমালোচনা) 


মধুসূদনের “মেঘনাদ-বধ” 


১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 

১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 
১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 
১৬/১, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৩৩ 


৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 
৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 
৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
৯/১১, ফাল্ধুন ১৩২৬ 


৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 
৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 
১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ 


৮/৯, পৌষ ১৩২৫ 

১৫/১, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৩২ 
১৫/৩, কার্ভিক-পৌষ ১৩৩২ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 
১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 
১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 
১৭/৩-৪, কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৪ 
১৭/৩-৪, কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৪ 
১৯/১-৪, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৬ 


২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 
১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 


_'৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 


১৪৫-১৫০ 
৯৪-৯৬ 
১১৩-১১৭ 
১৫-১৯ 


৪৭৪-৪৭৯ 

১৭-৩২ 
২৯৯-৩১১ 
৪৫৮-৪৬৭ 


১১-১৬ 


১-৫ 


৭০৫-৭১৬ 


১৭২-১৭৮ 


৩২৯-৩৪১ 
১৫-১৬ 
৯৭-১০৯ 
১৩-১৮ 
৩৮-৪৫ 
8১-৪৫ 
৪৬ 

8৯-৫১ 
৯৮-১০০ 
8৭-৪৮ 


৪৬৬-৪৭০ 


৪৩০-৪৩৩ 


_ ১১৭-১২০ 


১০৩-১০৭ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৬৯ 


পদ্মনাথ দেবশর্মা (ভট্টাচার্য) 

গোসাই ও ভকত ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
আহোম-আকবর ক্ুদ্রসিংহ ৪/৯, পৌষ ১৩২১ 

আসামরাজের বাঙ্গালী গুরু ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 

ভাস্করবর্ম্মা ও ভিন্সেন্ট এ স্মিথ ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 

স্বৰ্গীয় রায় সাহেব নবকিশোর সেন ১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ 
ভাস্কর বৰ্ম্মার তার শাসন ১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
বন্পভদেবের তাম্ৰশাসন ১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ _ 
হৰ্জ্জরদেবের তেজপুরস্থ 

পাষাণ-গাত্র-লিপি ১৭/৩-৪, কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৪ 
হৰ্জ্জরদেবের তাত্রশাসনের মধ্যফলক ১৮/১-২, বৈশাখ-আম্িন ১৩৩৫ 
পদ্মনাথ বিদ্যাভূষণ 

ভাস্কর বৰ্ম্মার তাম-শাসনের উপাস্য ফলক ১২/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩২৯ 
প্রমেশপ্রসম রায় 

কবিরাজ রহস্য ১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 
বৈশাখী চাট্‌নি ১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র 
পরিমলকুমীর ঘোষ 

অতীত কাহিনী কেবিতা) ১/৬-৭, আশ্িন-কার্তিক ১৩১৮ 
টেমাস্‌ মুরের “The light of other days’ 

নামক কবিতা অবলম্বনে) 

লগ্নহারা (কবিতা) হা ১৩১৯ 

স্মৃতি (কবিতা) ২/৭, কাৰ্তিক ১৩১৯ 
(Shelley হইতে) 

উপেক্ষিতা (কবিতা) ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
বিদায়কালে কেবিতা) ৩/১১, ফাল্গুন ১৩২০ 
(Rossetti হইতে) 

বিরহী (কবিতা) ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 

প্রভাত (কবিতা) ৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 

প্রকাশ (কবিতা) ৪/৪, শ্রাবণ ১৩২১ 

আহান (কবিতা) ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
সন্ধ্যা (কবিতা) ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
সভামঙ্গল (কবিতা) ৪/১০, মাঘ ১৩২১ 

নববর্ষে কেবিতা) ১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
আগমনী (কবিতা) ১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 
পন্লীব্যথা (সমালোচনা) ১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 

কবি সুখরঞ্জন রায় (কবিতা) ১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ ১৩৩০ 
নববর্ষে (কবিতা) ১৩/১, বৈশাখ-আধাঢ় ১৩৩০ 


চঞ্চল (কবিতা) 


১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 


১০৭-১১২ 
৩৪৫-৩৪৮ 
১৯৫-২০০ 
২৮৫-২৮৭ 
১৫-২০ 
৮১-৯৪ 
১-১২ 


৭৩-৭৮ 
১৭-২০ 


২৩-৩২ 


২৩২-২৩৫ 
৪১৪-৪১৬ 


৩৫৪ 


৭5৩ 

১০১ 
১৬৮-১৬৯ 
২৭১-২৭২ 
৩৪০ 
৪১৭-৪১৮ 
২-৩ 


১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


গায়ক পাখী (বিহঙ্গরাজ) 
পাপিয়া 


১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 
৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ 


২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 
৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 


১/১১, ফাগুন ১৩১৮ 
১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 

১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 

১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 

১/৬-৭, আশিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৬-৭ আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 

১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

১/১০, মাঘ ১৩১৮ 

১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 

২/১, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 

২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 

২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 

২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ 

২/৬, আশ্বিন ১৩১১ 

২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 

২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 

২/১১, ফান্ধুন ১৩১৯ 

২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 

৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 

৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 

৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 
৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ 
৩/১১, ফাল্গুন ১৩২০ 

8/১, বৈশাখ ১৩২১ 

৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 


8৫-৫১ 
১৬৯ 


২৬৯-২৭০ 


১০০ 
৬০০-৬০১ 
১৪৯-১৫৪ 


১১৪-১১৫ 
২২৯-২৩১ 
২৯৩-২৯৪ 
৩৪৩-৩৫১ 
৩২৯-৩৩১ 
8০৫-৪০৬ 
৪৭৮-৪৮০ 
৫৩৭-৫৪০ 
৬২৯-৬৩০ 

১৫-১৭ 


- ১১২-১১৪ 


২১৩-২১৫ 
৩১০-৩১১ 
৩৬৬-৩৬৭ 
৪৩৫-৪৩৬ 
৪৯৬-৪৯৯ 
৬৬৫-৬৬৬ 
৬৯৬-৭০৪ 
১০১-১০৩ 
১৪৯-১৫১ 
২০৯-২১০ 
২৯৯-৩০০ 
৩৪১-৩৪৩ 

১৭ 
১৩৬-১৩৭ 


রাখালের গান 

খঞ্জন 

কবি মুক্তারাম নাগের দুৰ্গাপুরাণ 
গায়ক পাখী 

(বসস্ত ভাট বা বসন্ত ভেড়) 
গায়ক পাখী 
ছোতারিয়া বা সাত ভাই) 

বনের পাখী 

ঘাটু গান 

নাম-বৈচিত্র্য (স্বস্তিবাচন) 

উমা পরিণয় 
সোয়াশত বৎসর পূৰ্ব্বে 
পূৰ্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের : 
সাংসারিক অবস্থা 

ঠাকুর মা’র কথা 

(এদেশে সেকালের বন্য জন্তুর কথা) 
সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
(ঠাকুরমার কথার ৪র্থ দফা! ‘সে কাল’ 
বলিতে সোয়াশত বৎসর 

পূৰ্ব্ব ধরিতে হইবে) 

ঠাকুর মা'র কথা 
(সোয়াশত বৎসর পূৰ্ব্বে 
বাঙ্গালার পল্লী সমাজ) 

ঠাকুর মা'র কথা 

কবিবর গোবিন্দদাসের 

স্বদেশ প্রেম 

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের 
কাব্যে স্বদেশপ্রেম 


পক্ষিতত্ব ডোহুক) 
পক্ষিতত্ব_কৌড়া 
পক্ষিতত্ত্ব বাজ) 
প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত 
আমাদের সৃতিকাগৃহ 
প্রতিভাময়ী দেবী 
কবিতার প্রতি কেবিতা) 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৭১ 


8/8, শ্রাবণ ১৩২১ 
8/১১, ফান্ধুন ১৩২১ 
৫/১১, ফান্ধুন ১৩২২ 


৭/১১, ফাল্গুন ১৩২৪ 
৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 


৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 
৮/৫, ভাদ্র ১৩২৫ 


- ৮/৬-৭, আশ্মিন-কার্তিক ১৩২৫ 


৮/১১, ফাম্বুন ১৩২৫ 


৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 


১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 


-১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 
১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 


১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 


১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 


১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 


১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 

১২/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯ 
১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ 
১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 
১৪/২, শাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 


১/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩১৮ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 


১৬৫-১৬৮ 
8৫৫-৪৫৭ 
৩৯৩-৪০০ 


8৫৩-৪৫৪ 


৩২ 
8১-৪৪ 
২০৮-২১২ 
২৪৪-২৫৭ 
88২-৪৪৫ 


৩৭৩-৩৭৯ 
৬৫-৬৭ 


১২২-১২৪ 
১৬০-১৬৪ 


২৫৬-২৬০ 
৩২২-৩২৭ 


২১৪-২২০ 
৩৪৩৩৫৫ 
৪৯-৫১ 
১৯৮-১০০ 
১২৭-১২৮ 
৬৮-৭০ 


৩৪১-৩৪৪ 


৪০৫ 


১৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 
মেঘরাজ্যের সংবাদ (কবিতা) 

পুরীর সিন্ধুতরঙ্গ (কবিতা) 
প্রাণকিশোর সান্যাল 

“আশা পথে” কেবিতা) 
প্রিয়দারঞ্জান রায় 

জড় জগতের অন্তিম উপাদান 

ও রাসায়নিক পদার্থ নিচয়ের উৎপত্তি 


২/১১, ফাল্গুন ১৩১৯ 
৪/৫, ভাদ্র ১৩২১ 


১০/১১, ফাল্গুন ১৩২৭ 


২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 


১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 


১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 


১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
২/১১, ফাল্ধুন ১৩১৯ 


১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 


১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 
১১/৫, ভাদ্র ১৩২৮ 


১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩১ 
১১/৫, ভাদ্র ১৩২৮ 

১১/৭, কাৰ্তিক ১৩২৮ 
১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 
১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 
২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 

২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 


৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 


৬৬০-৬৬৪ 
১৮১ 


৪৭০ 


১২৫-১৩৩ 


১১৪-১১৭ 
১৭৩-১৭৮ 


১৮১-১৮৩ 
২৪১-২৪৬ 


৩৭৩-৩৭৭ 
৬৫৪-৬৬০ 


১৩৫-১৪২ 


১০৯-১১৯ 
১৮৯-১৯২ 


৩৭৩-৩৮৩ 
৪৯-৫৯ 
৯৭-১০৮ 
১৫৩-১৬৩ 
২৮১-২৮৪ 
8১০-৪১৩ 
১৩১-১৩৪ 
২৬১-২৬৬ 


8০৯-৪২২ 


৩৭৯ 


বিনোদবিহারী রায় - 
মহীপাল প্রসঙ্গ (আলোচনা) 
পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন (আলোচনা) 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৭৩ 


২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 


৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 


১/১১, ফান্ধুন ১৩১৮ 
১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 
১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 
১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/১০, মাঘ ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 


৪/১০, মাঘ ১৩২১ 
৬/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৩ 


১/১১, ফান্ুন ১৩১৮ 
২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 
১০/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৭ 
৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 


৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 


৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 


৬২ 
১২০-১২১ 
88-৫২ 


৯১-৯৭ 
১৭৩-১৭৬ 


৫৯৫-৬০০ 
৬১৯-৬২৪ 


২-১১ 
১২৭-১২৮ 
১৫৪-১৫৬ 
৩০৬-৩০৯ 
৫১৭-৫২৩ 

১-৭ 
৮৫-৯১ 


৪১৮-৪২২ 
২২০-২২৪ 


৫৮৩ 

৩০৭ 
১৭৩-১৮৪ 
৩২৩৩ 


৯৯ 


৩৬-৪১ 


১৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ্ পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


বিশ্বপতি চৌধুরী 
আলো (কবিতা) 


বাঙ্গলা ভাষা 
কবিরাজ রহস্য আলোচনা) 
বুদ্ধদেব বসু 

পল্লী বন্দনা (কবিতা) 

দঘ্বোদশ বর্ষায় বালক কর্তৃক লিখিত) 
কামনা কেবিতা) 


৬/১০, মাঘ ১৩২৩ 

২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 

২/৯, পৌষ ১৩১৯ 

২/১১, ফাঙ্গুন ১৩১৯ 

৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ 
৩/১০, মাঘ ১৩২০ 

৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ 

৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 


৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 


১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 
১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 
১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 
১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 
১২/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩২৯ 
২/১১, ফাঙ্গুন ১৩১৯ 


২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 
৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ 


১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 

৩/১০, মাঘ ১৩২০ 

১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 

৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 


৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 
৯/১০১ মাঘ ১৩২৬ 


৪১৪ 


8৭৮-৪৯০ 


৫২০-৫৪২ 
৬৭৬-৬৭৮ 


২৬৯-২৭৮ 
৩৩৩-৩৪০ 
১২৯-১৩৫ 
২৬৪-২৬৯ 


৩৬৫-৩৬৬ 
85৯৮ 


৮১ 


১৪৫ 


৬১৭-৬২৭ 


৬৮১-৬৮২ 
২৭৮-২৮০ 


১২০ 
State 
১৫২-১৫৪ 
২৬৮-২৭৩ 


৩৬২-৩৬৭ 
৪০৬-৪১২ 


মণীন্দ্রন্দ্র দাসগুপ্ত 

“সোণার বাংলা” (কবিতা) 
মণীন্দরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

কয়েকটী বাঙ্গালা শব্দের ইতিহাস 
সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান মধ্যে 
এঁক্য ও বিরোধের পরিচয় 
মদনমোহন শীল দাস 
একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য 

ও তাহার কবি 


_ প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৭৫ 


১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ ১৮৪-১৮৯ 
১৪/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩১ ৩৯-৪৬ 
১৪/৩, কার্ভিক-পৌষ ১৩৩১ ১১৫-১২৭ 
১৫/২, শ্াবণ-আশ্বিন ১৩৩২ ৫৯-৬২ 
১৬/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩৩ ৩৪-৩৬ 
৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ ২৯০-২৯৬ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ ১৯০-১৯৪ 
৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ ১-৪ 
' ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ৭৮-৮৫ 
৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ ১২৬-১৩০ 
৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ ১৬২-১৬৫ 
৬/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৩ ২০৭-২০৯ 
১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ ১৮২-১৮৮ 
৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ ৪৮৪ 
৭/৫, ভাদ্র ১৩২৪ ২০০-২০১ 
৪/১১, ফান্ধুন ১৩২১ ৪৪৭-৪৫৫ 
৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ ১০৫-১১০ 
৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ ২৯-৩১ 
৬/১০, মাঘ ১৩২৩ ৪১৪-৪১৭ 
৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ ১২০-১২৩ 
৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ ২৫১ 
১৬/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩৩ ১২-১৫ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ ৩৪-৩৮ 
8/১২, চৈত্র ১৩২১ ৪৬৯-৪৭২ 


১৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা :১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


বৈদ্য জগন্নাথ ও তদ্রচিত 
পদ্মাপুরাণ 

মনোরঞ্জন গুপ্ত 

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাদেশিকতা 
মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী 
প্রাচীন ভারতে লেখ্য-শাস্ত্ 
মন্মথনাথ মজুমদার 

পাবনা জেলায় প্রচলিত প্রবাদ বচন 
খেলা | 
নব্য জাৰ্ম্মাণির শিক্ষা পদ্ধতি 
চীন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা 
চীন দেশের ধর্মমত ও বিশ্বাস 
নব্য-জাৰ্ম্মাণির কৃষিনীতি ' 
নব্য-জার্ম্মাণির শ্রম-শিল্প 
কৈশোরের পূর্ব্বাবস্থা 
সোসিয়ালিজ্ম্‌ 


৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 
১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ 
১৯/১-৪, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৬ 


৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 

৪/১২, চৈত্র ১৩২১ 

৫/১, বৈশাখ ১৩২২ 

৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 

৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ 

৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 

৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ 

৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 
৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 
৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 

৫/৯, পৌষ ১৩২২ 

৫/১০, মাঘ ১৩২২ 

৫/১১, ফান্ধুন ১৩২২ 

৫/১২, চৈত্র ১৩২২ 

৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ 

৬/২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 

৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 

৬/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ 
৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ 

৩/১০, মাঘ ১৩২০ 


২/১১, ফাব্ধুন ১৩১৯ 

৪/৬৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
8/১১, ফাল্গুন ১৩২১ 

৪/১২, চৈত্র ১৩২১ 

৫/১, বৈশাখ ১৩২২ 

৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ 

৫/৫, ভাদ্ৰ ১৩২২ 

৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 


৩৭-৪৪ 


২১-৩১ 


১-১৪ 


= ৩৩৩-৩৩৪ 


8৯৭-৫০০ 
৩৪-৩৯ 
৫৮-৬২ 
৮৮-৯৩ 

১৪৮-১৫৫ 

১৮৯-১৯৬ 


"২১৭-২২১ 


২৩৯-২৪৫ 
২৮১-২৯১ 
৩০৮-৩১৬ 
৩৬১-৩৭০ 
80১-৪১০ 
৪২৭-৪৩১ 

৩২-৪১ 

৬৩-৬৯ 
১০১-১১০ 
২৬২-২৬৮ 
৩০৩-৩০৯ 
২১৩-২২১ 
৩০৯-৩১৪ 


৬৭৮-৬৭৯ 
২৪২-২৫৩ 
8৫৭-৪৫৯ 
8৭২-৪৭৬ 

২৪-২৮ 
১১১-১১৩ 
২০১-২০৫ 
৩০২-৩০৬ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৭৭ 


১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 

১৮/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৫ 
১৭/৩-৪, কাৰ্তিক-চৈত্রৰ ১৩৩৪ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 


৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 

১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 

১২/৩, কার্তিকপৌষ ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
১৪/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩১ 


১৪/৩, কার্তিক-সৌষ ১৩৩১ 
১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 
১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 


২/৪, শ্ৰাবণ ১৩১৯ 
৬/১০, মাঘ ১৩২৩ 
১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 


৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 
৬/৫, ভাদ্র ১৩২৩ 
৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ 


৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 


২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 


১১৬-১১৯ 
৬-১৬ 
৯২-৯৮ 
৭১-৭৩ 
১৬৪ 

২৫৮ 
১০০-১০৫ 
১৭৪-১৭৫ 
১০১-১১৩ 
১৬৩-১৬৬ 
৯৫-৯৭ 
৩৩-৩৮ 
১৩৭-১৩৮ 


১৫৮-১৬১ 
৭৮-৮৩ 


২০৭-২১৩ 
৪০৪-৪০৯ 
১৪৩-১৪৮ 


১১৪-১১৭ 
২১০-২১২ 
১৯৬-২০৪ 


৩৯৭-৪০১ 


৬৬-৭০ 


১৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী 
চিঠি 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতার 


সম্পাদকের লেখা) 


পদক পুরস্কার/বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 


যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত 
নব নিদাঘ (কবিতা) 
মিমির ঘটকালী (গল্প) 
প্রবাসী (কবিতা) 
যথাস্থানে সংস্কার (কবিতা) 
রূপহীনা কেবিতা) 

শেষ যাত্রী (কবিতা) 
যতীন্দরপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য্য 
আমার বাংলা 

সপ্তৰ্ষি (কবিতা) 
আলোকের যাত্ৰী (কবিতা) 
পঞ্চ প্রদীপ (কবিতা) 
অভাব কেবিতা) 

কসুর কবুল (কবিতা) 
নববর্ষে কেবিতা) 
জীবন-লক্ষ্মী (কবিতা) 
এখন ও তখন কেবিতা) 
হতাশায় কেবিতা) 

মৃত্যু বরণ (কবিতা) 
উন্মনার প্রতি (কবিতা) 
দীৰ্ঘ নিশ্বাস (কবিতা) 
জীবন কেবিতা) 

সাগর বন্দনা (কবিতা) 


(* বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় পঠিত) 


কাঙালের কথা কেবিতা) 

কবে? (কবিতা) 

প্রেমের মাহাত্ম্য কৈবিতা) 
দেউলের কবুল (কবিতা) 

প্রেমে কেবিতা) 

সূর্যমুখী ফুল (কবিতা) 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা) 
একটি সন্ধ্যা 


৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 


* ৮/১১, ফাল্গুন ১৩২৫ 


২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
২/১০, মাঘ ১৩১৯ 


-৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 


৩/১০, মাঘ ১৩২০ 


৮/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আযাঢ় ১৩২৫ 
৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 
৮/৫, ভাদ্র ১৩২৫ 


৮/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২৫ . 


৮/১০, মাঘ ১৩২৫ 

৮/১১, ফাগুন ১৩২৫ 
৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 

৯/২৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 
৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ 

৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 
১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 
১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 
১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 


১১/৭, কার্তিক ১৩২৮ 
১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩১ 
১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 


১৭৬ 


৪৬০ 


১৭৩ 
২৩৫-২৩৯ 
৫০২-৫০৩ 

৬০১ 

৬ 
৩১৫-৩১৬ 


৯৫-৯৬ 
১৫৯-১৬০ 
২১২ 

২৫৮ 

৩৮৮ 
88৫-88৭ 
৪৯১-৪৯২ 
৫৫-৫৬ 
১৬১-১৬৩ 
৩২৯-৩৩১ 


‘১২৪-১২৫ 


৪৮ 
১০৬-১০৭ 
২০৮-২০৯ 


২৭৬-২৭৭ 
৯২৮ 

১৮১ 

৬২ 

১৬২ 

৯৬ 

১৩৭ 

১৪৪ 


যতীন্দ্রমোহন রায় 
সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ 


কাসেম খা 

ইব্রাহিম খী ফতেজঙ্গ 
সায়েস্তা খার শাসন সংস্কার 
ঢাকা জেলার বিল ও ঝিল 
(“ঢাকার ইতিহাসের” অন্তর্গত 
ভৌগোলিক বিবরণের এক অংশ) 


সমালোচক (কবিতা) 

বর্ষশেষ (৩১শে চৈত্র ১৩১৮) 
নববর্ষ (১লা বৈশাখ ১৩১৯) 
ঝঞ্জা (কবিতা) 

ভোরের স্বপ্ন (কবিতা) 
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 

রাজকর 

মাতুলের কাণ্ড (গল্প) 

চৈনিক পরিবাজক হিউয়েন সাং 
ওয়াটাৰ্স লিখিত ইউয়ান চ্যাং বা 
হিউয়েন সাংয়ের "সি-ইউ-কি'র 
ভূমিকা অবলম্বনে) 

সি-ইউ-কি 

গুয়াটাৰ্স লিখিত ইউয়ান চ্যাং বা 
হিউয়েন সাংয়ের সি-ইউ-কি'র ভূমিকা) 
দানবীর দুৰ্গাচরণ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৭৯ 


১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 

১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 

১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮" 

১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

১/১০, মাঘ ১৩১৮ 


১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 

২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
১/১১, ফাম্গুন ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/৭, কাৰ্তিক ১৩১৯ 
১১/৫ ভাদ্র ১৩২৮ 
১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 
১/৯, পৌষ ১৩১৮ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 


২/৯, পৌষ ১৩১৯ 


8/8, শ্রাবণ ১৩২১ 


২০৫-২১০ 
২৫৬-২৬১ 
৩১৫-৩১৯ 
৩৭৭-৩৮৫ 
8৫০-৪৫৪ 
৫৪০-৫৪২ 


৬০৮-৬১২ 
১১০-১১২ 
১৭৩-১৭৮ 
২৮৮-২৯২ 
৩৯১-৩৯৭ 


৪২২-৪২৩ 
১৯৩ 


২৯৪-২৯৮ 
8৫৫-৪৫৭ 
৩৭৯-৩৮৪ 


৫১৫-৫২০ 


১৬০-১৬৪ 


১৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


“সমসাময়িক ভারতে”র 
সমালোচনা/আলোচনা ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 
যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত 
ভাটিয়াল গান ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
পূর্ববঙ্গের মেয়েলীশ্লোক ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
ভাটিয়াল গান ৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ 
৪/১, বৈশাখ ১৩২১ 
পূর্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক ৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ 
৪/৪, শ্রাবণ ১৩২১ 
চাকুরিয়া লোকের দুঃখ (আলোচনা) ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
ভাটিয়াল গান ৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ 
পুরাতন গান সেংগ্রহকার) ৫/১১, ফাল্গুন ১৩২২ 
পুরাতন গান মিশ্র £ুংরি) ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 
ইমন কল্যাণ-কাওয়ালী ৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 
যবদ্ধীপের হিন্দু অধিবাসীগণ 
এবং তীহাদের প্রতি আমাদের কৰ্ত্তব্য ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 
(আমেরিকা-প্রবাসী, যুক্তরাজ্যস্থিত উইস্কন্সিন্‌ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, শ্ৰীমান হেমেন্দ্রকিশোর 
রক্ষিত লিখিত “The Hindusthanees in 
Java and Our Duty towards them” নামক 


‘ (Panama-Pacific Exhibitiona পঠিত 


ইংরাজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ) 

সাহিত্যিক গুণগ্রাহিতা ৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
ঢাকায় সঙ্গীত চৰ্চ্চা 

(ঢাকা নগরী ও তন্নিকটবর্তী স্থানের 

সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবং যাত্রা 

নাটকাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী) ১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 

এ ১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 

এ ১০/৫, ভাদ্র ১৩২৭ 
গোপাল-যশোদা গীতি ১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 
আগমনী ও বিজয়া ১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 

কবি বিশ্বেশ্বর ধরের “শীত বসন্ত” কাব্য ১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
বাঙ্গলার সঙ্গীত ধারা ১১/৭, কার্তিক ১৩২৮ 
ভারতবর্ধীয় সঙ্গীত ১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 
ঢাকায় সঙ্গীত-চৰ্চ্চা ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
বাঙলার সঙ্গীতধারা ১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 
বাঙ্গালার সঙ্গীতধারা ১২/২, শ্রাবণ-আশ্িন ১৩২৯ 


১৭৮-১৭৯ 


১৪১-১৫০ 
৪৯৯-৫০২ 
৫২-৫৬ 
২৪৩-২৪৫ 
১৮-২২ 
১৪২-১৪৪ 

১৭৪-১৭৯, 
২৮১-২৮৩ 
১৭৫-১৮১ 
৩৯২-৩৯৩ 
১৬৬-১৬৭ 
৩৩১ 


৪৬৩-৪৭১ 


৩৩৩-৩৪০ 


১০৬-১১৬ 
১৬৪-১৭২ 
১৯১-২০২ 
২৪৩-২৫০ 
২৯৩-৩০১ 
৯-১৬ 
২৫৪-২৬১ 
১০১-১১৫ 
২৮৭-২৯৬ 
৩৮৫-৩৯৫ 
৬০-৬৬ 






প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৮১ 


১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্ৰ ১৩২৯ 
১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 
১৫/২, শ্রাব্ণ-আশ্বিন ১৩৩২ 
১৭/৩-৪, কার্তিক চৈত্র ১৩৩৪ 
১৮/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৫ 
১৯১/১-৪, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৬ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 


১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ 


১/৯, পৌষ ১৩১৮ 


৩/৪-৫, শ্রাব্ণ-ভাত্র ১৩২০ 


:-, "> অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ 


১২০-১২৬ 
১৫৫০১৬৩ত 
১-১২ 
৬৩-৭১ 
১৪৯-১৬২ 
৬৩-৬৮ 
১৫০-১৫৮ 
৬৮-৭৮ 
৭৯-৯২ 
৩৪-৫২ 
১৫-৩৮ 


১১-২০ 


১৮৫-১৯০ 
১৫৪-১৫৮ 


৪৮৯ 


২১০-২১১ 
২৯৮-২৯৯ 


৫০৯ 
১৭৯ 


১৮২ / সহিত-পরিষৎপতরকা : ১১৪ বৰ্ষ,৩-৪ সংখ্য 


স্মৃতি-তৰ্পণ (কবিতা) j ১৫/১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
প্রাচীন পুথির সংস্করণ * ৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 
মীন-চেতন [প্রসঙ্গ] (সমালোচনা) ৭/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২৪ 
মীনচেতনের টীকা ৭/১০, মাঘ ১৩২৪ 

১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 
কবি আব্দুল সুকুর . 
মহম্মদের |মহন্দাদের] 
গোপিচান্দের গীত | ১১/৫, ভাদ্র ১৩২৮ 

১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 
রঘুনন্দন দাস 
পতি নির্বাচনে নারীর রুচি ১০/১১, ফাম্বুন ১৩২৭ 
রবীন্দ্রনাথ সেন 
আজমীড় ১/১০, মাঘ ১৩১৮ 
আমার ভ্রমণ ২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ 
রৈবতক পৰ্ব্বত ২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 
বাউল ঠাকুর রামদাস , ৩/১, বৈশাখ ১৩২০ 
কেশগুচ্ছ গল্প) - ৩/৬-৭, আশ্িন-কার্তিক ১৩২০ 
প্রেমের কবর (কবিতা) ৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ 
রজনীকান্ত সেন 
রজনীকান্তের আত্মজীবনী ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 
বর্লমণীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
মূঢ় (কবিতা) ২/৫, ভাদ্র ১৩ 





১ 


১-১০ 
২২৭-২৩৪ 
8১১-৪১৮ 
১১৯-১৩০ 


১১৭-১৮৬ 
১৯৭-২০১ 


৪৭৭ 


৫১৩-৫১৭ 
২৮১-২৮৪ 
৭৩৪-৭৩৬ 

৬৩-৬৪ 
২৬২-২৬৮ 
১২০-১২৩ 


৬৫-৭০ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৮৩ 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 

ইতিহাসে বিক্ৰমাদিত্য ৩/৩; আষাঢ় ১৩২০ ১২৯-১৩৪ 
৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২০ ১৯৫-২০২ 

শক-ক্ষত্ৰপ চষ্টন ও তীহার কালনিরূপণ ৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ ২৩৮-২৪৩ 

পূৰ্ব্ববঙ্গে পালৱাজগণ ৩/১২, চৈত্র ১৩২০ "_ ৩৯৬-৩৯৭ 

বীব্লেম্দ্ৰনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা। | 

অন্ধ নৃূপতিগণের কালনির্ণয় ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ৪৯-৫৬ 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস 8/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ৭৩-৮৩ 

ভারতীয় প্রত্বতত্ব ৫/১, বৈশাখ ১৩২২ ১-৬ 

বাঙ্গালার ইতিহাস ৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ ১১৩-১২১ 

(বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, _* 

(শ্ৰীৱাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰণীত) 

ভারতীয় প্রত্বতত্ব ৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ ৮৫-৮৮ 

বাঙ্গালার ইতিহাস ৫/৫, ভাদ্ৰ ১৩২২ ১৬৫-১৭৪ 

(বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত) 

ভারতীয় প্রত্নতত্ব ৫/১০, মাঘ ১৩২২ ৩৪৩-৩৫৪ 

বাঙ্গালার ইতিহাস (সমালোচনা) ৫/১২, চৈত্র ১৩২২ ৪৪০-৪৫১ 

(বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত) 

নবাবিষ্কৃত অশোক অনুশাসন ৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ ৪২-৪৪ 

অশোক অনুশাসন ৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ ১৩৭-১৩৯ 

(“অশোক অনুশাসন”---শ্ৰীচারুচন্দ্ 

বসু প্রণীত ও শ্রীললিতমোহন কর 

কাব্যতীর্থ এম,এ. কর্তৃক সম্পাদিত) 

প্রাচীন মুদ্রা ৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ ২৭-৩১ 

(প্রাচীন মুদ্রা- শ্রীরাখালদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত) 

চয়ন-_বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ ২৮৩-২৮৫ 

চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ১৪/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩১ ১-৭ 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৫/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩২ ৯-১১ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

লক্ষ্মণসেন ১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ ২৬১-২৬৪ 

রাজনারায়ণ দাস 

বায়ু ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ ১৬৬-১৭৩ 

পৃথিবী ও পরমাণু ১/১২, চৈত্র ১৩১৮ ৬৩৩-৬৩৬ 


প্রদীপ ৯/১০, মাঘ ১৩২৬ ৪১৯-৪২১ 


১৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ,৩-৪ সংখ্যা 


রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ 
জয়পুর কাহিনী 
ময়মনসিংহের গ্রাম্য গীতি 

লালা মুসা বা প্রেমেরজয় 
ময়মনসিংহের পল্লীভাষা 

সম্বর হুদ 
রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ 
পুষ্করের পুণ্যতীৰ্থ 


রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
অন্ন-সংস্থান/সংগ্রহ (১) 
রাধাগোবিন্দ বসাক 
মগধের রাজা “দর্শক” 
শৌড়াধিপ তৃতীয় গোপাল 


লেখের মূল্য” 

বাঙ্গালী কবি ধোয়ীর “পবনদূতম্” 
রামপ্রাণ গুপ্ত. 

রাজমালা 

ইউরোপে খৃষ্টধর্ম 

বাঙ্গালী জাতির আদি 

রেণুকাবালা দাসী , 

ভালবাসা (কবিতা) (ইংরাজী হইতে) 


৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 

৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩ 

৬/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 


১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 


১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 


, ১১/৭, কার্তিক ১৩২৮ 


১১/৭, কার্তিক ১৩২৮ 

১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ত 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 


৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 
১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 
৫/১১, ফান্ধুন ১৩২২ 


৮/৫, ভাদ্র ১৩২৫ 
১১/৭, কার্তিক ১৩২৮ 


১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 
৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 


৮/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৫ 


৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 


৪/৫, ভাদ্ৰ ১৩২১ 

৫/৯, পৌষ ১৩২২ 
৫/১২, ভাদ্ৰ ১৩২২ 
৬/১, বৈশাখ ১৩২৩ 
৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 


৩১৫-৩২৩ 
৩৫৭-৩৫৮ 
৪৩৩-৪৩৫ 
২৭৪-২৭৭ 
৩২৭-৩৩৩ 


৫৭-৫৯ 
৯৩-৯৫ 
২৬৫-২৬৬ 
২৭৮-২৮০ 
৩২৭-৩২৮ 
8০১-৪০৩ 
১৬২-১৬৭ 
২৬৩০ 


, ২৪৫-২৪৬ 


৮৬-৯২ 


- ৩৮৭-৩৯১ 


৩৮৭-৩৯২ 


১৭৭-১৮৪ 
২৪৯-২৫৪ 


১৩০-১৪০ 
১৪২-১৫৯ 
২৫৯-২৭৪ 


৮৮ 


২২১-২২৬ 
৩২৮-৩৩৭ 
8৫৪-৪৫৯ 
২৪-২৮ 
৯৪-৯৮ 


ললিতকুমার নিয়োগী 
উচ্চ শিক্ষার পদ্ধতি 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবভাষায় অনুপ্রাস 
বিদ্যামন্দিরে অনুপ্রাস 


নদীয়ায় কুরুক্ষেত্র (এঁতিহাসিক গবেষণা) 
সভাপতির অভিভাষণ (সাহিত্য-শাখা) 


লালমোহন বিদ্যানিধি 
তত্ব-চিস্তন 
লোকনাথ ভট্টাচাৰ্য 


শশ্রীহট্রের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ” 
[সূচীপত্ৰে গোলকনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ছাপা হয়েছে] 


শটীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


“স্যার রাসবিহারী ঘোষ সি, আই, ই 


শচীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
“এক চোখো সংস্কার” 


'শরচ্চন্দ্র/শরৎচন্দ্র ধর 
শ্রীরাধা বা ব্রজগোপীর প্রেমধর্্ম 


জীবের স্বরূপ ও স্বভাব 

শ্রীরাধা বা ব্রজগোপীর প্রেমধর্ম্ম 
জীবের সার সম্পত্তি কি? 
প্রেমের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৮৫ 


৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ৩০৯-৩১৯ 
১/১১, ফাঙছুন ১৩১৮ ৫৪৭-৫৫০ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ ৩৮৯-৩৯১ 
৫/৯, পৌষ ১৩২২ ২৯৯-৩০৩ 
১২/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯ ১-১৭ 
১/৯, পৌষ ১৩১৮ ৪৩৫-৪৩৯ 
৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ ১২৬-১২৯ 


১১/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ৬১-৬২ 


৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ ১০৯-১১৩ 


৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ ১৫৭-১৫৮ 
৯/৭, কার্তিক ১৩২৬ ২৯৬ 
১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ৭০-৭৪ 
১/২, চৈত্র ১৩১৮ ৬০৩-৬০৮ 
৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ ১৫৮-১৬১ 
৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ ১৮৮-১৯৬ 
৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ৩২৬-৩২৯ 
৯/১১, ফান্দুন ১৩২৬ ৪৫০-৪৫৩ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ ৫০৫-৫০৮[£] 

(অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠা) 
১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ ৩৬-৪২ 
১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ ১২৭-১২৮ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৩৩৭-৩৪২ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ ৫০৪-৫০৮ 
১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ ১০৩-১০৬ 


১২/১, বৈশাখ-আষাঢ ১৩২৯ ৩২-৩৫ 


১৮৬ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা - 


শশধর রায় 
সংগ্রহ (২) : জাতীয় উৎকৰ্ষ 
আমার পরীক্ষা গ্রহণ 


দেহ 
দেহের লোম চেয়ন) 
পরাপেক্ষা 

আমার পরীক্ষা গ্রহণ 


শশান্কমোহন সেন 

বাণী-পন্থা 

বাণী-পন্থা (২) সাহিত্যের উদ্ভব 
প্রত্যাবর্তন [শঙ্খ নদী তীরে] (কবিতা) 
বাণী-পন্থা (৩) সাহিত্যের উদ্ভব 

দয়েল কেবিতা) 

বাণী-পন্থা (৪) সাহিত্যের অভিব্যক্তি ' 
এ (৫) - 


7 এ ডে) 


হলুদে পাখী (কবিতা) 

বউ কথা ক’ (কবিতা) 
বাণী-পন্থাঃ (৭) 

এ (৮) 

সহানুভূতি কেবিতা) 
উৎক্ৰোশ পক্ষী (কবিতা) 
বাণী-পদ্থাঃ (৯) সাহিত্য-আত্মার 
অভিব্যক্তি---ভারতীয় সমাজ 
এ (১০) 

সন্ধ্যামালতী (কবিতা) 
বাণী-পম্থাঃ (১১) 

মধুবাসরে (কবিতা) 

বেদের উষা-কবি (কবিতা) 
ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ 
আদর্শের প্রভাব (১) 

এ (২) 

পরমার্থ কেবিতা) 

প্রকাশ্যে (কবিতা) 

সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবন 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 
৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 
১০/৫, ভাদ্র ১৩২৭ 


_১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 


১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 
১২/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 


১৬/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৩ | 


১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ 
১/৫, ভাদ্র ১৩১৮ 


১/৬৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩১৮ 


১/৬৭, আশ্িন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 

১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

১/১০, মাঘ ১৩১৮ 

১/১০, মাঘ ১৩১৮ 

১/১১, ফাঙ্গুন ১৩১৮ 

১/১১, ফাল্ধুন ১৩১৮ ৷ 
১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 


১/১২ চৈত্র ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ 


-২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯, 


২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 
২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


৪৯১-৪৯২ 


৯২-৯৮ 
১১৪-১২০ 


- ১৮৬-১৯১ 
"৩৯৩-৪০৫ 


২৩০-২৩৪ 
১৮-২২ 
৭৫-৭৮ 

২-৪ 


" ১৬৩-১৬৬ 


১৯৪-২০০ 
২৪৬-২৪৭ 


২৮০-২৮৮ 


৩১৫ 


৩৫৫-৩৬৬ 


8০০-৪০৫ 


- ৪৫৮-৪৬২ 


৪৪৯-৪৫০ 
৫২৫-৫২৬ 
৪৯১-৪৯৮ 
৫৫৮-৫৬৪ 
৫৮২-৫৮৩ 

৬১৩ 


৬৩৯-৬৪৮ 
৪১-৪৬ 
২৪-২৫ 

৯৭-১০২ 

১৩৩-১৩৪ 

২৮৪-২৮৫ 


২৫৩২৬০ 
৩৫০-৩৫৬ 


৩৭৯ 


88১-৪৪৬ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৮৭ 


ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি (১) ২/১০, মাঘ ১৩১৯ 

কবি ও খবি (কবিতা) ২/১১, ফাক্ুন ১৩১৯ 

ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি (২) __ ২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 

দ্বিজেন্দ্ৰলাল ৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 
৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ 

রাগিণী (কবিতা) ৩/১২, চৈত্র ১৩২০ 

নচিকেতা কেবিতা) 


(ভারতীয় মনুষ্য আত্মার অভিব্যক্তি কাহিনী) ৪/৫, ভাদ্র ১৩২১ 
৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 


ভারতীয় ধৰ্ম্ম বনাম সাহিত্য (১) ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
প্রতিভা কেবিতা) ৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ 
প্রতিরূপা (কবিতা) ৫/৯, পৌষ ১৩২২ 
রুশ-সুন্দরী (কবিতা) ৭/৫, ভাদ্র ১৩২৪ 
ছায়াপুরী (কবিতা) ৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
সাগরমস্থন (কবিতা) ৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 

ট ৭/১১, ফাল্গুন ১৩২৪ 

৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 

সাগর মন্থুনে (কবিতা) "৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 
সভাপতির অভিভাষণ (সাহিত্য শাখায়) ৮/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আধাঢ় ১৩২৫ 
হৃদয়হীনা (কবিতা) ৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 
শশিভৃষণ তালুকদার 
সভাপতির অভিভাষণ ৮/৫, ভাদ্র ১৩২৫ 
শশিভৃষণ দাশ বিদ্যারত্ব বিদ্যাৰ্ণব 
বিদ্যাপতি ৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ 
শান্তিময় 


প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (সমালোচনা) ১/৬-৭, আশ্িন-কার্তিক ১৩১৮ 
শান্তিময় ভট্টাচাৰ্য 


পত্রী-সংগ্রহ (অনুবাদ-গল্প) ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
(একটি ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত) 

আমার ব্যাগ (গল্প) ১/৯, পৌষ ১৩১৮ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য কাব্যতীর্থ 

সংস্কৃত নাটকে নানান্‌ ভাষা ৬/৫, ভাদ্র ১৩২৩ 
শিবশশী সান্যাল 

ভ্রাতা ও ভগিনী (গল্প) ২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
শীতলচন্ত্ৰ চক্রবর্তী 

স্বপ্ন দর্শনে ক্রমবিকাশের অভিনব প্রমাণ ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
উচ্চবিকাশের প্রমাণ ১/১০, মাঘ ১৩১৮ 


দীর্ঘ জীবনের রহস্য ২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 


৫৬১-৫৬৯ 

৬৪৬ 
৬৮৪-৬৯৫ 
১৭৭-১৮২ 
২৪৬-২৫৩ 
৩৭২-৩৭৪ 


২২৮ 
২২৯-২৩২ 
৩০১-৩০৯ 

১৮৫ 

৩০৮ 

১৯৬ 
৩০০-৩০১ 
৩৫৬-৩৬১ 
৪৩৯-৪৪৩ 
৪৬৬-৪৭০ 

২৫-৩১ 

৬৯-৮৭ 
8৭২-৪৭৪ 


২০২-২০৭ 
১৪৭-১৫৭ 
৩৪৪-৩৪৭ 
8৪১৭-৪২৬ 
8৮৩-৪৮৮ 
২১২-২২০ 

৫১-৫৯ 
৩৯৪-৩৯৬ 


৫২৩-৫২৫ 
৬২-৬৪ 


১৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা :১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


পূৰ্ব্বপুরুধীয় স্মৃতি 
ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাদৰ্শ 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় স্থাস 
নিবারণের উপায় 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হাস 
নিবারণের উপায়-চিস্তা 
আৰ্য্য খষিদিগের প্রথম 
অন্তপরিচয়ের বিচিত্র ইতিহাস 
বৈশ্য-জাতির পুরাতত্ত্ 
শিলাপুজার মূলতত্ব 
ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর 
বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের 
অভাব ও তথ্প্রতীকার 

নব পরমাণুবাদ 
শীতলাকান্ত চক্রবর্তী 

. ভারতের দ্বারা ইউরোপীয় 


বাণিজ্যের ও বর্তমান ভৌগোলিক 


আবিষ্কারের সূত্রপাত 
শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ 
অতিথি (কবিতা) 
বিদায় কেবিতা) 

গায়ক কেবিতা) 

মিনতি (গান) 

শারদশ্রী (কবিতা) 
অতীতের স্বপ্ন কেবিতা) 


(একটি ইংরেজী কবিতার ভাবানুবাদ) 


অতিথি গোন) 
আশাহত (কবিতা) 
“মৃত্যু” (কবিতা) 
ভাদরে (কবিতা) 
“শরৎ” রেঙ্গ কবিতা) 
প্রেম (কবিতা) 
লাঞ্ছিতা (কবিতা) 
সওগাত 

স্বরাজ) 

পথের পথিক কেবিতা) 


২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ 


২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 
৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 


৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ 


৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ 
৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 

৪/৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২১ 

৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ 
৮/১১, ফান্ধুন ১৩২৫ 


১/১১, ফাছুন ১৩১৮ 


৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 

৭/১০, মাঘ ১৩২৪ 

৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 

৮/৬-৭, আম্বিন-কাৰ্তিক ১৩২৫ 
৮/৯, সৌষ ১৩২৫ 


৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 

৯/২৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৬ 
৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ 

৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ 

৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ 

৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 

১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 
১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্ৰ ১৩২৮ 


১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 


১৬৯-১৭৩ 
২২২-২২৫ 
২৭৪-২৮০ 


৩৩১-৩৩৬ 
১৩৭-১৪৪ 


১৮৩-১৯০ 


২৫৩-২৫৬ 
১০১-১০৩ 
২১৪-২২০ 
৩৩৫-৩৪০ 


১৫৫-১৫৯ 
৪৩৯-৪৪২ 


৫৮৩-৫৯৩ 


২৭৭-২৭৮ 
৩২১-৩২২ 
8০৭-৪০৮ 
১৭০ 
২৩৫-২৩৬ 
৩৫৬ 


১৭ 

৮৯ 

১৪৪ 

১৮২ 

২৫২ 

৪২৩ 

১৬৪ 
৩৮৩-৩৮৫ 


১৮৯ 


স্বাগতম্‌ কেবিতা) 

শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 

‘সে কেমনে’ অনুবাদ-কবিতা) 
[5৮6 walks in beauty...’ 
Lord Byron) 

সচ্চিদানন্দ ভারতী বিদ্যাবিনোদ 


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান ও বর্তমান 

হিন্দু সমাজ 

সাহিত্য প্রসঙ্গ (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন) 
বংশোন্নতি বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা 


কবি (অনুবাদ কবিতা) 

(একটি জাপানী কবিতার ইংরাজী হইতে) 
. ছায়াচ্ছন্না কবিতা) 

চট্টলা (কবিতা) 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৮৯ 


১৪/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩১ 


৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 


১৩/৩, কার্ভিক-সৌষ ১৩৩০ 
৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 


১১/১০-১২, মাঘ-চৈত্র ১৩২৮ 


_ ১২/২,আবণ-আমিন ১৩২৯ 


১০/৯, পৌষ ১৩২৭ 


৪/৩, আষাঢ় ১৩২১ 

৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 

৭/৫, ভাদ্র ১৩২৪ 

৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 

৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৭/১০, মাঘ ১৩২৪ 

৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ 

৪/৯, পৌষ ১৩২১ 

৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ 


১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 
১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ 


২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 


২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 


" ২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 


৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ 


১৭৭ 


৩২৪-৩২৫ 


১২৮-১৩১ 


৪০-৪১ 


৩৭৮-৩৮০ 


৯৭-১০১ 
৩৭৫-৩৭৭ 
২০২-২০৪ 
৩৫৮-৩৬২ 


২৭৩-২৭৪ 


8১০ 


৪৯১ 


৩৭৯-৩৮০ 


১১৭ 


১৩৫-১৩৯ 
১৫৮-১৬৬ 


৭৪-৭৫ 


১৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 

বসন্তে (কবিতা) 

সদাশিব ভট্টাচাৰ্য্য 
আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপক 
সম্পাদক 

আমাদের কথা 

প্রতিবাদ/আলোচনা 

নিবেদন 

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলী 
ময়মনসিংহের প্রাচীন কীৰ্ত্তি (প্রতিবাদ) 


সাহিত্য সংবাদ প্রোচ্য-পণ্ডিত-সম্মিলন) 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (পদক ও পুরস্কার) 
প্রতিভার বিনিময়ে প্রাপ্ত 

পত্রিকা সমূহের তালিকা 

সাহিত্য সংবাদ। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষত__-পদক ও পুরস্কার 

বীণাপাণি রৌপ্য পদক (২) 
সাহিত্য-সংবাদ (১) রাজগঞ্জ লাইব্রেরী 
সাহিত্য-সংবাদ 

সাহিত্য-সংবাদ। (১) নিবেদন 

(২) বিজ্ঞাপন (৩) বীণাপাণি পদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন 

[২৭শে চৈত্র ১৩৩১] 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 

১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 

১/৩, আযাঢ় ১৩১৮ 

১/১১, ফাঙ্গুন ১৩১৮ 

৪/৩, আযাঢ় ১৩২০ 

৪/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২১ 
৮/৪, শ্রাবণ ১৩২৫ 

৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬ 


৯/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৬ 

৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ 
৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ 
৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 
১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 
১০/১০, মাঘ ১৩২৭ 
১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
১১/৯, পৌষ ১৩২৮ 
১৪/৪, মাঘ চৈত্র ১৩৩১ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
৮/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৫ 


৭/৩, আষাঢ় ১৩২৪ 
৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ 


৩৯-৪০ 


১৪৫-১৫৭ 


' ৬৩-৬৪ 
১৭৫ 

১৮০ 

১-৪ 

১৪৪ 

২৯৮ 
১৭৩-১৭৫ 
১৬৭-১৬৮ 


২০৫-২০৭ 
২৫১ 
২৫২ 
৪২৩-৪২৪ 
৩৪৮ 
8৩৫ 
8৩৫ 
৩২৬-৩২৭ 
৩৭১-৩৭২ 
১৮৯-১৯১ 
১৯১-১৯২ 
১৮৬-১৮৯ 


২১৫ 


২৩৬-২৪৩ 


১২৩ " 


১৬৮ 


অশোকের প্রতি কুণাল (কবিতা) 


মহাপ্রস্থানে কবি গোবিন্দ দাস (কবিতা) 


শেষ বাণী 

ভিক্টর হুগো-প্রসঙ্গ আলোচনা) 
সুখরঞ্জন রায় 

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ/উপন্যাস 
এঁ / চোখের বালি 


এ/ নৌকাডুবি 


হাসিকান্না (গল্প) 
প্রবাসে (কবিতা) 


রবিন্দ্রীয় [য] কথা-সাহিত্যের কল্প-পন্থা 


মিলন যাত্রা (কবিতা) 

* সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
আৰ্য্য (কবিতা) 

মাতৃধারা (কবিতা) 

অরাপ ও অসীম (কবিতা) 
বোধন (কবিতা) 
মনো-দরদী (কবিতা) 
বসন্ত ভারতী (কবিতা) 
প্রয়াসী (কবিতা) 

শয়ানে [সান্তনা] (কবিতা) 
স্বচ্ছ সাম (কবিতা) 
“চলব বল কোন ধারে” (কবিতা) 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ১৯১ 


৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
৮/৬-৭, আশ্ষিন-কার্তিক ১৩২৫ 
৮/১১, ফাল্গুন ১৩২৫ 

৯/৫, ভাদ্র ১৩২৬ 


১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 
১/৯, পৌষ ১৩১৮ 
১/১১, ফাল্গুন ১৩১৮ 
১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৯, পৌষ ১৩১৯ 
২/১০, মাঘ ১৩১৯ 
৬/১০, মাঘ ১৩২৩ 
৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 


৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 

৯/১১, ফাল্গুন ১৩২৬ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 
১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 
১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 
১৪/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩১ 
১৪/৩, কাৰ্তিক-পৌষ ১৩৩১ 
১৫/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ 
১৫/৩, কার্তিক-সৌষ ১৩৩২ 
১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২ 


২/১১, ফাল্গুন ১৩১৯ 


২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 

৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 

৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 

৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ 
১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 


২৬৭-২৬৮ 

২৮৪ 
৪৩১-৪৩৪ 
১৮২-১৮৩ 


৩০১-৩১৫ 
৩৮৭-৩৯৪ 


88১-৪৪৯ 


৫৫০-৫৫৪ 
৬২৪-৬২৯ 
$1-২৪ 
৭৫-৮২ 
১৫৩-১৫৮ 
৫৪২-৫৫০ 
৫৭৬ 
৩৮৯-৩৯৬ 
৪৮৪-৪৮৭ 


৩৮১-৩৮২ 
8৫৩-৪৫৪ 


৩৯ 
১৩৪-১৩৫ 
৬২ 

১৪০ 

১৪৪ 


৬৭৪-৬৭৬ 


২৩২-২৩৪ 
8৭৭-৪৮১ 

৬২-৭০ 
২৫২-২৫৯ 
২৩৫-২৩৯ 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ব,৩-৪ সংখ্যা 


(W.P. Pycroftaর ‘Bird Life’ 
অবলম্বনে লিখিত) 


এ (সকল পাখী উড়িতে পারে না) 


১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 
১১/৫, ভাদ্র ১৩২৮ 


১/১ বৈশাখ ১৩১৮ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ 
২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 
১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 


১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 


- ১/৬৮৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩১৮ 


১/১০, মাঘ ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 


৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ - 


৫/৯, পৌষ ১৩২২ 
৫/১০, মাঘ ১৩২২ 
৫/১১, ফান্ধুন ১৩২২ 
৫/১২, চৈত্র ১৩২২ 
৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 
৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩ 
৬/১০, মাঘ ১৩২৩ 


৫/৯, পৌষ ১৩২২ 

৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩ 

৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৮/১১, ফান্ধুন ১৩২৫ 

১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 


১০৮ 
১৯৩-১৯৬ 


৩১-৩৪ . 


২০-২৪ 
২২০-২২৩ 
২৩২-২৩৭ 
৩২৫-৩২৯ 


৫০৯-৫১৩ 
৩২-৩৭ 


২৮০-২৮৯ 


৩৩৭-৩৪২ 
৩৭২-৩৭৭ 
8১৭-৪২২ 
8৫৯-৪৬৪ 
৮৫-৯০ 
৯৮-১০০ 
১৪১-১৪৯ 
১৮০-১৮১ 
৩৭৯-৩৮৮ 


৩১৬ 
১৩০ 
২৯২ 
৪৩৪-৪৩৫ 
১৪৬-১৫১ 


সুহৃদ (কবিতা) 
ছোট/ ছোটো লেখা [দৃষ্টি ও চিন্তা] 


অতিথি কেবিতা) 
কবি-স্মৃতি-_-“চিন্তরঞ্রন” 

ভক্তি অর্ধ, “চিত্তরঞ্জন” (কবিতা) 
সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত 

দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ-পূজক 

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

সেপ্পুকু 

চিত্রকর 
(ল্যাফকার্ডিও হার্নের ইংরাজি অবলম্বনে) 
জাপানী শিল্প ও কলা 

কিমিকো (সঙ্কলিত) (গল্প) 

জাপানী কলা ও সাহিত্য 

কুটবুদ্ধি (সঙ্কলিত) 

প্রাচীন জাপান 

পুরী (ভ্রমণ) 

স্বপ্ন (সঙ্কলিত) 


প্রতিভা: বৰ্ণানুক্ৰমিক লেখকসূচি / ১৯৩ 


১০/১১, ফাঙ্কুন ১৩২৭ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 


৬/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 


৮/১২, চৈত্র ১৩২৫ 


৬/৯, পৌষ ১৩২৩ 

৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 

৮/১০, মাঘ ১৩২৫ 

১১/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৮ 

১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 
১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 


৯/১, বৈশাখ ১৩২৬ 


১০/১, বৈশাখ ১৩২৭ 
১০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 

১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭ 
১০/৫, ভাদ্র ১৩২৭ 

১০/৬, আশ্বিন ১৩২৭ 
১৫/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩২ 
১৫/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩২ 


৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ 


১/১, বৈশাখ ১৩১৮ 
১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 


১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 

১/৯, পৌষ ১৩১৮ 

১/১০, মাঘ ১৩১৮ 

১/১১, ফাম্বুন ১৩১৮ 

২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 

২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 


৪৭৩-৪৭৬ 
৫০০-৫০৩ 


৩২৫-৩২৭ 


8৮০-৪৮৪ 


৩৭১-৩৭২ 
> 
80১-৪০৯ 
১৬৪-১৭০ 
২২০-২২৩ 
২০১-২০৮ 
৩০-৩২, 


৩৩-৪০ 


১১-১৩ 

৬০ 

৯৯-১০০ 
১৮৪-১৮৬, 

২২৯ 

৩-৯ 

১ 


২৪৬-২৫০ 


২৫-২৮ 
২০১-২০৪ 


৩৪৯ 
৩৯৭-৪০০ 
৪৩৯-৪৪০ 
৫৪৫-৫৪৬ 
৫৭৯-৫৮২ 

৭-১৫ 
১৫০-১৫৩ 


১৯৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা 


পাহাড়ে মেয়ে সেঙ্কলিত) (গল্প) 
প্রাচীন জাপান 


২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 
২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ 

২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 
২/৯, পৌষ ১৩১৯ 


১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 


১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 

১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ 

১/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৮ 

১/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩১৮ 
১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 


১/১০, মাঘ ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/৫, ভাদ্র ১৩১৯ 
২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ 
২/৭, কাৰ্তিক ১৩১৯ 
২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
২/১১, ফান্ধুন ১৩১৯ 
২/১২, চৈত্র ১৩১৯ 


৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 


৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১ 
৫/১০, মাঘ ১৩২২ 

১/১০, মাঘ ১৩১৮ 

১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 

১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 

২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 


৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ 


২২৫-২২৯- 
২৬৬-২৬৯ 
৩৪৪-৩৪৬ 
৫৫৬-৫৫৯ 


১৫৫-১৬০ 


১০৫ 
২২৩-২২৮ 
২৭০ 


৪৯৮-৫০৯ 
৪৬-৪৭ 
২৯২-২৯৫ 
৩৩৬-৩৪৩ 
৩৮৮-৩৮৯ 
8৭০-৪৭৮ 
৬৬৬-৬৭৪- 
৭২৭-৭৩৪ 
২৭২-২৮০ 


২৫৪-২৬৩ 


৩৭০-৩৭২ 


স্থরকৃপা দেববর্মা চৌধুরী 
> 'সিদ্ধু-বন্দনা (কবিতা) 

আত্মার বোধন (কবিতা) 

উদ্বোধন (কবিতা) 

(সুর $" ডি. এল. রায়) 

সফল সঙ্গীত কেবিতা) 

“নবরূপে” কেবিতা) 

শিশু কেবিতা) 

সৰ্ব্বশেষে (কবিতা) 

কধুরখীলে সাহিত্যচৰ্চা 


প্ৰলয় রাতে (কবিতা) 

প্ৰেমিক (কবিতা) 

মেন্তোকোত্তয়ুর হইতে) 
“অকৰ্ত্তব্য” (কবিতা) 

“* মহাকবি মধুসূদনের সমাধি দৰ্শনে” 
(কবিতা) 

আলাপনে (কবিতা) 

নিশিথে (কবিতা) 

“উদ্বোধন” (কবিতা) 

“পঞ্চক” 

((১) কলঙ্ক (২) উজ্জ্বল (৩) নৈবেদ্য 
(৪) বিনাশ (৫) নির্বাণ) 

পরিচয় (কবিতা) 

বাঙ্গালী কবি সত্যেন্দ্ৰনাথ 

সাধক কবি রামপ্রসাদ ও জগদানন্দ 
স্বৰ্গ (কবিতা) 

প্রারস্তে (কবিতা) 

হরিচরণ গুপ্ত 

ক্রম বিকাশ 

বিশ্বের বিশালত্ব 

মারকনী ও তারহীন টেলিগ্রাফি 
সাগর তরঙ্গ 


জেনারেল নোগি 
সর্প 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৯৫ 


৮/৯, পৌষ ১৩২৫ 
৯/৯, পৌষ ১৩২৬ 
৯/১০, মাঘ ১৩২৬ 


১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭ 
১০/৫, ভাদ্র ১৩২৭ 

১০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 

১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 

১১/৪, শ্রাবণ ১৩২৮ 
১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
১২/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩২৯ 


১২/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ 


১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ 
১৩/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 

১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 
১৪/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩১ 


১৫/৩, কার্তিক পৌষ ১৩৩২ 
১৫/৩, কার্তিক পৌষ ১৩৩২ 
১৬/১, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৩৩ 
১৬/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৩ 
১৬/২-৪, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৩ 


১০/৭, কার্তিক ১৩২৭ 

১০/৮ অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
১০/১১, ফান্ধুন ১৩২৭ 
১০/১২, চৈত্র ১৩২৭ 
১১/১-১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
১১/৩, আষাঢ় ১৩২৮ 

১১/৬, আশ্বিন ১৩২৮ 

১১/৭, কার্তিক ১৩২৮ 


৩৪১-৩৪৪ 


'৩৬৭-৩৬৮ 


৪১৫-৪১৬ 


১৫১-১৫২ 
১৯১ 
৩৪৭-৩৪৮ 
৫০৮ 
৯৬-৯৯ 
১৩১-১৩৩ 
৩১৭ 


১০৯ 
১১৭-১২১ 
৬-১১ 
১-২ 

৩২ 


২৮৬-২৮৯ 
৩২০-৩২২ 
৪৭০-৪৭৩ 
৪৯৮-৪৯৯ 
২৬-৩২ 
৭৪-৭৮ 
২৪৮ 
২৬২-২৬৪ 


- ১৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


বদরীনাথ ও কেদারের পথ 
টলষ্টয়ের নিরুপদ্রব অসহযোগ 
বিবিধ (পৰ্য্যটন) 


১২/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯ 
১৩/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩০ 
১৪/৩, কার্ভিক-পৌষ ১৩৩১ 
১৬/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৩ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 


১৫/৩, কাৰ্তিক-পৌষ ১৩৩২ 
১৫/৪, মাঘ-চৈত্ৰ ১৩৩২ 


১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ -. 
১৭/১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৪ 


৪/৩, আষাঢ় ১৩২০ 


৭/৯, পৌষ ১৩২৪ 

৮/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আযাঢ় ১৩২৫ 
১৩/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ 
১২/২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 

১৩/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩০ 


৭/১, বৈশাখ ১৩২৪ 


২/৯, পৌষ ১৩১৯ 


১/১২, চৈত্র ১৩১৮ 
২/১, বৈশাখ ১৩১৯ 
২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
২/৩, আষাঢ় ১৩১৯ 
২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯ 


8২-৪৮ 
১৩-১৪ 
১৩৫-১৩৬ 
৪-৬ 
২৫-২৮ 


১২৫-১৩৩ 
১৬৬-১৭২ 


৩৮-৪০ 
80-82১ 


১২৩-১২৬ : 


৩৬২-৩৬৪ 
৪৫-৬৮ 
১৮৪ 

৭৯ 
১৮৯-১৯২ 
১৪৩-১৪৮ 


২৭ 


৫৫০-৫৫৬ 


৬১৩-৬১৮ 
২৮-৩২ 
৯১-৯৭ 

১৮০-১৮৬ 

২৪১-২৪৫ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৯৭ 


২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯ ২৮৫-২৮৭ 
২/৬, আশ্বিন ১৩১৯ ৩৫৭-৩৬২ 
২/৭, কার্তিক ১৩১৯ ৪২৭-৪৩২ 
২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ ৪৯২-৪৯৬ 
২/১০, মাঘ ১৩১৯ ৫৮১-৫৮৭ 
২/১১, ফাল্সুন ১৩১৯ ৬৩৮-৬৪৫ 
৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ৮১-৮৭ 
৩/৩, আষাঢ় ১৩২০ ১৪৫-১৪৯ 
৩/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ ২০২-২০৫ 


৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ ২৫৭-২৬২ 
৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ ২৯৬৮-২৯৮ 
৩/১০, মাঘ ১৩২০ ৩২৮-৩৩২ 
৩/১২, চৈত্র ১৩২০ ৩৭৫-৩৭৯ 


রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরে পদার্পণের পর 'প্রতিভা'র গ্রাহকদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বিষয় : 


রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ ১৭৮ 
কবি সম্বৰ্ধনা ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ ১৭৮-১৭৯ 
(রবীন্দ্রনাথের একান্ন 

বছরে পদার্পণ) | ; 
অভিনন্দন ১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২ ১৯০-১৯২ 
(বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ | 

ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীকরকমলে) _ টাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ 


কেবিবরের পুত্র শ্ৰীযুত রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কবির শারীরিক অসুস্থতা বিজ্ঞাপিত হওয়ায় কবিকে 
এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে পারা যায় নাই। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কাৰ্য্যনিৰ্ব্বাহক 


সমিতির নির্ধারণ অনুসারে ইহা প্রতিভায় মুদ্রিত হইল) 

গ্ৰন্থ সমালোচনা 
অ সমা. 
সনেট পঞ্চাশৎ প্রমথ চৌধুরী “8/১, ১৩২১ ৪৬ 
অজ্ঞাত সমা, 
প্রভাত-প্রসূন অবনীকান্ত সেন ১/২, ১৩১৮ ১২৩ 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কার্য্যবিধি জ্যোতিশ্চন্্র চক্ৰবৰ্তী ১/২, ১৩১৮ ১২৪ 
শাস্তি নির্বাণরচয়িত্রী প্রণীত ১/৬, ১৩১৮ ৩৬৭ 
শিক্ষা-বিজ্ঞান-_-৩য় বিভাগ অজ্ঞাত ১/৮,১৩১৮ ৪২৯-৪৩০ 
(শিক্ষা প্রণালী) ২য় খণ্ড 


সংস্কৃত শিক্ষা, ১ম, ২য় ও ৪র্থ ভাগ 


যুথিকা, আমোদিনী ঘোষ ১/১২, ১৩১৮ ৬৪৮-৬৪৯ 


৮ 


১৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


তর্কবিজ্ঞান 

রাণী দুর্গাবতী 
শাক্যসিংহ 

ছোট্ট রামায়ণ 

প্ৰহ্লাদ 

হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি 
গৃহিণীর কৰ্ত্তব্য 


ময়মনসিংহের বারেন্দ্ 


“তপোবন” (কবিতা পুস্তক) 
চার-ইয়ারী-কথা 

মৃগ-নাভি 

ব্রজ-বেণু গৌতিমঙ্গল) 
কপাল-কুণুলা-তন্ব 

নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী 
রামায়ণ মহাকাব্য 
স্বাস্থ্য-নীতি গোহস্থ্য) 

ও স্বাস্থ্য-নীতি (ব্যক্তিগত) 
হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা (কাব্যগ্রন্থ) 
নাস্তিক ও জাপানী যোগী 
ধ্ৰুব 

হাসি পরিহাস 


প্রকাশচন্দ্ৰ সিংহ ন্যায়বাগীশ 
কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
অতুলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


২/১, ১৩১৯ 
২/১, ১৩১৯ 
২/১, ১৩১৯ 
২/৭, ১৩১৯ 
২/৭, ১৩১৯ 
২/৯, ১৩১৯ 
৩/১, ১৩২০ 


৩/২, ১৩২০ 
৩/২, ১৩২০ 
8/১, ১৩২১ 
৪/১, ১৩২১ 
8/8, ১৩২১ 
৪/৪, ১৩২১ 
8/8, ১৩২১ 
৪/৮, ১৩২১ 
৫/২, ১৩২২ 
৫/২, ১৩২২ 


৫/২, ১৩২২ 
৫/৯, ১৩২২ 
৫/১১, ১৩২২ 
৫/১২, ১৩২২ 
৬/৩, ১৩২৩ 
৬/৪, ১৩২৩ 
৬/৪, ১৩২৩ 
৬/৭-৮, ১৩২৩ 
৬/৭-৮, ১৩২৩ 
৬/৭-৮, ১৩২৩ 
৬/৭-৮, ১৩২৩ 
৬/৯, ১৩২৩ 
৬/১১, ১৩২৩ 


৬/১১, ১৩২৩ 
৬/১১, ১৩২৩ 
৭/২, ১৩২৪ 
৭/২, ১৩২৪ 
৭/১০, ১৩২৪ 


880 
৫৫৯-৫৬০ 
৫৬ 


১১২-১১৩ 
১১৩ 

_ 8৬ 
"৪৬ 
১৮০ 

১৮০ 
১৮০ 

৩৪৪ 

৮৪ 

৮৪ 


৮৪ 

৩৪২ 
৪২৬ 

৪৭০ 

১৩৬ 

১৮৭ 
১৮৭-১৮৮ 
৩২৮ 

৩২৮ 
৩২৮-৩২৯ 
৩২৯ 
৩৭২-৩৭৩ 
৪৫০ 


8৫০ 
8৫০ 
৮৫-৮৬ 
৮৬ 
৪০৮-৪০৯ 


“কৃতি অধ" 
A short History and 
Ethnology of the 
Cultivating Pods. 

(১) কৃষি-বিস্তার' (২) বস্ত্র যজ্ঞ? 
(৩) বাঁচিবার পথ 

শ্রাদ্ধতত্ব 

নাটক ও নাটকের অভিনয় 

ও অন্যান্য প্রবন্ধ 

মহাজন সখা 

ওপারে 

গৌড় ও পাওুয়া 

কবি কালিদাস 

রামায়ণ-কাহিনী 

“কুলবধূ” (উপন্যাস) 

ধৰ্ম্মসার সংগ্রহ 


বাঙ্গালীর বল বা 
বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস 
চন্্রলোকে যাত্রা 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ১৯৯ 


নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৭/১০, ১৩২৪ 
হরিমোহন দাশগুপ্ত ৭/১০, ১৩২৪ 
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী ৭/১০, ১৩২৪ 
অক্রুরচন্ত্র ধর ৮/১, ১৩২৫ 
উমেশচন্দ্র মৈত্র ৮/১, ১৩২৫ 
প্রমথ চৌধুরী ৮/৬-৭, ১৩২৫ 
বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৮/৮, ১৩২৫ 
মণীন্দ্রমোহন বসু ৯/৪, ১৩২৬ 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯/৪, ১৩২৬ 
প্রমথ চৌধুরী ৯/৮, ১৩২৬ 
রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৯/১১, ১৩২৬৬ 
সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তগুপ্ত ৯/১১, ১৩২৬ 
রজনীকান্ত রায় দস্তিদার ১০/৩, ১৩২৭ 
রাধারমণ গুহ ১০/৬, ১৩২৭ 
কালিমোহন মুখোপাধ্যায় ১০/৭, ১৩২৭ 
মহেন্দ্ৰনাথ করণ ১০/১০, ১৩২৭ 
রমেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্ত্তী ১০/১১, ১৩২৭ 
শশীশেখরেশ্বর রায় ১০/১১, ১৩২৭ 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সঙ্ক.  ১১/১-২, ১৩২৮ 
ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ১১/১-২, ১৩২৮ 
সন্তোষনাথ শেঠ ১১/৪, ১৩২৮ 
অজ্ঞাত ১২/১, ১৩২৯ 
যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১২/২, ১৩২৯ 
রাজকুমার বসু ১২/৩, ১৩২৯ 
রাজকুমার বসু ১৩/১, ১৩৩০ 
সত্যেন্্রকুমার দত্তগুপ্ত ১৩/৩, ১৩৩০ 
যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪/২, ১৩৩১ 
সঙ্ক- 

রাজেন্দ্রলাল আচার্য ১৪/২, ১৩৩১ 
রাজেন্দ্রলাল আচাৰ্য ১৪/২, ১৩৩১ 


৪০৯-৪১০ 


২৮৩-২৮৪ 
৩২৭-৩২৮ 
১৬৫-১৬৬ 
১৬৬-১৬৭ 

৩৩১ 
৪৬৭-৪৬৮ 

৪৬৮ 


১২০-১২২ 
২৪০-২৪২ 


৩০২ 


৪৩৪ 
৪৬২ 


৪৬২, 
৬২-৬৩ 


৬৩-৬৪ 
১৫০ 

৫২ 

১০০ 
১৩৪-১৩৫ 
৪৮ 
১৪২-১৪৩ 
৮৮-৮৯ 


৮৯ | 
৮৯ 


২০০ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


খ্ৰী্ৰীসঙ্কীৰ্ত্তন মালা 


কুক্ুট মিশ্র 
সুনীতিবিকাশ (১ম ও ২য় ভাগ) 
এবং নিৰ্ম্মাল্য 


দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমা. 


ব্যাকরণ বিভীষিকা 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী সমা. 
পাষাণের কথা 


বিক্ৰমাদিত্য (এঁতিহাসিক উপন্যাস) 


মুশ সমা. 
কোর্আন্‌ তত্ব (১ম খণ্ড) 
শান্তিময় সমা. 


, আদৰ্শ শিশুপাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) 


শিক্ষা-বিজ্ঞান-৩য় বিভাগ 


শৈলেশ্বর সান্যাল 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ সাহা 

সঙ্ক. ৰ; 
রাজকুমার বসু 

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যোগেশচন্ত্র ভট্টাচাৰ্য্য 
নিশিকান্ত চক্ৰবৰ্তী 
যতীন্দ্রমোহন রায় 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ রায় 

বিপিনবিহারী নন্দী 


কার্তিকচন্দ্র বসু সম্পা. 


লৌকেন্দ্রনাথ গুহ 
সুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ 


নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত 


১৪/২, ১৩৩১ 
১৪/৩, ১৩৩১ 


১৪/৩, ১৩৩১ 
১৪/৩, ১৩৩১ 
১৪/৩, ১৩৩১ 
১৪/৪, ১৩৩১ 
১৪/৪, ১৩৩১ 


১৬/২-৪, ১৩৩৩ 


১৬/২-৪, ১৩৩৩ 


৩/১২, ১৩২০ 
৭/৯, ১৩২৪ 


২/৭, ১৩১৯ 


১৩/১, ১৩৩০ 
১৪/৪, ১৩৩১ 


৬/৯, ১৩২৩ 


৬/৩, ১৩২৩ _ 


৯/৮, ১৩২৬ 
১/১০, ১৩১৮ 
8/৫, ১৩২১ 
১০/১০, ১৩২৭ 
১১/৭, ১৩২৮ 


১/৬-৭, ১৩১৮ 


৮৯-৯০ 
‘১৩৮ 
১৩৮ 

১৩৯ 
১৩৯-১৪০ 
১৯১-১৯২ 
১৯২ 
8৫-৪৬ 


৪৬ 


৩৯১-৩৯৬ 
৩৭৩-৩৭৪ 


8৩৯-৪৪০ 


৪৮ 
১৯২ 


৩৭৩-৩৭৪ 


১৩৬ 


৩৩১ 
৫৪৩-৫৪৪ 
২২৬-২২৭ 
- - 8৩৪ 
২৮০ 


৩৬৭-৩৬৮ 


(শিক্ষা প্রণালী), ৩য় খণ্ড--- 
ইংরাজী শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ 
উপহার 

নৃতন প্রাথমিক পাঠ 

ছেলেদের চণ্ড (সচিত্ৰ) 
বনতুলসী 

চন্দ্রধর 

মঞ্জুরী 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ২০১ 


অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


কেদারনাথ মজুমদার 
বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত 


আনন্দনাথ রায় 


বিপিনবিহারী নন্দী 
শরৎচন্দ্র ধর 


রামসহায় কাব্যতীর্থ 
গিরিশচন্দ্র বসু 

প্রমথ চৌধুরী 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রমথ চৌধুরী 
গুরুদাস সরকার 
ইন্দিরা দেবী টৌধুরাণী 


১/৮, ১৩১৮ ৪৩০ 
১/১০, ১৩১৮ ৫৪২ 
১/১০, ১৩১৮ ৫৪২-৫৪৩ 
১/১২, ১৩১৮ ৬৪৯-৬৫০ 
২/১, ১৩১৯ ৬২ 
২/২, ১৩১৯ ১২২ 
২/২, ১৩১৯ ১২৩-১২৪ 
২/২ ১৩১৯ ১২৪ 
২/৩, ১৩১৯ ১৮৮ 
২/৪, ১৩১৯ ২৪১ 
"২/৫, ১৩১৯ ৩০৮ 
২/৫, ১৩১৯ ৩০৮ 
২/৫, ১৩১৯ ৩০৯ 
২/৫, ১৩১৯ ৩০৯ 
২/৬, ১৩১৯ ৩৬৮ 


৬/৭-৮, ১৩২৩ ৩২৯-৩৩০ 


২/২, ১৩১৯ ১২৪ 
২/৩, ১৩১৯ ১৮৭ 
২/৬, ১৩১৯ ৩৬৮ 
৭/৯, ১৩২৪ ৩৭৩ 
৬/৪, ১৩২৩ ১৮৮ 
২/৩, ১৩১৯ ১৮৬-১৮৭ 
২/৩, ১৩১৯ ১৮৭ 
২/৩, ১৩১৯ ১৮৭-১৮৮ 
২/৫, ১৩১৯ ৩০৮ 
৪/৫, ১৩২১ ২২৭ 
৯/৮, ১৩২৬ ৩৩২-৩৩৩ 
৯/৯, ১৩২৬ ৩৭৯-৩৮০ 
৯/২-৩, ১৩২৬ ১২২-১২৪ 
১০/৫, ১৩২৭ ২০৫-২০৬ 
১০/৫, ১৩২৭ ২০৬ 


২০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


সদানন্দ সমা, 

- কুলবোধিনী (১ম ভাগ) 
গীতালহরী ৷ 
পঞ্চবটি তত্ব 

মা আমার কাল’ কেন? . 
সমালোচক সমা. 
পুষ্পমঞ্জরী 

সুরেন্দ্রনাথ 'সেন সমা, 
সমসাময়িক ভারত 

(১ম কল্প, ১ম ও ২য় খণ্ড) 
হংসরাজ সমা. 
বিজয়াবসান কাব্য 
“অনুপ্রাস” ও 


ক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর ' 


সুখলতা রাও 
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


জ্ঞানেন্্রনারায়ণ বাগচি 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় 
আনন্দচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত 
প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 


পঙ্কজিনী বসু 
সোহহংস্বামী 


যতীন্দ্রমোহন রায় 
কালিদাস রায় 


পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য 
পাৰ্বতীচরণ কবিশেখর 


কামিনীকুমার ঘটক 
যোগেন্দ্ৰলাল চৌধুরী 
কাশীনাথ দত্ত 
বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ সেন 


১০/৫, ১৩২৭ 


২/৭,,১৩১৯ 
২/৭, ১৩১৯ 


২/৮, ১৩১৯ 
২/১১, ১৩১৯ 
৩/১, ১৩২০ 
৩/২, ১৩২০ 
৩/৩, ১৩২০ 
৯/২-৩, ১৩২৬ - 
২/৮, ১৩১৯ 


২/৯, ১৩১৯ 


২/১০, ১৩১৯ 
২/১১, ১৩১৯ 


১/৩, ১৩১৮ 
১/৬-৭, ১৩১৮ 
১/৬-৭, ১৩১৮ 
২/১, ১৩১৯ 
২/২, ১৩১৯ 
২/৪, ১৩১৯ 
২/৪, ১৩১৯ 


৪/৮, ১৩২১ 


৬/২, ১৩২৩ 


৫/৯, ১৩২২ 


৫/১০, ১৩২২ 
৫/১১, ১৩২২ 


২০৭ 


880 
880 


' ৫০৩ 
‘৬৬৪ 

৫৬ 

১১৩ 

১৭৬ 
১২০-১২২ 
৫০৪ 


৫৬০ 


৬১৬ 
৬৬৪ 


১৭৫-১৭৬ 
৩৬৬-৩৬৭ 
৩৬৮ 
৬০-৬১ 
১২২-১২৩ 
' ২৪০ 
২৪০ 


৩৪৪ 


৯৮-১০০ 


৩৪২ 


৩৮৬ 
৪২৬ 


(১) ভারত-মহিলা 
(২) আৰ্য্যাবৰ্ত্ত 
(৩) প্রবাসী 


(১) ভারতী 

(২) নব্যভারত 

(৩) কুশদহ 

(৪) জগজ্জ্যোতি 

(৫) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন 


(১) ভারতী 

(২) আৰ্য্যাবৰ্ত্ত 

(৩) ভারত-মহিলা 

(৪) আলোচনা 

(৫) বীরভূমি (নবপৰ্য্যায়) 
(৬) জগজ্জ্যোতিঃ 

(৭) সমাজ 


(১) সাহিত্য 

(২) কুশদহ 

(৩) ভারত-মহিলা 

(৪) আৰ্য্যাবৰ্ত্ত 

(৫) প্রজাপতি 

(৬) কোহিনূর (নবপর্য্যায়) 


(১) নব্যভারত 
(২) প্রবাসী 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসুচি / ২০৩ 


জীবেন্দ্ৰকুমার দত্ত ৫/১২, ১৩২২ ৪৬৪-৪৬৫ 
গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ৬/২, ১৩২২ ১০০ 

নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ৬/২, ১৩২২ ১০০ 
জ্যোতিশ্চন্দ্ৰ চক্রবর্ত্তী ৪/১, ১৩২১ ৪৫-৪৬ 
সহযোগী সাহিত্য 

১/১, বৈশাখ ১৩১৮ ৫৯-৬৩ 

ফাল্গুন ১৩১৭ ৫৯-৬০ 

ফাল্দুন ১৩১৭ ৬০-৬২ 

ফান্ুন ১৩১৭ _, ৬২-৬৩ 

১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১১৯-১২৩ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১১৯-১২০ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১২০-১২১ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১২১ 

চৈত্র ১৩১৭ ১২১ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১২১-১২৩ 

১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ ১৭৭-১৭৮ 

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১৭৭ 

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১৭৭ 

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ১৭৭ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১৭৭-১৭৮ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১৭৮ 

বৈশাখ ১৩১৮ ১৭৮ 

চৈত্র ১৩১৮ ১৭৮ 

১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮ ২৩৭-২৪০ = 

আষাঢ় ১৩১৮ ২৩৭-২৩৮ 

আধাঢ় ১৩১৮ ২৩৯ 

আষাঢ় ১৩১৮ ২৩৯ 

আষাঢ় ১৩১৮ ২৩৯-২৪০ 

আষাঢ় ১৩১৮ ২৪০ 

আষাঢ় ১৩১৮ ২৪০, 

১/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩১৮ ৩৬৯-৩৭২ 

শ্রাবণ ১৩১৮ ৩৬৯-৩৭০ 

ভাদ্র ১৩১৮‘ ৩৭০ 


২০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


(৩) ভারতী ভাদ্র ১৩১৮ 
(৪) ভারত-মহিলা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৮ 
(৫) অৰ্চ্চনা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৮ 


(৬) কায়স্থ পত্রিকা নেবপর্য্যায়). বৈশাখ ১৩১৮ 
(৭) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন আশ্বিন ১৩১৮ 


(৮) ভারতী আশ্বিন ১৩১৮ 

(৯) সাহিত্য ভাদ্র ১৩১৮ 

অজ্ঞাত 

নৃতন মাসিক পত্র শিক্ষা 

ও স্বাস্থ্য (প্রবন্ধমূলক পত্রিকা) ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
বিবিধ 

কার্য্যবিবরণী 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন/তৃতীয় ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮ 

অধিবেশন (কাৰ্য্যবিবরণী, তৃতীয় ভাগ) 

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ (প্রথম 


সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী) ২/২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 
ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ নিয়মাবলী) ৪/১১, ফান্ধুন ১৩২১ 


এ পৃষ্ঠপোষকগণ ৪/১১, ফাল্গুন ১৩২১ 
ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কাৰ্য্য বিবরণী/ 

৫ম বৰ্ষ ১৩২২ ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
ঢাকা সাহিত্য পরিষদের 

কার্যবিবরণী ৫/৯, পৌষ ১৩২২ 


সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, ১৩২৩ ৮/১, বৈশাখ ১৩২৫ 
ঢাকা-সাহিত্য পরিষত/পঞ্চম . 
সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, ১৩২২ ৮/৫, ভাদ্র ১৩২৫ 


হাওড়া-শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য 

সম্মিলন/ছ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন 

ও প্রদর্শনী ৮/১১, ফাল্গুন ১৩২৫ 

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ 
৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪ 
৭/৫, ভাদ্র ১৩২৪ 
৭/৬-৭, আশ্মিন-কার্তিক 


১৩২৪ 


৩৭০-৩৭১ 
৩৭১-৩৭২ 
৩৭২ 
৩৭২ 
৩৭২ 
৩৭২ 
৩৭২ 
১১৩ 

১৭৬ 

১-১০ 

১-৩ 

৪ 

১-৪ 

৫-৮ 

১-৬ 

১-২ 

8৫৯-৪৬০ 

৫-১২ 

১৩-১৬ 

১৭-২০ 

২১-২৪ 


প্রতিভা : বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচি / ২০৫ 


গোপীমোহন দত্ত সঙ্কজিত 

কবিগান ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ ১-৪ 

গোপীমোহন দত্ত সংগৃহীত ৷ | 

পূর্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক ৪/৯, পৌষ ১৩২১ ৯-১২ 
8/১১, ফাম্বুন ১৩২১ ১৭-২০ 
৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ২৫-২৮ 
৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ ২৯-৩২ - 
৫/৪, শ্রাবণ ১৩২২ ৩৩-৩৬ 
৫/৫, ভাদ্র ১৩২২ ৩৭-৪০ 
৫/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক 
১৩২২ ৪১-৪৪ 
৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২ ১-৪ 
৫/১০, মাঘ ১৩২২ ৫-৮ 
৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ ৪৫-৪৮ 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 

কবি শ্যামদাস সেনের মীনচেতন ৪/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক 
১৩২১ ১-৮ 
৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১ ৯-১২ 
৪/৯, পৌষ ১৩২১ ১৩-১৬ 
৪/১১, ফাল্গুন ১৩২১ ১৭-২০ 
৫/১, বৈশাখ ১৩২২ ২১-২৪ 
৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ২৫-২৮ 
৫/৪, শ্াবন ১৩২২ ২৯-৩২ 
৫/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক 
১৩২২ ৪১-৪৭ 

ভেমিকাসহ) ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ ১-১১ 

মহিমচন্দ্র নন্দী সংগৃহীত 

ভাটিয়াল/ভাটীয়াল গান ৫/৩, আষাঢ় ১৩২২ ১২১-১২৪ 
৫/১১, ফাম্বুন ১৩২২ ১-৪ 
৫/১২, চৈত্র ১৩২২ ৫-৮ 
৬/১২, চৈত্র ১৩২৩ ৯-১২ 
৭/৯, পৌষ ১৩২৪ ১৩-১৬ 
৭/১২, চৈত্র ১৩২৪ ১৭-২০ 
৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬ ২১-২৪ 
৯/৯, পৌষ ১৩২৬ ২৫-২৮ 
৯/১২, চৈত্র ১৩২৬ ২৯-৩২ 


১০/২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ৩৩-৩৬ 


২০৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বৰ্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 
শোক সংবাদ 


৮/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৫, পৃ ২৮৪ 
(১) * গোবিদ্দচন্দ্র দাস 

৯/৪, শ্রাবণ ১৩২৬, প্‌ ১৬৫ 
(১) “ আচাৰ্য্য রামেন্দ্রসুন্দর 
(২) * মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 

৯/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৬, প্‌ ২০৪-২০৫ 
(১) * অক্ষয়কুমার বড়াল 

৯/৬, আশ্বিন ১৩২৬, পৃ ২৪৯-২৫১ 
(১) রাধারমণ ঘোষ 
(২) * রাজলক্ষ্মী দেবী 
(৩) * কবিরাজ নগেন্দ্ৰনাথ সেন 
(৪) " অমৃতলাল সরকার 

৯/৭, কার্তিক ১৩২৬, পৃ ২৯৫-২৯৬ 
(১)" শিবনাথ শাস্ত্রী 

৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃ ৩৪০ 
(১) * দেবেন্দ্রবিজয় বসু 

৯/১০, মাঘ ১৩২৬, পৃ ৪২১-৪২৩ 


€১)* ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : সূচি 
সুবিমল মিশ্ৰ 


খণ্ডসূচি 


প্রথম খণ্ড 8 ১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তৰ্করত্ন, ৬। বামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাৰ্য, ৮। গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। দ্বারকানাথ বিদ্যাতূষণ, তারাশঙ্কর 
তৰ্ক্ত্ন, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালক্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়াম কেরী, ১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন 
বিদ্যালঙ্কার, বাধামোহন সেন, ব্ৰজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার। 

দ্বিতীয় খণ্ড 8 ১৮1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। দীনবন্ধু মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। প্যারীটাদ 
মিত্র, ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪ | কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ২৫। 
বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্মা সরকার, রামচন্দ্র 
মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮-২৯ ৷ স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন, ৩০। 
তৃতীয় খণ্ড £ ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৩৪। ইন্দ্র্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার [কাঙ্গাল হরিনাথ], ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ৩৭ ৷ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি : 
ন্যায়রত্ন, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু, 
৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪ ৷ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

চতুর্থ খণ্ড 8 ৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ৪৮! রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, ৪৯। রাজনারায়ণ বসু, ৫০। রাজকৃষ্ণ রায়, ৫১। মনোমোহন বসু, ৫২। শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, ৫৩। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্ৰ মিত্র। 

পঞ্চম খণ্ড £ ৫৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৫৫ ৷ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ৫৬। অক্ষয়কুমার বড়াল, 
৫৭। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৫৮। কামিনী রায়, ৫৯। মানকুমাবী বসু, ৬০। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬১। দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৬২। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ৬৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬৪ ! 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ৬৫। রমেশচন্দ্র দত্ত। 

ষষ্ঠ খণ্ড £ ৬৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৬৭। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ৬৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ, 
৬৯ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ৭০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী, ৭১। 
রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষঃ মিত্র, ৭২। রামকমল 
সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 

সপ্তম খণ্ড £ ৭৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, ৭৪। গোবিন্দচন্দ্র দাস, ৭৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, ৭৬। অক্ষয়চন্ড্ৰ 
চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৭ ৷ চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, ৭৮। 
নন্দকুমার ন্যায়চু্চু, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ৭৯ ৷ রজনীকান্ত সেন, ৮০। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
৮১। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, ৮২। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


২০৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


অষ্টম খণ্ড $ ৮৩। চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, ৮৪। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ৮৫। দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্ত্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্ 
মজুমদার, ৮৬। শিশিরকুমার ঘোষ, ৮৭। অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
৮৮। ক্যাপ্টেন জেম্স স্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, ৮৯। চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা ঃ হটী 
বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, ভ্রবময়ী, কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, ৯০। দীনেশচন্দ্র সেন, সখারাম 
গণেশ দেউস্কর। 

নবম খণ্ড ৪ ৯১। গিরিশচন্দ্র বসু, ৯২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, ৯৩। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৯৪। প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী, ৯৫! আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্ৰ 
বিদ্যারত্ব, ৯৬। উইলিয়াম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত, ৯৭। কেশবচন্দ্র সেন। 

দশম খণ্ড $ ৯৮ | উমেশচন্ত্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ, ৯৯। সরলা দেবী, শরৎচন্দ্র রায় (রাচী), ১০০। 
ব্ৰহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায়, ১০১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১০২। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১০৩। ব্যোমকেশ 
মুস্তফী, ১০৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
একাদশ খণ্ড $ ১০৫। সজনীকান্ত দাস, ১০৬। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ১০৭। বাংলা সাহিত্যের 
সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ, ১০৮1 গিরীন্দ্রশেখর বসু, ১০১। রামপ্রাণ গুপ্ত, ১১০। পদ্মনাথ 
ভট্টাচার্য, ১১১। একেন্দ্রনাথ ঘোষ। 

দ্বাদশ খণ্ড ২ ১১২। জগদানন্দ রায়, ১১৩! শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, ১১৪। 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ১১৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১১৬। বিপিনচন্দ্র পাল। 

ত্রয়োদশ খণ্ড $ ১১৭। প্রমথ চৌধুরী, ১১৮। মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
১১৯। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১২০। যদুনাথ সরকার, ১২১। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও সরলাবালা 
সরকার। 

চতুর্দশ খণ্ড ৪ ১২২। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৩। সুকাস্ত ভট্টাচার্য, ১২৪। বটকৃষ্ণ ঘোষ, ১২৫। 
অতুলপ্ৰসাদ সেন, ১২৬। চিত্তরঞ্জন দাস। 

পঞ্চদশ খণ্ড £ ১২৭। যোগেশচন্দ্র বাগল, ১২৮। মন্মথনাথ ঘোষ, ১২৯। কালিদাস রায়, ১৩০। 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

ষোড়শ খণ্ড $ ১৩১। যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত, ১৩২। শান্তা দেবী, সীতা দেবী, ১৩৩। বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪! যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৩৫। নজরুল ইসলাম। 

সপ্তদশ খণ্ড $ ১৩৬। রাজশেখর বসু, ১৩৭। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৮। অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
তত্তুনিধি, ১৩৯। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৪০। মোহিতলাল মজুমদার, ১৪১। বিধুশেখর ভট্টাচার্য । 
অষ্টাদশ খণ্ড $ ১৪২। রেজাউল করিম, ১৪৩ প্রবোধচন্দ্র সেন, ১৪৪। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 
১৪৫। মহঃ কুদরত এ খুদা। 

উনবিংশ খণ্ড ঃ ১৪৬। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৪৭। পরিমল গোস্বামী, ১৪৮। সুকুমার রায়, ১৪৯। 
গোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 

বিংশ খণ্ড $ ১৫০। জসীমউদ্দীন, ১৫১। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৫৩। 
গোপাল হালদার, ১৫৪ । অদ্বৈত মল্লবৰ্মণ। 

একবিংশ খণ্ড $ ১৫৫। ক্ষিতিমোহন সেন, ১৫৬। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ১৫৭। গিরিবালা 
দেবী ও জ্যোতির্ময়ী দেবী, ১৫৮। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ১৫৯। সাবিত্রী রায়। 

দ্বাবিংশ খণ্ড $ ১৬০। বুদ্ধদেব বসু, ১৬১। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ১৬২। সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ১৬৩। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


অক্ষয়কুমার দত্ত ১২ (১ম) 
অক্ষয়কুমার বড়াল ৫৬ (৫ম) 
অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় ৬৪ (৫ম) 
অক্ষয়চন্দ্ৰ চৌধুরী ৭৬ ডেষ্ঠ) 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৩৯ তেয়) 


অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি ১৩৯ (১৭শ) 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র ৭১ (৬২১) 
অতুলপ্রসাদ সেন ১২৫ (১৪শ) 
অদ্বৈত মল্লবমণ ১৫৪ (২০শ) 
অধরলাল সেন ৮৭ (৮ম) 
অমূপ্যচরণ বিদ্যাভৃষণ ১০৬ (১১শ) 
অমৃতলাল বসু ৬৭ (৬ষ্ঠ) 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৯৫ (৯ম) 
আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ ৯৫ (৯ম) 
আনন্দচন্দ্ৰ মিত্র ৫৩ (৪র্থ) 


আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৬১ (২২শ) 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ১২১ (১৩শ) 
ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ (৩য়) 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬ (৪) 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১০ (১ম) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮ (২য়) 
উইলিয়ম ইয়েট্‌স ৯৬ (৯ম) 
উইলিয়ম কেরী ১৫ (১ম) 


উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৫৬ (২১শ) 


উমেশচন্দ্র দত্ত ৯৮ (১০ম) 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৮৫ (৮ম) 
একেন্দ্রনাথ ঘোষ ১১১ (১১শ) 
কবিরপ্রন রামপ্রসাদ সেন ৯২ (৯ম) 
কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ৮৯ (৮ম) 
কামিনী রায় ৫৮ (৫ম) 

কালিদাস রায় ১২৯ (১৫শ) 
কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ৬৮ (৬ষ্ঠ) 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৬৭ ডেষ্ঠ) 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১ (১ম) 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ ১০৭ (১১শ) 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য ২ (১ম) 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার ২৪ (২য়) 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : সূচি / ২০৯ 


বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচি 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২ (৬ষ্ঠ) 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ (৬ষ্ঠ) 
কেশবচন্দ্র সেন ৯৭ (৯ম) 

ক্যাপ্টেন জেমস স্টিওয়ার্ট ৮৮ (৮ম) 
ক্ষিতিমোহন সেন ১৫৫ (২১শ) 
ক্মীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৬৯ (৬ষ্ঠ) 
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ৮৭ (৮ম) 
ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত ৮৩ (৮ম) 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাৰ্য ৭ (১ম) 
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭১ (৬ষ্ঠ) 
গিরিবালা দেবী ১৫৭ (২১শ) 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৫০ (২০শ) 
গিরিশচন্দ্র বসু ৯৯ (৯ম) 

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৩০ (২য়) 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৫৫ (৫ম) 
গিরীন্দ্ৰশেখর বসু ১০৮ (১১শ) 
গোবিন্দচন্দ্র দাস ৭৪ (৭ম) 
গোবিন্দচন্দ্র রায় ৪২ (৩য়) 
গোপালমন্দ্র ভট্টাচার্য ১৪৬ (১৯শ) 
গোপাল হালদার ১৫০ (২০শ) 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৭ (১ম) 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৮ (৯ম) 
চণ্ডীচরণ সেন ৭৭ (৭ম) 

চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার ১০৭ (১১শ) 
চন্দ্রনাথ বসু ৮৩ (৮ম) 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ৮২ (৭ম) 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬ (১৭শ) 
চিত্তরঞ্জন দাস ১২৬ (১৪শ) 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৫৮ (২১শ) 
জগদানন্দ রায় ১১২ (১২শ) 

জন ম্যাক ৯৬ (৯ম) 

জযগোপাল তর্কালঙ্কার ১৩ (১ম) 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৭৮ (৭ম) 
জলধর সেন ৬৯ (৬২১) 
জসীমউদ্দীন ১৫০ (২০শ) 
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১২৩ (১২শ) 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৮ (৬ষ্ঠ) 


২১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা 


" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৮৪ (৮ম) 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৭ (৫ম) 
তারাশঙ্কর তর্করত্ব ১১ (১ম) 
ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৫ (৮ম) 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০ (১৫শ) 
দীনবন্ধু মিত্র ১৯ (২য়) 
দীনেন্দ্রকুমার রায় ৮১ (৭ম) 
দীনেশচন্দ্র সেন ৯০ (৮ম) 
দীনেশচরণ বসু ৪২ (ওয়) 
দুর্গচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্ঘথ ১০৭ (১১শ) 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫ (৩য়) 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১৮ (১৩শ) 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ৬১ (৫ম) 
্রবময়ী ৮৯ (৮ম) 
ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮০ (৭ম) 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১১ (১ম) 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৭ (৬৮) 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৬৯ (৬ষ্ঠ) 
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৬ (১৭শ) 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৭ (৬ষ্ঠ) 
নজরুল ইসলাম ১৩৫ (১৬শ) 
নন্দকুমার ন্যায়চুগ্চু ৭৮ (৭ম) 
নবকৃষ ভট্টাচার্য ৮৩ (৮ম) 
নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর ৪৭ €৪র্থ) 
নবীনচন্দ্র সেন ৪১ (ওয়) 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৪২ (১৮শ) 
নিখিলনাথ রায় ৭১ ডেষ্ঠ) 
নিত্যকৃষ্ণ বসু ৭৭ (৭ম) 
নিকপমা দেবী ৯৪ (৯ম) 
নীলমণি বসাক ২৭ (২য়) 
নীলরত্ব হালদার ১৭ (১ম) 
নৃপেন্দ্ৰকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৬৩ (২২শ) 
পঞ্চানন তর্করত্ব ১০৭ (১১শ) 
পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য ১১০ (১১শ) 
পরিমল গোস্বামী ১৪৬ (১৯শ) 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২ (৭ম) 
প্যারীটাদ মিত্র ২১ (২য়) 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ১২৯ (১৩শ) 
প্রবোধচন্ত্র সেন ১৪২ (১৮শ) . 


- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৪ (৫ম) 


প্ৰমথ চৌধুরী ১১৭ (১৩শ) 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ ১০৭ (১১শ) 
প্রমীলা নাগ ৯৪ (৯ম) . ? 
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ১০৭ (১১শ) 


' ফেলিক্স কেরী ১৪ (১ম) 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২ (২য়) 
বটকৃষ্ণ ঘোষ ১২৪ (১৪শ) 

বলদেব পালিত ২৫.(২য়) 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬০ (৫ম) 
বিধুশেখর ভট্টাচার্ষশাস্ত্রী ১০৭ (১১শ) 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য [শান্তর] ১৩৬ (১৭শ) 
বিপিনচন্দ্র পাল ১১৬ (১২শ) 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩ (১৬শ) 
বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৫ (২য়) 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৭ (ষ্ঠ) 
বুদ্ধদেব বসু ১৬০ (২২শ) 

ব্যোমকেশ মুস্তফী ১০৩ (১০ম) 
ব্রজমোহন মজুমদার ১৭ (১ম) 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪ (১০ম) 
ব্ৰহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় ১০০ (১০ম) 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ (১ম) 
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৪ (৮ম) 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪৩ (ওয়) 
মনোমোহন তর্কালঙ্কার ১৩ (১ম) 
মধুসুদন গুপ্ত ৯৬ (৯ম) 

মধুসূদন দত্ত ২৩ হেয়) 

মনোমোহন বসু ৫১ (৪ৰ্থ) 

মন্মথনাথ ঘোষ ১২৮ (১৫শ) 
মহম্মদ কুদ্রত-এ-খুদা ১৪৫ (১৮শ) 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি ১১৮ (১৩শ) 
মহেশচন্দ্র ঘোষ ৯৮ (১০ম) 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২ (১৪শ) 
মানকুমারী বসু ৫৯ (৫ম) 

মীর মশার্রফ হোসেন ২৯ (২য়) 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ৩০ (২য়) 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ১১৫ (১২শ) 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৩ (১ম) 
মোহিতলাল মজুমদার ১৩৬ (১৭শ) 


আমাদের বাংলা প্রকাশনা 


১২০০.০০ 


২৫০.০০ 


২৫০.০০ 


৭৫০.০০ 


১ পার্ক সিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ 
ফোন নং : ২২২৯-০৭৭৯, ২২৪৯-৭২৫০, ২২২৯-৭২৫১ 





যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত ১৩১ (১৬শ) 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১১৪ (১২শ) 
যদুনাথ সরকার ১২০ (১৩শ) 
যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৩৪ (১৬শ) 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১০২ (১০ম) 
যোগেন্দ্রন্দ্র বসু ৩৮ (ওয়) 
যোগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৭ (৮ম) 
যোগেন্দ্ৰনাথ তর্ক বেদান্ততীর্থ ১০৭ (১১শ) 
যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ ৩১ (৩য়) 
যোগেশচন্দ্র বাগল ১২৭ (১৫শ) 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭ তেয়) 
রজনীকান্ত গুপ্ত ৭১ (৬ষ্ঠ) 
রজনীকান্ত সেন ৭৯ (৭ম) 
র্মেশচন্দ্র দত্ত ৬৫ (৫ম) _ 
বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪৮ (৪) 
রাজকৃষ্ণ রায় ৫০ (৪র্থ) 
রাজনারায়ণ বসু ১৩৬ (১৭শ) 

* রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪০ (ওয়) 
রাধাকান্ত দেব ২০ (২য়) 
রাধামোহন সেন ১৭ (১ম) 
রামকমল ভট্টাচার্য ২ (১ম) 
বামকমল সেন ৬২ (ষ্ঠ) 

রামগতি ন্যায়রত্ব ৩৯ (৩য়) 
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ৩০ (২য়) 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৯ (১ম) 
রামচন্দ্র মিত্র ২৬ (২য়) 

রামদাস সেন ৭১ ডেষ্ঠ) 
বামনাবায়ণ তর্করত্ব ৫ (১ম) 
রামপ্রাণ গুপ্ত ১০৯ (১১শ) 
রামমোহন রায় ১৬ (১ম) 

রামরাম বসু ৬ (১ম) 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০৯ (১০ম) 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী ৭০ (৬ষ্ঠ) 
রেজাউল করিম ১৪২ (১৮শ) 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩ (৯ম) 
লালমোহন বিদ্যানিধি ৩০ (২য়) 
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৪৬ (১৯শ) 
শরৎকুমারী চৌধুরাণী ৭৬ েষ্ঠ) 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫২ (৪র্থ) 
শরৎচন্দ্র রায় (রীচী) ৯৯ (১০ম) 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : সূচি / ২১১ 


শশধর তর্কচুড়ামণি ১০৭ (১১শ) 
শশাঙ্কমোহন সেন ১২৩ (১২শ) 
শান্তা দেবী ও সীতা দেবী ১৩২ (১৬শ) 
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১০৭ (১১শ) 
শিবনাথ শাস্ত্রী ৭৫ (৭ম) 
শিশিরকুমার ঘোষ ৮৬ (৮ম) 
শ্যামাচরণ শর্মাসবকার ২৬ (২য়) 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৮৫ (৮ম) 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ৯০ (৮ম) 
সজনীকান্ত দাস ১০৫ (১১শ) 
সন্ত্রীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ (৩য়) 
সত্যব্ৰত সামশ্রমী ১০৭ (১১শ) 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ৬৭ (ষ্ঠ) 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৩ (৫ম) 
সরলা দেবী ৯৯ (১০ম) 
সরলাবালা সরকার ১২২ (১৩শ) 
সাবিত্রী রায় ১৫৯ (২১শ) 
সীতা দেবী ১৩২ (১৬শ) 
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১২৩ (১৪শ) 
সুকুমার রায় ১৪৬ (১৯শ) 
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুব ৬০ (৫ম) 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬২ (২২শ) 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৫ (২য়) 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৬২ (৫ম) 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ১৩০ (১৫শ) 
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৮ (২য়) 
হটী বিদ্যালঙ্কার ৮৯ (৮ম) 
হটু বিদ্যালঙ্কার ৮৯ (৮ম) 
হ্রচন্দ্র ঘোষ ২৭ (২য়) 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭৩ (৭ম) 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০ (২০শ) 
হবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১০৭ (১১শ) 
হরিনাথ মজুমদার 

(কাঙ্গাল হরিনাথ) ৩৫ তেয়) 
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ৫৩ (৪র্থ) 
হরিশ্ন্দ্র মিত্র ২৪ (২য়) 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৮১ (৭ম) 
হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ৯ (১ম) 
হৃষীকেশ শাস্ত্রী ১০৭ (১১শ) 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩ (ওয়) 
হেমচন্দ্ৰ বিদ্যারত্ব ৯৫ (৯ম) 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশনের একটি অনন্য সম্ভার 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 
১ম-২২শ খণ্ড একত্রে পাওয়া যাচ্ছে 
9 
চরিতমালার নবতম সংযোজন 
জসীমউদ্দীন / বন্দিরাম চক্রবর্তী 
সুকুমার রায় / পাৰ্থ বসু 
গোপাল ভট্টাচাৰ্য / ইলা সেনগুপ্ত 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / নির্মল নাগ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ / ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় 
গোপাল হালদার / অমিয় ধর 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী / মানসী দাশগুপ্ত 
গিরিবালা দেবী জ্যোতির্ময়ী দেবী / মঞ্জুশী সিংহ 
অদ্বৈত মল্লবর্মণ / অচিন্ত্য বিশ্বাস 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী / ভবতোষ দন্ত 
বুদ্ধদেব বসু / অমিয় দেব 
সাবিত্রী রায় / সুদক্ষিণা ঘোষ 
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় / মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় 
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ / মঞ্জুলা বেরা 
নিশিকান্ত / সুভাষ ঘোষাল 


নতুন প্রকাশন প্রকল্প : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১ 
উনিশ শতকে প্রকাশিত স্ট্রীশিক্ষার সমর্থনে রচিত 
চারটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনৰ্মুদ্ৰণ 
উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষা 
সম্পাদনা : স্বপন বসু 
স্ট্ৰীশিক্ষা বিধায়ক / গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 
ভারতববীর় স্বীগণের বিদ্যাশিক্ষা / তারাশঙ্কর তৰ্করত্ন 
্ত্ীশিক্ষা-বিধান / ছারকানাথ রায় 
হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি / কৈলাসবাসিনী দেবী 
দাম : ৬০.০০ 


অন সিনে পরি 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ফোন : ২৩৫০-৩৭৪৩ 











ধদ্টিমদ ইলা” আমৰা" 


টিম আতা aM" < মানিক 
অগ্রণী সাৰস্বত প্রতিষ্ঠান 


১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোড়, কল-২০ বন্দ্যোপাধ্যায় বচনাসমগ্র ৷ 
১৭ থেকে ১১শ খণ্ড 


নিজের সংগ্রহ ও উপহারের সেবা বই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় i 
২. ২০০, কিশোর বচনাসম্তাব ২০০ 2 ( | 


১২8৯৬ 








সম্পাদনা : 'অবুপকুমাব বসু অক্ষয়কুমার দত্ত বচনাসংগ্রহ ৪০০, ংকলন গ্রন্থের দুতিময় সপ্তার 
সক্কহিতা-র বাইবে ববীন্দ্রনাথের সেরা সম্পাদনা ' স্বপন বসু পন 


কবিভাব আবও একটি সংকলন উনিশ শতক ও বিশশ্বতকেব তাষা-ভাবনা সংকলন ও সম্পাদনা সুধীব চক্রবর্তী 
শে ধারণ করে ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলন সারস্বত 
মাকাদেমি বানান অভিধ ভাষাভাবনা উনিশ-বিশশতক ১২৫. বাংলোষ সাবস্বত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ১৮০, 





ঘট সং ছিতীয় মুদ্ৰণ ১২৫, পুরাতন পত্র-পহিকা থেকে ক্যাবরণ-বিষ্বক ই Ts 
প্রশাসন পরিভাষা ঠের্থ সণ) ৫০, ৷ ২০টি দিবখেব সংকলন অকাদেমি প্রতিষ্ঠা ঝর্যিবী ভাষণ সংকলন ১২৫ 
আকাদেমি বানানবিধি যষ্ঠ নং ১৫. প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকবণ ১ ৮০." ভাষণ সংকলন: ১৪০: " 
সাহিত্যেৰ শব্দাৰ্থবোষ ৪০ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন ভাষা ও ব্যাবরণ-ভাবুকদের সংবাদ- পত্রে উনিশ শতকেৰ 
তিক সি কোন ১০০ আলোচনা সংগ্রহ বালি সমাজ ১ম খণ্ড ২৫০, ২য় খণ্ড 8০০. 
রর Kk প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ ২ ৮০ 85 
বাংলা ভাবায় ৮১৪ গ্রশ্ৰপঞ্জি ৫০ * ইতিহাসের ধারা 
বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা গ্রচ্থপপ্রি ৮০, কুধদেব বসুব প্রবন্ধ সমগ্র ১ম ১৫০, ২২ ২০০, ছি ৰ ESR 
খাতুবিদ্যা পকিভাষ ৫০, গোকুশানশ্দ সুখোপাধ্যায নীবেন্দরনাথ চক্রবর্তীর গদ্যসমশ্র সাহিত্যের রত্বসন্তাৰ ৪০, 
বিবিধবিদ্যার উঠেন সাগ্রহ ১ম ১২৫ ২ ১২৫ সামষিকপ্ত্ৰ থেকে পুনবু্ধাৰ 
" | সম্পাদনা * চক্ৰবৰ্তী প্রচাতকুমার দাম 
বাঙানীব সংস্কৃতি (ষষ্ঠ মূত্ৰপ) ৩০. বেজাউল কবিমের প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৫০, মনন্থ পি হৈরসং ১০০ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় + ধীমান টী 
শিল্পী ও বৃপকলা ৪৫ চিন্তামণি কব জ্যোতি ভট্টাচাৰ্যেৰ প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭০, রা ৯৫ 
বঞ্চে ধুববাদ বেণা দর যুগের যসণা : প্রতায়েব সংকট ৭০ আলা "আনিল বড 
শিল্প প্রবন্ধাবলি প্ৰদোষ দাশগুপ্ত হীরেন্রনাথ মুখোপাধ্যা বাংলা প্ৰাইমাৰ সংগ্রহ (১৮১৫-১৮৫৫) ২০০ 
মহাকাশ ৪০, দঘ্যোতিৰ্বিজ্ৰান ৭০, সম্পাদনা , আশিস খান্তগীর 
বম্যতোধ সবকাৰ বাংলাৰ হা ২০০, 





শিশু ও কিশোরদের জন্য ' 88888585285 
ফড়াসমগ্ন ১ম ১০০, ২ ১০০, আরেনরলাথ চক্রবর্তী সা ডাক 
ছড়া এবং ছড়া ৭০ অহিতাত টৌধুৰী ববীন্দরনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবৃজপত্র ৩০... প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্সসংপরহ তের সং) ১৫০, 














মিষ্টি ছড়া টাপুব টুপুর ৪০, অনদাশঙ্কর বায় সোমেন চন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ ৬০, 
তৃতীর বিশ্বের কিশোর গল্প-সংকলন ভক্ত ও কৰি সম্পৰ্ক (সম্জ্ীতি বিষয়ক গল্পসগ্রেহ) ১৫০ 
জিয়নকাঠি ৮০, মানবেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পমনিত = অভ্িতকুত্তব চক্রবর্তী রটন্্নাথ পর্্ৰবনিময় ১৫০, সম্পাদনা অশোককুমায় মিত্র বিয়ু বসু 
আকাশ প্ৰদীপ ১৪০, শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত সম্পাদনা  বৃুত্লপ্ৰসাদ চক্রবর্তী 82787558885 
কল্যাপীয়েঘু প্রশান্ত ১২০, বুশ সাহিত্যেব ইতিহাস ২৫০, অরুণ সোম 

১৭৫ বছরেব রধীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র অহলানধিশ পত্রবিনিমষ হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস ৮০. রামবহাল তেওয়াহি 

সম্পাদনা ‘ প্রশাস্তকুনার পাল সংস্কৃত সাহিত্যেব ইতিহাস ফবুশাদিশু দাস ১০০, 

শিশুসাহিতোব জানা-অজানা মহাফেখানা উনয়ন মিত্র ১৫০ 


ববীন্দ্র-অনুরুতী সতীশচন্ত্র রায় ৯০, 


পাখা সংকলন সম্পা , পুলিনবিহাষী সেন অনাথনাথ দাদ জি জরে 
ৰ ত শুনা ১৫০ জে ৮828 


বোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (২য় সং) ৪০. 
সেরিনা 








+ যুগান্তর মানুষ 
গর্ব কৰিতাগৃহ রেজি ৰ | বিয়ু দে ৪০, পার্থপরতিম বন্দ্যোপাধ্যায 
৮ টক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ মালিনী ভট্টাচাৰ্য 
কৈফি আকমিৰ কৰিতা ৮০. কাছেব মানুষ ০ ৰূড়ের পাখি : কবি ডিবোজিও ৮০. 
ভাষান্তর ও সম্পাদনা : দ্মোতিভ্ষণ চাকি নন্দগোপাল সেনপুপ্ত পল্লব সেনপুণ্ত 








শ্রাপ্িষ্থান : বহঘর : রবলসদন, কফিহাউস, দুণপুর, শিশিগুড়ি মধুদ্দন মি 
দরজায় : ১৭৮১ ২২২৩-১৯৮৫, ২৩৭5-080৭ ফ্যাক্স : ২২২৩-০৯৪৬ 
ই-মেল : bakademi u¥Snl.cont শযৰেসটট । paschinibancabangleahadtemi.org 


সমসাময়িক পত্রিকা ও সরকারি নথিপত্র অবলম্বনে রচিত 
প্রামাণিক তথ্যসহ বিদ্রোহের সমকালীন কলকাতার দুর্লভ চিত্রের অসাধারণ সংযোজনে সমৃদ্ধ 


১৮৫৭-র বিদ্রোহ : সমকালীন বাংলা ও বাঙালি 
স্বপন বসু ৬ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 
দীম : ষাট টাকা 


সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক 


পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য 
দাম : ২৫০.০০ 
বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প 
হীরেন্দ্রনাথ মিত্র 
দাম : ২৫০.০০ 
বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা (২য় সংস্করণ) 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 
দাম : ২৫০.০০ 


খ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন ১২শ সংস্করণ 


দাম :৩০০.০০ 


বৌদ্ধগান ও দোহা 


দাম : ২৫০.০০ 


ভারতের গ্রামজীবন 
নির্মলকুমার বসু 


দাম : ১০০.০০ 


বাংলা গীতিকাব্যের আদিপর্ব 
ভবতোষ দত্ত 
দাম :৬০.০০ 


বীর সহিত পৰিহৎ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
০. ২৪৩/১ আচার্য প্রফুন্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০ ০০৬ 
ফোন : ২৩৫০-৩৭৪৩ 
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নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
পশ্চিমবঙ্গ আইন 050 দ্বারা স্থাপিত 
ও ইউ. জি. সি./ডি. ই. সি. দ্বারা স্বীকৃত 
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নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মুক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় 
দূরশিক্ষার মাধ্যমে উচ্চতর বিদ্যার্জনের ক্ষেত্ৰে একটি বৈপ্লবিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু 
করেছে। সর্বমোট ১৯০টি পাঠকেন্দ্রের (৪000) 0970) মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় 
তাদের বি. এ.;বি. এস. সি.;বি. কম.;এম. এ. এম. এস. সিঃএম. কম.;এম. বি. এ.; 
এম. সি. এ. এম. ফিল, পিএইচ. ডি.; বিভিন্নধরণের প্রাক্-ন্নাতক ও স্নাতকোত্তর 
সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও স্বাস্থ্যানুগ পাঠক্রম 
এবং পোর্ট এন্ড শিপিং ম্যানেজমেন্ট-এর মত অত্যাধুনিক পাঠক্রমও দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে 
পড়ান হয়। 


যে সমস্ত পাঠক্রম এই বিশ্ববিদ্যালয় চালু রেখেছে 


Post-Graduate (P.G), 73801191075 Degree Programme (810), 88011010175 
Preparatory Programme (BPP), Diploma including PG Diploma, 
Certificate, Vocational Courses, Health Care & Health-related Courses, 
Port & Shipping Management in Open and Distance Learning (ODL) 
mode, M. B. A., M.C.A., Ph. D. Programme etc. 
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তারাশঙ্কর : বাক্তিত্ব ও সাহিত্য 
তারাশঙ্কর শইৰ্য পঞি উপলক্ষে প্রকাশিত 


সম্পাদনা 
প্ৰদান ভট্টাচার্য 
লিখেছেন 
টা, |, হিনারি বগ} পাধ্যায়, নেবেশ রায়, হাসান আাজিল্সুল হক, 
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টি লাহিড়ী, জীণ বসু, গৌত 
শিলাজী বদ্্যোলাধ্যায়, অরুণ নাগ, প্দ্ন্্ন ভট্টাচ৷ 
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বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা 
আলোচনাচক্রে পঠিত প্ৰবন্ধসকলন 


সম্পাদনা 


অরুণ সেন 
লিখেছেন 
অকণ সেন, শিশিরকুমার দাশ, বীরেন্দ্কুমার ভট্টাচাৰ্য, অশোকনিত্ৰণ, পরমানন্দ 
শ্রীবাস্তব, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, ভপোব্রত দোষ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, 
নবারুণ ভট্টাচার্য, সুজিত চৌধুরী, মানবেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রুশতী (সন, 
হাসান আজিজুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হায়াৎ মাহুদ, 
ট্রোপাব্যায়, অরুণ! চট্বোপাধ্যায় 
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জীবুনতার!, ২৩এ/3৪৪ একস, ডায়মন্ড 
কলকাতা ৭০০ ০৫৩, দূরভাম ২৪৭৮ ১ 
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গীতাৰ্থ চিন্তা চত্ৰ'ণর আচাৰ্ন ৪০.০০ ৬ রোমান্টিকতা ও বাং ংলা কাব্যে রোমান্টিক ধ 

5. ভানুভূলণ জানা ৮৫.০০ ৬ বেন্তার নাটক রচনারীতি ভ. সূর্য সরকার ৩৫.০৫ 

লোকসাহিতো ব্লাধাকৃষ্ণ প্ৰসঙ্গ ড. গৌরী ভট্টাচাৰ্য ১৩০.০০ ৯ ভারত-ভ্ৰমণ দিনপঞ্জি কু 

শনুবাদ £ কাজুও 50 ৬০.০০ গু অভয়ামঙ্গল (কবিকঙ্কণ মুকুন্দ) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 

সংবলিত) ভ. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৮৫.০০ ৪ চিত্রজাবন শোভন সেট 

৬ রবীন্দরচর্যা দেখীপদ ভট্টাচাৰ্য ১৪০.০০ ৬ রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক পুলিনবিহারী সই 

২০০.০০ ৬ কবিকে লেখা চিঠি হেমন্তবালা দেবী সম্পাদনা ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যা 
০.০০ ৬ রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতচর্চা সম্পাদনা! সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী ৭০.০০ | 

ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ড. করুণাসিন্ধু দাস ১২০.০০ ৬ গোপণ | 

অধিকারী ১৫০.০০ & কবির অধ্যয়ন উজ্জ্ৰলকুমার মজুমদার ৮৫.০৯১ 

লোকনাট্য সমীক্ষা 10521272000... 

ড. কাননবিহারী। গোস্বামী ১৫০.০০ ঞ ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ড 

গ সভ্যতার সংকট : ভ 


অনুবাদ অশ্রকুমার শিকদার ৪০.০০ গু তারাশঙ্কর ঃ আলোকিত দিশখলয় ড. পু 
সম্পাদিত ১৫০.০০ * ছারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৫.০০ সড 
ও গান্ধী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২০০.০০ ৬ মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে 
প্রভাতকুমার দাস ১২.০০ ৬ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ ড. নিৰ্ম 
২২০.০০ ৬ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ড. ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ ১৪০.০০ ৬ কু 
ধূৰ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬০.০০ ও সঙ্গীত রত্বাকর (শার্্সদেব) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ 
'২১০.০০ ৪ জীবনানন্দ £ বিভিন্ন কোরাস ড. পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ১৫০.০০ ৬ 
ড. শম্পা সরকার ৪০.০০ ঞ লোকশিল্প সাহিত্য £ অবনীন্দ্রনাথ নির্মলেন্দু ভৌমিক ই 


১১৮৯১ ১৯৫৮ ১৮৷৷৷৮৷৬৷৷৷ ৭) ১২.০০ ও রবীন্রসাহিত্য কালপঞ্জি ২৫ 

১৫.৬০০ ৬ বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ ১৫.০০ 9 কৰিতীর্থ জোড়াসাৰো তুলসী 
গঙ্গোপাধ্যায় ২৫.০০ ৬ ট্রাজেডি প্ৰসঙ্গে আারিস্টটল দত্তাত্রেয় দত্ত ৭৫.০০. ৬ মুসলিম লোব 
মুর্শিয়া উমেশ [7] ])]);)) সম্পাদিত : ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, 
দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. নিৰ্মল দাশ ১৫.০০ ৬ পটদীপ ধ্বনি অমর ঘো 
১৫০.০০ € ভরতী'য় সংগীতের রীতিবিবর্তন ভ. বিনতা মৈত্র ৪৩.০০ ৯ ভারতবিদ্যা ও রবীন্দ্রনাৎ 
সত্যোন্দরনারায়ণ মজুমদার ৭১.০০ 


প্রাপ্তিস্থান 
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলকাতা ৭০০ ০০৭ 
৫৬এ বি. টি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০ 





